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খাও 
৯৪ 
ন্খ০৫ 
৩০৭ 


৩১০ 
৩১৮ 


৩২৭৪ 


৩৩৫ 


স্রী শ্ীরাধারমণে। জয়তি 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-শ্বরূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিরক্তম্য জীবনম্‌ ॥৮ 





২৭শ বর্ষ পু তত ভাদ্র 
১ম সংখা! ধন্ম-সন্বন্বীয় মাসিক পত্রিক! । ১৩৩? 





নবববে মঙ্গলাচরণ 
( প্রাচীন ) 

“ধ্যেয়ং সদ! পরিভবদ্ব মভাঁষ্টদো হং 

ীর্থাম্পদং শিব বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্‌। 

ভৃপ্তযান্তিহং প্রণতপালভবাদ্ধপোতিং 

ন্দে মহাপুরুষতে চরণার বিন্দম্‌ ॥৮ 

“ভাক্ত সুছুস্তজ সুরেগ্সিত রাজালক্ষীং 

ধরি আধ্যবচন। যদগাদ রাম্‌ । 

মায়ামুগং দয়িতয়েগ্সিতমন্ধাবৎ 

বন্দে মহাপুরুষতে চক্ণারবিন্দম্‌ |” 
“বহ।পীড়াভিরামং নগমদ তিলকং কুগলাক্রাস্তগপ্তং 
ক্জাঙ্ষং কথক, স্মিতস্ভগমুখং স্বংধরেন্তস্তবেখুম্‌। 
শ্ামং শাস্তং ত্রিভঙ্গং ক্কবিকরবসনং ভৃষিতং বৈজয়স্ত্য 
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্দগোপাঁল বেশম্‌ ॥* 


চা, ৭ 


শ্রীকৃঞ্জ-জন্ম 


( ডাঃ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চন্দ্র লিখিত 


(জি) আনন্দে মগন পুর নারীগণ 
গোপবুন্দসনে ননাভবনে । 
গোঁপরাজ শশা করিছে আনন্দ 


পেয়ে চিদানন্দ-নন্দনে ॥ 
ছিল এতক1ল নীরব রজনী, 
গোকুল চন্দ্রমা উদ্দিল যখনি, 
যতেক রমণী করে শঙ্খ-ধবাণ 
প্রতিধ্বনি তার উঠেরে গগনে ॥ 
গভীর নিশীথে নিদ্রিত যে ছিল 
ক্ুষ্ণচক্জোদদে সকল জাগিল 
(বলে) কে দেখিবে চল সে নিলকমল 
নন্দালয় আলো করেছে কেমন ॥ 
এ শুভ সংবাদ শুনিল যখনি 
যুবতীর দল ছুটি তথনি 
জয় জর রবে পুত্র ঘেরে সবে 
নাতিঙ্গ মধুর মঙ্গল কীর্তনে ॥ 
মাত যশোমতি পুৰ্ধপেয়ে কোলে 
করেন চুম্বন বদন কমলে 
বাৎসল্যের ভরে স্তনে ক্গীর ঝরে 
€ তাহা) অখিলের পতি ধরেন-ব্দনে ॥ 


ভাদ্র, ১৩৩৫ ] কপাসিদ্ধু দাস ৩ 





ক্ষুধাতৃষ্ণ ক্লেশ নাহিক বেন 
পুক্র মুখপদ্ম করি নিরীক্ষণ 
সকোৌতকে শিশু হাসেরে যখন 
(মায়ের) আনন্দের সীমা থাকেন প্রাণে ॥ 
ছন্ত্র ভাবে দেব গন্ধব্ব কিন্নুর 
কত্ত যে আদিল দিব্য কলেরব 
হল সুর লরে গন্ধর্ব কিন্নরে 
মধুর মিলন মধুময় ক্ষণে ॥ 
ত্রিভুবন 'ভরি উঠিল উল্লাস 
ভুলোকে গোলক হইল প্রকাশ 
“জয় পীতবাস” “জয় পীঙবাস” 
আকাশ ভিন জয় জয় গানে ॥ 


পানী 


কৃপাসিন্ধু দাস 
( গ্রত্পাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোন্বামি মহোদয় লিখিত। ) 


হাসির কথা, হাঁসির কথ, হাসির কথা,_-"ভগবান্‌ আবার বাক্য মনের 
অগোচর 1” হইভে পারে-কাঁমনা-কিঙ্ধর কম্মসহচরের তিনি মনোবচনের 
অগোচর, কিন্তু যাহার প্রাণ জাবের প্রতি দয়ায় বিগলিত,আর্তের আন্তি- 
নাশন-ক্ষুধার্ডভের ক্ষুধা নিবারণ এবং বিপন্নের পদ বিমৌচিলের জন্যই 
যাহার ধন-প্রাণ সব্ব্দা বিনিযুক্ত, ভগবান্‌ ভাহ।র দূরে নন্চদ্বারে--আর্ত 
অতিথিরূপে নিয়ত বর্তমান । 

যতই তুমি সব্ধাঙ্গ চন্দনচচিত করিয়া নন্দনকাঁননের কুঞ্জে কু্জে পারি- 
জাঁভ সৌরভ উপভোগ করিবার জঙ্ত_ন্বর্গরমণীর সুখ্দ সঙ্গের জন্ত 
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কম্মমার্গ ধরিয়া অগ্রসর হইবে, জানিও-__ততই ভগবান্‌ তোমার বাক্য ও 
মনের অভীত হইতে থাকিবেন ! আর যতই তুমি বিলাসবাসনায় জল।ঞজলি 
দিয়। পরের ছুঃখ দূর করিবার জন্ত যতুবান্‌ হইবে, জানিও ততই ভগবান্‌ 
তোমার নিকটবর্তী হইতে থাঁকিবেন। আত্মন্থখের বাসনায় ভগবানের 
মুখ দেখ! যায় না, পরের স্থখের বাসনার ভিতরেই ভগবানের সুখ ফুটিয়া 
উঠে। দীনের দুঃখ দূর করিবার জন্ত তুমি একপদ অগ্রসর হও, ভগবান্‌ 
তোমার দিকে শত পদ অগ্রসর হইবেন। আর্তের আত্তি দর্শনে তুমি অশ্রু- 
বর্ণ করিলে ভগবাঁন্‌ কমলার অঞ্চল লইয়৷ সেই অক্র মুছাইয়৷ দিবেন। 
শ্ুধার্ডের ক্ষুধ! নিবারণ করিলে ভো! ক্থাই নাই,তিনি ক্ষুধার্ত অতিথিবেশে 
ভোমার আবাসে আসিয়া তোমার সকল ক্ষুধার চির-নিবৃত্তি করিয়া দিবেন। 
দাতার অগ্রগণ্য কপাপিদ্ধু দাসের চরিত্র আলোচনা কর, এ কথায় জার 
অবিশ্বাস থাকিবে না। 

উৎকলদেশের পশ্চিম প্রান্তে লীলাবভীপুর | ক্ৃপা্িন্ধু দাসের শিবাস 
সেই গ্রামে। ব্রাঙ্গণ জাতি । তিনটা পুক্র ছুইটি কন্তা' । সকলেই সুন্দর, 
সকলেই গুণধর । স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধাবতী। তাহার চরিত্র অতি বিচিত্র । 
অমন পতিভক্তি ভুবনে দেখা যাঁয় না। পতি ব্যতীত অপর দেবভাই তিনি 
জানিতেন না--পুজিভেনও ন!। আর জীবে দয়াই বাকত? এ বিষয়ে 
তিনি পতির সহিত একসমান। কৃপাসিন্ধু দাস নামেও কৃপাসিন্ধু গুণেও 
কপাসিদ্ধ। সকলকেই তিনি আপনার মড ভালবাসিতেন,_ সকলের 
স্থখ-্রঃখ নিজের মতই মনে করিতেন। একদ্দিকে ভগব্প্রেমে তাহার 
নয়ন নিতা অশ্রুবর্ষণ করিভ, অপর দিকে জীবের ছুঃখেও তাহার নেত্রে 
অশ্রধারার প্রবাহ বহিত। পত্রী যেমন তাহাকেই দেবভারপে ভজন! 
করিতেন, তিনিও তেমনি শ্রীভগবান্‌ নারায়ণকেই একমাব্র আরাধ্য দেবতা- 
ব্ূপে ভজন! করিতেন। তা বলিয়া! কি অপর দেবতায় অবজ্ঞ। করিতেন? 
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না না--তা নয়, তাহাদেরও তিনি ইষ্টদেবতার পরিকরর্ূপে পুজ। করিতেন। 
পতি যেমন এক ভিন্ন ছুই হইতে পারেন না, ইষ্র্দেবতাঁও সেইরূপ এক ভিন্র 
ছুই হইতে পারেন না৷ পতিব্রতা যেমন শ্বশুর শ্বাশুড়ীরও সেবা-পুজা করিয়া 
থাকেন, কিন্তু পতির সম্বন্ধ ধরিয়া নৈঠিক সাধকেরও ধরণ সেইরূপ 3 
তাহার আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধ ধরিয়াই তিনি অপরের আরাধন। করিয়া 
থাকেন। পৃথক দেবভাক্ষপে নহে । কৃপাসিন্ধ দাস একজন টনষ্িক বিষণ 
ভক্ত। অপর দেবতার অবজ্ঞ! কর! কি, তান তাহার দেবতা বিষুণকে 
জীবরূপ অংশে সকল দেহেই প্রবিষ্ট দেখিয়া--সকলকেই পুজা! করিতেন_- 
সকলের প্রতিই গীতি প্রকাঁশ করিতেন । মুখেও বলিভেন--শরীরধারি- 
মাত্রেই শ্রীহরির শ্রামন্দির | কপাসিন্ধু দাস এই মন্দিরে মন্দিরে মদনমোহন 
বিরাজ মান দেখিতেন । | 

কপাসিন্ধু দাস শুধু ভক্ত নন, ধনবাঁন্‌9 বটেন। কিন্তু বিলাস-ব্যসলে 
এ অর্থের এক কপর্দকও ব্যগ়িত হইত না। সে দেশে এমন কোন সৎকণ্ম 
ছিল না, যাহার মুলে কপ[সিন্ধু দাসের অর্থ অধিক মাত্রা বা সম্পূর্ণ মাত্রায় 
না থাকিভ। কিন্তু কালের কি খেলা বল! যায় না, এই মুক্তহস্ত মহাত্মা 
সকল অর্থই ক্রমে ক্রমে ক্ষয়গ্রাপণ্তড হইল | একে একে পুত্র-কন্তাগুলি 
অজান! রাজ্যে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট রহিলেন মাত্র সাধবী শ্রদ্ধাদেবী, 
আর স্বয়ং কপাসিন্ধু দাস। 

তাহারা কি এ অবস্থায় ছঃখিত বা চিন্তিত হইলেন না? হা, হইলেন 
বই কি, কিন্তুসে হুঃখ বা চিন্তায় তাহাদিগকে অণুমান্রওত কাতর করির্তে 
পারিল না। কেননা, জগছ্াসীর ছুঃখ দেখিয়া তাঁহাদের যে বিপুল ছুঃখ, 
সেই ছঃখ তাহাদের এ সামান্ত ছুঃখকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কড়র 
স্বভাবই সে ছোটকে আপনর অন্তর্গত করিয়া লয়; বড় আওয়াজ ছোট 
আওয়াজকে আপনার মধ্যে লয় পাঁওয়াইয়া দেয়) তাই সকলের ছুঃধ 
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ভাবিতে ভাবিতে সেই ভাবনার-_ভিতর তীহাঁদের নিজের ছুঃখ স্বতন্ 
অন্তিত্ব হার! হইয়া গেল । 

এখন তাঁহাদের একমাত্র দুঃখ বা চিন্তা_তাঁই তো, যদ্দি এই সময় বাবে 
কোন বিপন্ন ব্যক্তি বা ক্ষুধার অতিথি আঁসিক্কা। উপস্থিত হন, তবে কি করিয়া 
তাহাদের বিপদ বা ক্ষুধা দূর করিব? হায়! ভায়। অমুক দেশে আজ 
জলপ্লাবন, অমুক দেশে আজ ছতিক্ষ, অমুকের আজ গৃহদাঁহ হইয়াছে, 
অমুক আজ স্‌ অভাবে পযা|য় পড়িয়া আছে, অমুকের আজ কন্ঠাদাঁয়, 
অমুকের আজ খণের দায়, হায় হায় আরতে। কাহাকেও কিছু সাহ্াধা 
করা কিংবা কাঁহার৪ কোন অভাব মোচন করা আমাদের দ্বারা 
হইবে না? | 

পতি-পত্রী নিজের বিষয় একটু ৪ ন| ভাবিয়া কেবল এইরূপ ভাবনাই 
ভাবেন, আর দরদর ধারে অশ্রবর্ণ করেন। এ অশ্রর কিযে অপার 
মহিমা বলা যাঁয় না ।গ্তাহার অণুপরমাণুণ যেন শাস্তিমঘ তগবানে ভরা। 
এইরূপ ভাবিতে, ভাবিতে_-কীাদিতে কাঁদিতে ভগবান্‌ তীহাদের হৃদয়ে 
তাঁপির। উঠেন--আর তাহার! তাহাকে লইয়াই সকল ভুলিয়া যান। ছুঃখ 
কষ্ট আর তখন কিছুই থাকে না। থাকে কেবল-_ আনন্দ । 

বলি, ই! ঠাকুর, সহঅমুখ দুঃখ রূপ শেষ সর্পই কি এই অশ্রুর সাগরে 
ভাসমান, আর তাহারই উপর কমলা-সেবিত তুমি স্থধ-শয়ান ? এই অশ্র--. 
এই ছুঃখের ভিতরেই কি সুখময়-_ শর্য্যময় ভোমার স্থির মূর্তির সাক্ষীৎকার' 
লাভ করা যায়? হাঁয়! হায়! দূঃখের ভিতর স্খের বাসা, কারার মাঝে। 
হাঁসির বাঁসা, সম্তাপের ক্রোড়ে শাস্তির বাসা, বিষে মধ্যে অমুতের, 
বাসা এ মায়ার্হস্তের উদ্ছেদে কে করিবে? 

পতি-পত্বীর দৈব-পীড়নের আর অস্ত নাই; পুত্র গিয়াছে, কন্ত! গিয়াছে, 
বিষয় গিয়াছে, টৈভব গিয়াছে, খণের দায়ে মান্টও গিয়াছে । পতিব্রষার 
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অলঙ্কার গিয়াছে, গৃহের আস্বাব পত্র বাসন-কোঁশন সকলই গিয়াছে 
পুরাতন বন্ত্র পর্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে । পাওনাদাীর আঁসিয়! বাড়ীর ঘর দ্বার 
সকলই দখল করিয়! বসিয়া আঁছে। সামীন্ত বাঁড়ী ঘর যাহা অবশিষ্ট ছিল 
অনলদেব তাঁহাকেও আভ্ঘপাঁৎ করিয়। লইয়াছেন। তীহাঁর ত্যক্ত রন্ধন- 
শালাটুকুই এখন পতিপত়ীর একমীত্র থাঁকিবার স্থান। এমন কিছু অর্থও 
নাই যে, আর এক বেলা আহার চলে । শ্রদ্ধাদেবী এইবার যেন একটু 
বিচলিত হইয়া পড়িলেন। আজ তিনি নিজে না খাইয়া পতির অজ্জঞাত- 
সারে পতিকেই পরিতোধপুর্ক অন্ন আহার করাইয়াছেন; কিন্তু কল্যকি 
হইবে? উপবাস করিয়া নিজেই বাভিনি করদিন থাকিতে পারিবেন ? 
কাঁজেই তাহাকে মুখ ফুটিয়। স্বামীর নিকট ছুইট! কথা বলিতে হইল । বেশী 
কথা বলা তাভার স্বভাব৪ নয়, বলিভেও বড় বেশা পারিলেন না, কেবল 
বলিলেন, নাথ! অবস্থা তো সকলই দেখিতেছেন, বুঝিতেওছেন, এখন 
উপায়? ভিক্ষ] করিতে তো পথের বাহির হইতে পারি না, নচেৎ উপায় 
ন। থাঁকিয়াও ছিল। | | 

কপাসিন্ু দাস এত বিপদেও স্থির--ধীর | পতীর কর্থ৷ গনিয়! তিনি 
কেবঙ্গ বলিলেন-_ 

“আস্ত অনৃষ্টে অচ্ছি যাহ1। 
অবশ্য ভূঞ্জিব না তাহ! ?” 
আমাদের অনৃষ্টে যাহা আছে, তাহাতো অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে? 

তা আর চিন্তা করিয়া কি হইবে বল? উপায় সেই শ্রীহরির কৃপায়। তিনি 
কপ করিয়া অন্ন দেন, আহার করিব, নচেৎ উপবাসী-ই থাকিব । 

পতিব্রতা পতির কথায় সামান্য একটু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,_-কথ! 
প্রকৃত বটে, কিন্তু প্রাণতে। অন্লগত, অন্লবিনা প্রাণ কয়দিন থাকিবে? 
আর নিজের না হয় উপবাঁসই করিলাম, কিন্তু এ অবস্থায় অভুক্ত অতিথি 
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ররর 


আসিলে উপায়? ক্াহাকে তো আর উপবাপের ব্যবস্থা দেওয়া 
যায় লা? 

এইবার কৃপাঁসিদ্ধু দাস যেন একটু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ক্ষুধার্ত 
অতিথি বার হইতে কিরিয়। যাঁইবেন, জীবন থাকিতে তা-ও-কি হয়? তিনি 
মনের ভাব গোপন করিয়। পত্ঠীকে বলিলেন,--আচ্ছা, তুমি এক কাঁজ কর, 
আমার সাঙ্গাতের বাঁড়ী গিয়া তোমার সইএর নিকট হইতে সের পীচেক 
মাওুয়ার আট! ধার লইগ আইস। তাহাতে দশখানি রুটি প্রস্তুত কর 3 
তাশার মধ্যে আমি পাচ খানি লইয়া একবার নীলাঁচলে যাইব, নীলাচলে 
আমার একজন খাতক আছে, তাঁহার অবস্থা এখন ভাল, কিছু পাওনাও 
আছে । তাহাই সাধিয়া লইয়া! আসি, অনেক দিন চলিয়া যাইবে এখন) 
যাইতে-আসিতে আমার পচ দিন বিলম্ব হইবে । এই পাচখানি রুটাতেই 
আমার যথেষ্ট হইবে । অবশিষ্ট পাচখানি তোমার আহারের জন্ত রাখিয়! 
দাঁও। তারপর শ্রানারায়ণের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে । 

শ্রদ্ধাদেবী শ্রীহরি-স্মরণ করিয়া সই এর নিকটে যাইয়! অনেক ছঃখ-কষ্টের 
কথ বলিয্স। পাঁচসের আট! ধার লইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু আজ তাহার 
কোঁন কর্মে উৎসাহ নাই,_-মনে৪ একটুকু শাস্তি নাই। কেননা, নানা 
দ্ৈব-নির্যাতনের ভিতরে ও তাঁহার এক মছাশান্তি ছিল,__প্রত্যক্ষ দেব] 
পির পাঁদপত্স হইতে তিশি কখনও বিচ্যুত হন নাই! আজ মেই পতি 
সুদূর বিদেশে যাইতেছেন | এ বিচ্ছেদ__অসহা-__-অসহা | 

তিনি সেই মাওুয়ার আটা পতির পদপ্রান্তে রাখিয়৷ কাদিতে লাগিলেন। 
কথা আর কিছুই নয়,_-স্বামী বিদেশে গমন করিলে এক! এ অবস্থায় থাকি- 
বেন কি প্রকারে? শোকসন্তপ্ত অস্তরকেই বাকি দিয়া শান্ত করিবেন? 

কুপাসিদ্ু দাস তাহাকে অনেক প্রকার বুঝাইযা শুঝাইয়। 
বলিলেন,-- 
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“কিপ! তু হেউচ্ছু বিকল । 

সবুরি প্রভু আদি যুল ॥ 

সমস্ত জীবর কারেণি। 

অশেষ জন চিন্তামণি ॥ 

সবুরি দুঃখ সখ যেতে । 

সে সিনা বুঝুচ্ছন্তি নিত্যে ? 

সকল ঘটে শচ্ছস্তি পুরি । 

সবুরি কন্মরজ্ছু ধরি ॥ 

সংসার করে আত-জাত। 

সবু এ তাহান্ক আফ্ত্ত ॥ 

সে প্রভু অচ্ছন্তি আস্তর | 

তো! মনে সংশয় ন কর ॥” 

সতি! তুমি অত চিগ্তিত হইতেছ কেন? আমাদের সেই প্রভু 
নারায়ণকে কি তুমি জাঁন ন? তিনি ঘকলেরই আদি হৃূল-- সকল জীবে- 
রই কারণ। চিন্তামণির মত সকলের সকল বাঞ্চিতই তিনি পুরণ করিয়া 
থাকেন। সকলের সুখ-দুঃখ সমস্ত তিনিই নিভা বুঝিনা থাকেন । তিনি 
সর্বজ।বের অন্তরে কর্মুরজ্ই ধরিয়া বিগ আছেন। এ সংসারের আসা! 
বল আর যাওয়াই বল, সমস্তই তহার আয়ত্ত । আমাদের সেই সব্বসমর্থ 
প্রন আছেন, ভাবনা কিসের? যাঁও--সংশয় ছাড়িয়া সত্বর এই আটা- 
গুলিতে কিঞ্চিত লবণ মিশাইঘ়। দশখানি রুটা প্রস্তুত কর। 
পতিব্রত। পতির সকল কথাই শুনিলেন, কিন্ত তাহার মনকে তিনি এ 

উপদেশ দিয়৷ শান্ত করিতে পারলেন না। অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে 
করিতে তিনি পতির আদেশের অনুরূপ দশথানি মোট! মোট! রুটা তৈরারী 
করিলেন। এমন সময় কৃপাসিন্ধু দাস যেন আচদ্বিতে কাহার করুণ কণস্বর 
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শুনিতে পাইলেন । মনে হইল,-তাই তো, অতিথি কি? হইতেও পারে ? 
ভাল, একবার দেখিয়াই আসি না কেন? তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে 
আসিয়! দেখেন, সম্যই ত, অতিথিই তবটে? ওঃ এযে বেজায় বুড়! 
হাড় জির জির কচ্ছে, বুড়ার হাড় এক একখানি গোঁণা যাচ্ছে, পেটের মাঁংস 
পিঠে গিয়ে ঠেকেছে! আহা আহা, ভারি ক্ষুধা পেয়েছে বোধ হয়, মুখ 
দিয়া স্পষ্ট কথা বাহির হইতেছে না, দীড়াইতে পা ছুইটী থরথর কপি. 
তেছে। কিন্ত তেজ যেন সর্ব শরীর "দয়! ফুটিফা। বাহির হইতেছে । কি 
সুন্দর টৈষণব মৃত্তি! বোধ হয় কোন মহীপুরুষই হইবেন। গ্ঠাকুর গে! 
প্রণাম-অধমের প্রতি কি আদেশ”-বলিচা কপাসিন্ধু দাস অতিথির চরণ- 
তলে নিপতিত হইলেন। তিনি ক্ষীণাতিক্ষীণ স্বরে বলিলেন,_ বাপু হে, 
তোমারই নাম ককপাসিন্ধু দাস ? উত্তরে কৃতাঞ্জজিপুটে আন্তমস্তকে কৃপাসিন্ক 
বলিলেন,_-“আঁজ্ঞে, দাসেরই নাম” অতিথি বলিলেন, বেশ বাপু বেশ, 
তা তোমীর যশের মৃত্তিই এতদিন দেখিয়া আঁসিতেছি, একবার এ মৃত্তিখান! 
দেখিবার প্রবল বাঁসনা ছিল; বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহ1ও হইয়া গেল। আমি 
ঘটনাচক্রে এদেশে আসিয়া পড়িয্াছি, তিন দিন জলবিন্দুও উদরস্থ হয় নাই, 
কিছু খাইভে দিতে পার কি? 
কপাসিন্ধু দাস বিনীত ভাবে তাহাকে বলিলেন, ঠাকুর! আপনাকে 
কাহার দিই এমন ভাঁগা আমার কোথায়? তবে আপনি দয়া করিয়া এই- 
খানে একটু অপেক্ষা করুন শ্রনারায়ণ যাহ। ছুটাইয়া৷ দেন তাহাই দিতে 
পারিব। এই বলিয়। তিনি অতিথির নিকট হইতে বিদায় লইয়া পত্ধীর 
নিকট আগমন করিলেন এবং অতিথির অবস্থ। সমন্তই বিশেষ করিয়। বলি- 
লেন। ভিরের অবস্থা যাঁহাই হউক, উপযুক্ত অতিথির আগমনবার্তীয় 
শ্রদ্ধাদেবীরও আনন্দ হইল । তিনি হর্ষ-গদ-গদ স্বরে স্বামীকে বলিলেন,_-তার 
'ার কি, আমার ভাগের ত পাচখানি রুটি আছে, তাহা দিয়াই অতিথি- 
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সৎকার কর! হউক 1 পাচট| দিন আমি উপবাঁস করিয়াই কাটা ইয়া দিব। 
তারপর ত তুমি আসিবে, তজ্জন্ঠ চিন্তা কি? 

সহধর্শিনীর বাকা শুনিয়া কুপাপিন্ধু দাসের আনন্দ আর ধরে না। 
তিনি শতমুখে সতীর প্রশংসা করিয়! অতিথির নিকট আগমন করিলেন 
এবং তীঁহাকে আদর করিয়। রুন্ধনশালায় লইরা গেলেন । সামান্ত যাহা 
আপন ছিল তাঁভীতেই তীহাকে বসাইয়। পাঁদপ্রন্গীলন করিদ্ধা দিলেন, 
সেই জল দুইজনে কিঞ্চিং পান করিসা ঘন্তকে ধারণ করিলেন। জীর্ণ 
কলেবর বুদ্ধ অতিথি কি আর অধিক ভোঁজন করিতে পারিবেন, ভাবিয়া 
পতিত্রতা প্রথমে তাহাকে দুইখানি কুটী আনিদা ভোজনের জন্য প্রদান 
করিলেন। অতিথি৪--আঙ্া বেশ নরম হঃয়েছে_নরম হয়েছে বলিয়। 
প্রশংসা করিতে করিতে সে ছুইখানি অল্পক্ষণ মধ্যেই তক্ষণ করিরা বসিয়। 
রহিলেন। পতি পত্তী একবার তাঁহার অলক্ষে চক্ষ ঠারাঠারি করিয়া 
 লইলেন । লতী আবার তাহাকে ছুইথানি ক্ুটী আনিয়। দিলেন । অতিথি 
ঠাকুর সে ছুইখানিও অগ্নানব্দনে খাইয়। ফেলিলেন। পতি-পত্বী ঝুঝিলেন, 
এখনও অতিথির উদরপূর্ণ হয় নাই। কি করেন, সাধ্বী আবার তাহাকে 
দুইথানি রুটা পরিবেশন করিলেন । এইবার কিন্তু তাহার মনট। যেন 
কেমন একটু কেমন কেমন করিয়া উঠিল। কেননা এবার তাহার পতির 
ভাঁগে হাত পড়িয়াছে। 

ছয়খানি কুটা ভোজন করিয়া! অতিথি ঠাকুর আহার শেষ করিয়! 
উস্গিলেন । হাম্তমুখে বলিলেন,_-আঃ, বাপু কয়েকদিন উপবাসের পর 
আহার, সুন্দর রন্টা, ভারি তৃপ্তিলাত করিয়াছি । শরীরট। পথশ্রমে বড়ই 
কার হইয়া পড়িয়াছে, তা আজিকার “রান্রিটা এইখানেই কাটাইয়া দিয় 
কল্য প্রাতে চলিয়া যাইব। এ বেল ষেক্ধপ গুরুর ভোজন. হুইল, রাজে, 
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আর বেশী কিছু প্রয়োজন হইবে বলিয়া বোধ হয় না, এমনই সামান্য কিছু 
হইলেই চলিয়! যাইবে। 

পতি-শত্বী-_-আজ্ঞে সে ত আমাদের ভাগ্যের কথা--ভাগোর কথা 
বলিষা! তাহাকে একখাঁনি চেটাঁই বিছাইয়া দিয়। শয়ন করাইলেন এবং 
পাদসংবাহনাদি ঘারায় শ্রম অপনোদন করিতে লাগিলেন। অব্লক্ষণ 
মধ্যে অতিথি নিদ্রিত হইয়! পড়িলেন। এইবার পতিপত্বী ধীরে ধারে ছুই 
চারিটা কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। কথা আর কিছুই নয়, কেবল 
কথা,__হা তগবান্‌, মাত্র চারিখানি রুট অবশিষ্ট, ইহাতে ন| হয় অভিথির 
আজিকার রাত্রের আহার হইল, কিন্তু কল্য প্রাতে অভুক্ত অবস্থাতেই 
অতিথিকে বিদায় দিতে হইবে | অতিথির যেক্ছপ ছুর্ধ্স দেহ, তাহাতে 
ছই চারি দিন সেবা দ্বারা সুস্থ করিয়া বিদায় দিলেই ভাল হইত। কিন্তু 
হায়, সে ভাগা কোথায়? 

ক্রমে রাত্রি আসিল। অতিথি ক্ষুধ! জানাইলেন। পতিব্রতা অবশিষ্ট 
চারিখানি রুটা তাহাকে আহার করিতে দিলেন। এত চারিখানি র্টা 
নয়_-তাহার পরম দেবতা পতির চারিদিনের আহার। কিন্তু কি করেন, 
সেই পতিদেবন্ভারই যখন অভিথিদেব্তার স্বোই অভিপ্রেত, তখন 
পতিদেবতার প্রীতির অন্ুরোধেই অতিথিদেবতাঁকে রুটা কয়খানি 
আনন্দবদনে আনি দিতে হইল। 

উভয়ের আদরে অতিধির আহ।র কাঁ্ধ্য সমাপ্ত হইল। উভয়ের একট! 
ভয়ও কাটিয়া গেল। আহার করিতে বলিয়া অতিথি যদি আঁবাঁর কুটা 
প্রার্থন৷ করেন তে। তাহার পুরণ হইবে কিরূপে, এই আশঙ্কা যে এতক্ষণ 
উভয়েরই অন্তরে উকি ঝুঁকি মারিতে ছিল। দ্িবাভাগের মত বাত্রেও 
তাহার! অভিথিকে যত্ব দহুকারে শয়ন »্ঝাইলেন এবং পাখার বাত।স 
করিয়া, প1 টিপিয়! দিয় ঘুম পাঁড়াইলেন। অতিথির উচ্চ নাসিক। ধবনিই 
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তাহার নিদ্রার কথা! প্রচার করিয়। দিল। এইবার পতি-পত্বী উভডয়ে 
একমনে একপ্রাণে ভগবানের শ্রাপাদপদ্সে প্রার্থনা জানাইভে লাগিলেন-_ 
ঠাকুর, আমর! উপবাসী রুহিয়াছি, তাহার জন্ত দুঃখ নাই--ক্লেশও নাই । 
আমাদের আহারের জন্য তোমার নিকট কিছু প্রার্থনাও নাই, কিন্তু দয়া- 
ময়, হগ্ম তুমি আজিকার রজনীর অবসান হইতে না হইতে আমাদের 
জীবনের অবসান করিয়া দাও, নচেৎ এই বৃদ্ধ ও অশক্ত অতিথির নিমিত্ত 
কিঞ্িং আহারের সংস্থান করিয়া দাও। 

এই শ্রেণীর প্রার্থনা করিতে করিতে পতি-পত্ভী থুমঘেরে অচেতন 
হইয়! পড়িলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, তবুও ঘুম ভাঙ্গে না। পূর্বেকার 
ভাল সময়ের মত হঠ1ৎ দাসদাপীর কোলাহল-কলরবে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ 
হইল। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বাহিরে আসিয়া দেখেন»কি আশ্চর্য্য । কি 
আশ্র্যা ! এত লোক লঙ্কর কোথ! হইতে আদিল? এত বস্ত। বস্তা 
ধান্য, বস্তা বস্তা চাউল, বসত! বস্তা ডাইল কোথ। হইতে আপি উপস্থিত 
হইল? কোন্‌ এন্দ্রজালিক শক্তিতেই বা দগ্ধ গৃঠদ্বারগুলি পুব্বের মভ 
হইয়া উঠিল ? শুধু তাহাই নয়, এত ধন রত্বে এবং আসবাব উপকরণেই 
বা সকল গৃহ কে পূর্ণ করিয়া দিল? কি আশ্চর্য ! কি আশ্র্য্য 

বিশ্ময়ে বিস্ময়েই তাহারা অতিথির অনুসন্ধান করিতে গেলেন। যাইয়া 
দেখেন, তিনি অস্তহিত হইয়াছেন। এইবার আর তাঁহাদের বুঝিতে 
বাকি রহিল না_-অতিথিরূপে কে আপিয়াছিলেন? এ অতিথি হারাইয়া 
ধন-ধান্য এখন তাহাদের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিল না। উভয়েই 
গৃহদ্ধার রুদ্ধ করিয়া তাহার উদ্দেশে অনেক কাশ্নাকাটী আরস্ত 
করিয়। দ্রিলেন। কেবলই বলেন--হাঁয় ঠীকুর, যদি দয়। করিয়! গৃহে 
আমির! দেখাই দিলে, তবে আবার এ নশ্বর ধন'রত্র দিয়! ভুলাইবার 
ব্যবস্থ। করিলে কেন? চরণের দাঁস-দাঁসী করিয়! সঙ্গে লইয়! যাইলেই তে। 
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চলিত। সর্বসমর্থ তুমি, তোমার অসাধ্য কি আছে নাথ! বিষয়ের 
আবর্তে পড়িয়া শেষে কি তোমাকে ও ভুলিয়া যাইব ? করুণাঁময় ! এই কি 
তোমার কক্ণাঁর ব্যবস্থা ? | 

এইরূপ কতক আত্মনিবেদন করিতে করিতে তাহারা প্রাণের ভিতর 
হইতে প্রভুর সাড়! পাইলেন, স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন_-কে যেন শিদ্ধ গম্ভীর 
শ্বরে বলিতেছেন--ভয় নাই কুপাসিন্ধু, ভয় নাই । ভয় নাই শ্রদ্ধাবতি ! ভয় 
নাই। তোমাদের মন যখন একান্ত ভাবে আমাতে আবিষ্ট হইঘাছে, তখন 
ক্মার বিষ তোমা'দগকে ভুলাঁইতে পারিবে না। চিরদিনই আমার প্রতি 
অন্ুরক্ত হইয়া! রভিবে £ তবে নাকি লৌকদৃষ্টিতে তোমরা! সংশয়ের বিষয় 
হইয়া আছ। অনেকেই তো মনে করে, এই তো ইহারা দান ধ্যান 
পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াও হীনের হীন, দীনের দীন ভইয়া পড়িল, তবে আর 
ওনকল কম্ম করিতে যাইব কেন? স্থুল্দশীর এই স্ংশরচ্ছেদ করিবার 
নিমিতত.এবং তোমাদের সাব মিটাইয়া অতিথি অভ্যাগতের সেঝ ও দান 
পুণ্য করিবার নিমিত্তই এই ধনরত্ব দান করিগাছি মাত্র। আমারই ইচ্ছা 
অনুসারে তোমরা কিছুদিন এখানকার আননা উপভোগ কর, তারপর 
আমারই পদপ্রান্তে তোমরা স্থান প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। জানিও 
তোঁমাদের ছুই জনেরই আমি বশীভূত । তোমাদের গুণের আকরণেই আমি 
এখানে আসিয়াছিলাম এবং চিরদিনই তোনা।দের হুইয়! রহিলাম। সতী 
শ্রন্ধাবতি ! তুমি নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া কেবল পন্ভির গ্রীতির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়। তোমার পাঁচদিনের আহার অনায়াসে অতিথিকে অর্পণ 
করিয়াছ। সেই গুপেই তুমি আঁমাকে কিন্য়া ফেলিয়াছ। আর বৎস 
'ক্কপানিদ্ধু দাস, তুমিও নিজের জীবন তুচ্ছ করগিয। তোমার অংশের পাচখানি 
রুটাও অভুক্ত অতিথিকে খাইতে দিরাছ। তুমি শুধু নিজের জীবনকে 
বিপন্ধ কর নাই, ধ পাচখানি কুটী সম্বল করিয। থে অর্থ সংগ্রহের সঙ্চল্ 
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করিয়াছিলে, অভিধিসেবার অনুরোধে তাহাও পরিড্যাগ করিমাছ। 
আর্ত-অতুক্ত অতিথি আমারই মুত্তি। তাহ আমি ক্ষুধার্ত অভিথিরূপেই 
দেখা দিয়! তোমাদের দানপুণ্য সদনুষ্ঠান সফল করিয়াছি। এ জগণে 
তোমাদের ছুই জনেরই জীবন ধন্ত । আর আজ আমিও ভোমাদের পবিত্র 
দান গ্রহণ করিয়া ধন্ত হইয়াছি। যাহারা তোমাদের মত আর্ত 9 অভুক্ত 
ব্যক্তিকে অকাতরে অন্রাদি দান করিয়া থাকে, বিপন্ত্রেক বিপন্‌ মোচন 
করিয়া থাকে, এইব্দপেই আমি তাহাদিগকে পর্শন দিয়া থাকি । 
অন্তরে অন্তরে অন্তধ্যামীর অভয়বাণী শুনিয়া তাহার। অনেকট| আশ্বস্ত 
হইলেন বটে; কিন্তু হস্তে চিন্তামণি পাঁহয়া ভারাইহা ফেলার ঢঃখ আর 
ঘুচিল না । একে পাড়া প্রতিবেশ। অপর সাধারণ লোকে তীহাদের এই 
গৃছাদির আকন্মিক পরিবর্তন দর্শন করিয়া মহা হৈ হৈ রেরৈরব তুলি 
দিয়াছে-_তাহাঁদেরও উচ্চৈঃস্বরে ঘন ঘন ডাঁক হাক আরম করিছা দিয়াছে। 
আর অধিকক্ষণ ভাহাঁর! গৃহদ্ধার রুদ্ধ করিফা থাকিতে পারিলেন ন!। বাহিরে 
আমিতে বাধ্য হইলেন। বাহিরে আসম্াও বিপদ, সকলের মুখেই তাহাদের 
ভাগ্যের, তাহাদের ভক্তির শতমুখে প্রশংসা । এ প্রশংসা শ্রবণ করিয়া 
যেন তাহারা মৃত্তিকার সঙ্গে মিলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং বিনীত ভাবে 
সকলকে ব্দার দিয় মানাদি কশ্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ্শ্রীনারায়ণের 
ইচ্ছায় তাহার! 'কছুদিন সাপ নিটাইদ্রা ঘ্ানপুণ) করিলেন এবং উভয়েই 
দেহাবসানে শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপনে স্থান প্রাপ্ত হইলেন । 








| বহু গ্রাহক তক্তিতে পুর্ষে প্রকাশিত *খুনিমাযলা” প্রবন্ধটী | 
পুনর্ধার প্রকাঁশের জন্ত লিখিতেছেন, আমর! কান্তিক মাস হইতে 
উক্ত প্রবস্ধটী কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া প্রকাশ আরম্ভ করিব। 
(ভঃ সঃ) 


স্এযারপারঃযার ও ররর 


৮ লা ক নটি ৯৬ 





/ বার াএরজজপ্স্পারারারারালন 





শ্রীক্ীঅমিয় নিতাই চরিত 


(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দোষ দাস লিখিত। ) 
(১৮) 
[ জগাই মাধাই উদ্ধার ) 
“্মাধা দেখরে এত শুধু গৌর নয় । 
উহার গোরা রূপে মাঝে মাঝে 
কাল বরণ ঝলক দেয় ॥ কু ॥ 
অরুণ বসন পর! যেন পীত ধড়ার প্রায় । 
উহার মাথার চাঁচর কেশ চুড়ার মভ দেখ! যায় ।॥ 
তুলসীর মাল যেন বন মালা শোভ! পায়। 
করেতে যে দণ্ড ধরে বংশী যেন দেখি ভায়॥ 
হরি হরি বলে মুখে বাঁধা রাধা শুন! যাঁয়। 
দীন নন্দরাম কহে ব্রজের রতন নদীয়ায় ॥” 
অপরধহ্ে ভক্তগণ পুনরায় প্রভুকে ধরিয়া বসিলেন, সকলেই 
পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন_-গ্রভু । জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে 
ভইবে । প্রভুও শ্বীকাঁর করিলেন। ভক্তগণকে বলিলেন-- 
আলহ যেখানে যেই আছে ভক্তগণ। 
মিলিয়। সকল লোক কর সংকীর্তন ॥ চৈ: মঃ 
প্রভু বলিতেছেন “জগতে হরিনামের শক্তি দেখাইতে হইবে । সকল 
ভক্তগণকে ডভাঁকিয়৷ আনিয়। কীর্তন করিতে করিতে যাইয়। উহ দিগকে 
হরিনাম দ্িব।” গ্রভুর এই আজ্ঞা! পাইয়। ভক্তগণ গ্রভূর বাড়ীডে উপস্থিত 
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৯ারউগররাাররারারটরউনররাার এগার 


হইয়। নগর কীর্তনের জঙন্গ প্রস্তুত হইলেন। এই তীহার্দের প্রথম 
নগর-কীর্ন। প্রভুর কীর্তন বাঞ্রঙ্গ লোকে ইতিপূর্বে দেখে নাই। 
তখন বৈকাঁল বেল । ভক্তগণ পায়ে নূপুর পরিয়া, খোল, করতাল, শঙ্খ, 
ভেরী লইয়া! কীর্তন করিতে করিতে প্রভূর বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। 
এই দলে স্বস্সং প্রভূ, ঈ নিতাই, শ্রীমদ্ৈত, শ্রবাস, শ্রীগদাধর, শ্রীহরিদাস, 
মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি প্রভৃতি ছিলেন। আমরাও শাল শিশির বাবুর 
সায় চৈতন্ত মল অনুসরণে এই লীল! বর্ণনা করিব। য্থা শ্রীতৈতন্তমঙ্গলে-- 

করতাল মৃদ্গ আর কার্ভনের রোল। 

চাঁরদিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোল॥ 

যেহ পথে কীর্তন করিয়া প্রভু যাস্ন। 

নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায় ॥ 

নিজ ঘরে শুতি আছে জগাই মাধাই। 

নিজ মদে মত্ত নিদ্রা বায় দুই ভাই 

আনন্দেতে ডগমগ শ্রীশচী নন্দন । 

আরস্ভিল মঠী প্রভু মধুর নত্তন ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গের গমন ভঙ্গী প্র চৈতন্তমঙ্গলেই এইরূপ বর্ণিত হইফ্জাছে__ 

গৌরাঙ্গ সুন্দর যাঁয় নাচিয়া নাচিয়। 

আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলিয়া ঢলিয়! ॥ 

চরণেতে বাজে নৃপুর রুনু ঝুমু বোলে। 

মালতীর মাল! বিনোদিয়৷ গলে দোলে ॥ 

হেলিয়া ছুলিয়া নাচে কঙতরঙ্গে চঙ্গে । 

গলিয়া গপিয়া পড়ে গদ্াাধরের অঙ্গে ॥ 

ধীরে ধীরে নাচে গোরা কটি দোলাইয়! । 

অনিমেষে সঙ্গীগণ দেখে তাকাইয়! ॥ 


১৮ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 





প্রেমে পুলকিত তন্তু মাতি মাতি £লে। 
ভাব ভরে গর গর আখি নাহি মিলে ॥ 
বাছুর হেলন কিব। ভালি গোরা রায়। 
প্রতি অঙ্গের চাঁলনেতে অমিয়! খসাঁয় ॥ 
নিভাই যাইতেছেন সবার আগে। জগাই মাধাইর দুর্দশা দেখিয়! 
তাঁহার কোমল চিত্ত বড়ই ব্যথিভ হইয়াছে । হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। 
দয়াল ঠাকুর নিভাই পরদুঃখ জানে। 
অবশ হইয়া পড়ে দীন দরশনে ॥ 


ছোট ভাই গৌরহরিকে লইয়া তিনি জগাই মাধাইর ছর্গতি দূর 
করিতে যাইডেছেন। তীহীর আনন্দের আর সীমা নাই। তাই 


নিভাই যাইনেছেন সকলের আগে। নিতাই একেবারে প্রেমে গদ গদ 
হইয়া চলিয়াছেন।__ 

একে ত দয়াল নিতাই আনন্দের পাঁরা। 

প্রেমে গদ্‌ গদ তনু চলি পড়ে ধারা ॥ 

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী কুমার। 

পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার ॥ 

ডগমগ লোচন ঘুরাঁয় নিরম্ুর | 

সোনার কমলে যেন ফিরিছে ভ্রমর ॥ 

ক্ষণে গো” গে” করে গোরা বলিতে না পারে। 

গোর! রাগে রাঙ্গা আখি জলেতে সাঁতারে ! 

সকরুণ দিঠে চায় শ্রীগৌরাঙ্গ পানে। 

বলে উদ্ধীরহ ভাই ষত দীন জনে ॥ 

জগাই মাঁধাই, মঞ্চপান করিয়া সাঁর। নিশি জাগরণ করিয়াছে। 

ডাই এ অপরাহ্ন পর্যান্ত তাহারা অকাত'র নিদ্র/। যাইতেছে । এখন 
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কীর্তনের রোলে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কীর্ডনের শবে অভ্যস্ত 
বিরক্ত এবং ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়। বলিয়া পাঠাইল যে, যদি উচ্ভাদের 
বাচিবার সাধ থাকে তাহা! হইলে গগ্জগোল থামাইয়া অন্ত পথ দিদা 
যাইতে ব্গ। জগাঁই মাঁধাইর দূত যাইছা এ কথা প্রভুকে জানাইল | 
কিন্তু তাহারা এ কথ! কাণেও তুলিলেন না» আর উচ্গৈংস্বরে অঙ্কীর্তন 
করিতে লাগিলেন । দূত ফিরিয়া গিগ্লা বলিল, ।নমাই পণ্ডিত ভাহাদের কথ! 
গ্রাহ্থও করিল ন। 
জগাই মাধাইর ভখন মদের উন্দত্ততা গিয়াছে । ক্রোধে উন্মত্ত ভয়] 

তাহারা আলুথলু বেশে বাহির হইয়। পড়িল । 

“পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন । 

টল টল করি ধার ক্রোধে অচেতন ॥ 

রাজ ছু'নয়ন করি বলে ক্রোধভরে | 

নাশিব সকল টবঞ্চব নমীয়া নগরে 1৮৯ 

ইহ! বলিয়া ুই ভাই তর্জন গর্জন করিতে করিতে কার্তনের দিকে 

আসিতে লাগিল। ভক্তগণ কিন্ত ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। 
তাহারা অধিকতর উতৎ্পাঁহের সহিত কীর্তন 9 নুত্য করিতে লাগিলেন । 

“তঙ্জিয়া গর্জিয়া যবে দুই ভাই চলে । 

বাহু তুলি তক্তগণ হরি হরি বলে ॥ 

দ্বিগুণ করিয়া! আরো বাড়ায়ে উল্লাসে । 

হরি হরি বোল ধ্বনি গগন পরশে !» 


স্পা পাপা? পপ? শাি ীরাশিাা িশীশিশি শী শি ১৮ শপ 


* আমরা উপাদেয় বোঁধে ীচৈতত্তামলের পয়ার অংশগুলি পারি 
নিমাই চরিত” হইতে উদ্ধত করিলাম । প্রভপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী 
সম্পাদিত শ্রীচৈতন্তমঙ্গলের সহিত অধিকাংশ স্থলে ইহার মিল নাই । 


(লেখক ) 


২০ ভক্তি [২৭শ বর্ষ ১ম সংখা 








কার্তন শুনিয়া বা ভক্তগণের আনন্দ দেখিয়া জগাই মাধাইর চিত্ত 
কোমল হইল না, ভাঁহাদের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। নিমাই পণ্ডিত 
বাড়ী চড়াও করিয়। বলপুব্বক তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আদিয়াছেন। 
জগাই মাঁধাইর মভ লোকের ইহাতে যে কিরূপ রাগ হইয়াছিল ভাহ! 
বুঝিয়! দেখুন। আবার ভাঙার উপর তাঁহাদের হরিনামের উপর রাঁগ। 
হরিনাম ছুই ভাই সহিবারে নারে। 
বেগেতে ধায় তারা ভক্ত মারিবারে ॥ 
নিভাই পকপের আগু ক্াগু আসিতে ছিলেন স্থতরাং জ্গাই মাধাই 
ভাহাকেই প্রথমে দেখিল। পূর্বেই খলিয়াছি জগাই মাধাইর ছুদ্দশাম় 
নিভাই চাদের আমার, চিত্ত করুণায় গলিয়। গিয়াছে । তাহার ছুই 
অরুণ নয়ন দিমা প্রেমবারি ঝরিজা। ঝৰিয়া পড়িতেছে। স্থতরাং জগাঁই 
মাধাইর রুদ্র মূর্তি তাহার চোখেই পড়িল না। 
দীন দয়ার্ড চিত্ত নিত্যানন্ন রায়। 
অশ্রু পূর্ণ লোচনেতে দ্ুহু পানে চাঁয় ॥ 
ছুই ভাই ভাহাদের সেই পরিচিস্ত সন্নযযাসীকে দেখিয়া চিনিলেন | 
করুণায় টলমল যে চাদমুখ দেখিয়া জগত গলিয়! যায়, ছুই ভায়ের পাষান 
চিত্ত তাহাতে নরম হইল না। 
সে করুণ আখি দেখি পাপী ন! গণিল। 
ক্রোধভরে ছুই ভাই সম্মুখে দাড়াল ॥ 
নিতাই প্রেমভরে কাদ্দিতেছেন। তিনি জগাইকে সন্বোধন করি 
বলিলেন “ভাই জগাই ! হরি বোল বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও।৮ 
(ক্রমশঃ ) 


দণ্ড-প্রসাদ 
( শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভাদুড়ী বি, এল, পিখিত । ) 

আজ শ্রীভগবন্ধত্ত দণ্ডের কথা বলিব। যাভাকে শ্রীভগবান স্বয়ং দণ্ড 
প্রদান করেন ভাতার ভাগ্যের সীমা নাই। দণ্ড অর্থ কিন! শান্ডি। 
ভ্ীভগবান স্বয়ং যাহাকে শাস্তি দেন তাহার সৌভাগ্যের সীমা আছে কি? 
শান্তি দেন কেন? অপরাধের জন্ত।  শ্লীভগবাঁন শ্রষ্টা, পাতা এবং 
মঙ্গলদদাতা। তাহার সমস্ত কার্যাই জীবের মঙ্গলের জন্ত । জীবের 
অপরাধ দূর করিয়া তাহাকে নিজমুগী করিধা, তাহাকে আনন্বরস 
আস্বাদন করাইয়! নিজজন কর|. ইহা অপেক্ষ। আর মঙ্গলপ্রদ্দ কি হইতে 
পারে? জীবের ইহা! অপেক্ষা আকাজ্ষার বিষয়ই বাকি হইতেপারে? 

শ্রীম্ভগবদগীভায় শ্াভগবান লিজমুখে অঙ্ুনকে বলিতেছেন £-- 

পরিত্রাণাঁয় সাধুনাং বিনাশীষ চ ছঞ্কুতাম্‌। 
ধন্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে । ৮1৪ অং 

আমাদের পঠদ্দশায় একজন ব্রাহ্ম প্রচারক এ শ্লোক উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, ষে ভগবান “বিনাশ” করিতে পারেন তাহাকে ভগবান 
বলিয়া মানি না। বলা বাহুল্য তিনি “বিনাশায়” শব্দের প্রকৃত অর্থ 
উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই। বাহ দৃষ্টিতে তীহার যাহা মনে হইয়াছিল 
তাহাই বলিয়াছিলেন। এক্ষণে এঁ কথা লইয়া একটু আলোচনা করিব। 
শত্বামী পাঁদ বলিতেছেন “ন বং ছুষ্ট নিগ্রহং কুর্বতোহপি নৈত্বণ্যং 
শন্ধণীয়ং যথাহুঃ, লালনে ভাড়নে মাতুর্ণাকা কুপাং যথার্ভকে । তদ্দ্দেৰ 
মহেশস্ত নিয়তু্ডণ দৌষয়োরিতি !» 





২২ ভাত [ ২৭শ বষ ১ম সংখ্যা 





অর্থ এই হইতেছে, দুস্কৃত ব্যক্তির বিনাশ করায় ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা ও 
শিঘ্বণত1 দোঁষ ঘটে না, সম্তানের প্রতি মাতার লালনে ও তাড়নে যেমন 
শিদিরত। হয় না; নিয়ন্ত! ঈশ্বরের গুণ দৌষ বিষয়ে সেইরূপ নিষ্ঠুরতা বা 
নিপ্রণতা। দোঁষ ঘটে না! 

এই বিষয়টি গভীর চিন্তার বিষয়। কেন না শ্রীভগবান অনন্ত 
করুণার আধার; অনন্ত গ্রেমের খণি। তীহারি স্থষ্ট জীবকে তিনি 
“বিনাশ” রূপ দণ্ড অর্থাৎ সর্বতোভাবে ধ্বংশ করিতে পারেন কি? 
মায়ামুদ্ধ জীবই যখন তাহার পুত্রকে ইবূপ ধ্বংশ করিতে পারে না, তখন 
অনন্ত দয়ার উৎস শ্ীভগবাঁন নিজের স্যঃ জীবকে পারিবেন কিরূপে ? 

ভগবান কৃষ্চন্্র শুগৌরাঙ্গূপে উদয় হইয়া এ ছুজ্জেয় তত্বগুলি 
কিরূপভাবে জীবকে, শিক্ষা দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া জ্ীগৌর 
লীলাঁয় শ্রভগবান যেব্দূুপ অসাধারণ করুণ! এবং প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন 
এরূপ কোন অবতারে করেন নাই। তক্তেরা এইফপ দণ্ডকে “দণ্ড প্রসাদ” 
বলিয়াছেন। কেনন! এই দণ্ডের মধ্যে তাহার! শ্ীভগবৎ পপ্রসাদ” 
অনুভব করিয়াছেন । এই দণ্ডই শ্রীভগবানের প্রসব্রতভার নামাস্তর মান্র। 
সন্ত কয়েকটি দণ্ডের কথ! বলিব । 

( প্রথম শ্্রীঅপ্বৈত প্রভুর দণ্ডের কথা-__যথ৷ শ্রচৈতন্য ভাগবতে---) 


ক্রোধ মুখে বলে প্রভু আরে আরে নাড়া । 
বল দেখি জান ভক্তি ছুইতে কে বাড়া ? 
অদ্বৈত বলয়ে সর্বকাল বড় জ্ঞান। 

যার জ্ঞান নাহি ভার ভক্তিতে কি কাম ॥ 
জ্ঞান বড় অধৈতের শুনিয়া বচন । 

ক্রোধে বাহ্‌ পাশরিলা শ্রীশচী নন্দন ॥ 


্ 
ভার, ১০৩৫ 


দণড-প্রাপ' দ ২৩ 





পিড়া হইতে অই্বৈতেরে ধর্য়ি। আনি । 
স্বহন্ডে কিলায় গ্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥ 
অদ্বৈহ গুভিণী পতিব্রভা জগন্মাতা । 
সর্বভত্ব জানিয়াও করয়ে বাগ্রতা ॥ 

“বুড়া বিপ্র বুড়া ব্প্রি” রাখ রাখ প্রাণ । 
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান ॥ 

এত বুড়া বামনেরে আর কি করিবা। 
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা ॥ 
পতিব্রতা বাক্য শুনি নিশ্যানন্দ হাসে । 
ভয়ে কৃষ্ণ স্মরয়ে প্রভূ হরিদাঁসে ॥ 

ক্রোধে প্রভূ পতিব্রতা বাঁকা নাহি শুনে । 
তর্জে গর্জে অদ্বৈতেরে সদস্ত বচনে ॥ 
*শুতিয়। আছিন্থ ক্ষীর সাগরের মাঝে। 
আরে নাড়া! নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে ॥ 
ভক্তি প্রকাঁশিবি তুই আমারে আনিয়া । 
এবে বাখানিস জ্ঞান, ভক্তি লুকাইয়। ॥ 
যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে। 
তবে মোরে প্রকাঁশ করিপি কোন কাজে ॥ 


% & মে ক 


অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা হয়ারে। 
প্রকাশে আপন তত্ব করি হুহুঙ্কারে ॥ 
আরে আরে কংশ যে মারিল সেই মুঝ্রি। 
আরে নাড়া! সকল জানিস্‌ দেখ তুঞ্ি ॥ 


২৪ ভক্তি [ ২৭শবর্ষ ১ম সংখ্য 


অজ ভব শেষ বমা মোর করে সেবা । 

মোর চক্রে মারিল শগাল বাস্থদেব1 ॥ 

মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল । 

মোর-বাণে মারিল রাবণ মহাঁবল ॥ 

সঃ ক রং রগ 

মুঞ্চি সে ছলিলু' বলি করিলু প্রসাঁদ। 

মুঞ্চি সে হিরণ মারি রাখিনু গ্রহলাদ ॥ 

এই মত প্রভু নিজ শশ্বর্ধা প্রকাশে । 

শুনিয়া অদ্বৈচ প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে ॥ 

শান্তি পাই অদ্বৈত পরমাননাময় । 

হাতে ভাঁলি দিয়া নাচে করিঘা বিনয় ॥ 

যেন অপরাধ কৈন্ু তেন শান্তি পাইনু । 

ভালই করিল প্রভূ অল্পে এড়াইন্ডু ॥ 

শ্ীঅদ্ধৈভৈ আচার্যা বিন প্রভুকে আনিয়াছেন, যাহার জন্ত প্রভুর 

এই “খণ শোধকর1 অবতাঁর* তিনি পুনরায় বলিতেছেন £-_ 

কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি | 

কোথা গেল এবে তোর সে সব পদ্ধতি ॥ 

ছুর্বাসা ন! হও মুই যারে কদর্থিবা | 

বার অবশেষ অন্তর সর্বাঙ্গে লেপিবা ॥ 

ভৃত্ত মুনি নহ মুই যাঁর পদধুলি। 

বক্ষে দিয়! হইবা শ্রীবৎস কুতুহলি ॥ 

মোর নাম "অই্বৈত" তোমায় শুদ্ধ দাস। 

জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট মোর আশ ॥ 


ভাদ্র, ১৩৩৫ ] দও প্রসাদ ২৫ 
১00 


সন্ত্রমে উঠিঘা কোলে কৈল৷ বিশ্বস্তর | 
অদ্বৈতৈরে কোলে করি কান্দয়ে বিস্তর ॥ 
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ রায়। 
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি যাঁর ॥ 
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভূ হরিদাস | 
অদ্বৈত গৃহিণী কান্দে কান্দে যত দাস ॥ 
কান্দরে অচাতানন্দ অদ্বৈত ভনয় | 
অদ্বৈত ভবন হৈল কৃষ্ণ প্রেমময় ॥ 
এই “প্রেম ক্রন্দন চিরদিন প্রভূ নিজজন লইয়া কবিতেছেন! 
জীবের লাগি এই প্রেমাশ্র প্রভু চিরদিন বিসর্জন করিতেছেন; এই 
“ধারার পর ধারা যেন নদী বহি যায়” প্রভু চিরদিন করিপ্বাছেন এবং 
করিতেছেন। আমর! ব্রিতাপদগ্ধ মায় মুগ্ধ জীব এ ধারার এক কণিকা9 
কোনদিন পাইয়া জাবন ধন্য করিতে পারিব কি? 
এইবাঁপ্প মচীপ্রভুর লীলার আর একটি দ্রণ্ডের কথ! বলিব শুনুন । 
শ্ীভগবান আঁচার্ষা, পুরুযোন্তমে ঈমন্মহাপ্রভুর নিকটে থাকেন। স্বরূপ 
গোপাইয়ের সহিত তীঁহার সথ্যভাব। প্রভুকে তিন মধ্যে মধ্যে 
নিমন্ত্রণ করেন। ভ্রীভুর জনা তিন স্বন্তে নান! প্রকার অন বাঞ্জন 
রন্ধন করেন। ভাবুন, ধাভারা শ্রীপ্রভূকে স্বদং শ্রীকৃষ্ণ বলিঘ্া জানিতে 
ছেন শুধু জানিতেছেন না স্বয়ং কৃষ্ণ বশিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন, 
তাহার বাক্য শানতেছেন, তাহার ঈ।পাদপল্প সাঁক্ষাৎৎ সেবা করিতেছেন 
তাহাদের ভাগ্য, তাহাদের প্রেষ, তাভাঁদের ব্যবহার কেহ বর্ণনা করিতে 
পারেন কি? 
প্রভুকে ভুঞ্জাইবার জন্ত আচাধ্য,প্রভূর প্রিয় কীর্তনীয়া,ছোট হরিদাসকে 
এক দন চাউস আনার জন্য শব মাহাতির ভগ্রি মাধবী দ্বাপীর নিকট 





২৬ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্য। 








প্রেরণ করেন, হরিদাস ই চাঁউল আঁনিলে আচার্ধা তাহ] বন্ধন করিয়। 
নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি সহ মহাপ্রভুকে চোদন করিভে দিলেন। প্রভু 
ভোজনে বসিয়া আচার্ধ্যকে জিজ্ঞাসা করিডেছেন । যথ! চৈঃ চ£-- 

উত্তম অন্ন। এ তল কাহাসে পাইল । 

আচার্য কহে মাধবী পাঁশ মাগিয়া আনিল! | 

প্রভূ কহে কোন্‌ যাই মাগিয়৷ আনিল। 

ছোট ভরিদাসের নাম আঁচার্যা কহিল? 

অন্ত্র প্রশংসিয়া প্রভূ ভোক্ন করিল! । 

নিজ গৃহে আদি গোঁবিনেদে আজ্ঞ! দিল! ॥ 

আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পাঁলিবা । 

ছোট ভরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা ॥ 


প্রভু এই যে ছোট হরিদাদের পদ্ারমানা” করিলেন আর তাহাকে 

দশন দেন নাই। ছোট হরিদাস প্রভূকে দর্শন না পাইয়া ভ্রিবেণীতে 
যাইয়৷ গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। হরিদাঁসের প্রভুর 
অদর্শনে বিরহ ছুঃখ অনুভব করুন) যে বিরহের নিকটে দেহরক্ষ! তৃণ 
তুল্য । কৃষ্ণ বিরহে কৃষ্ণভক্ত দেছ ত্যাগ করিতে ই! করেন। কুষ 
বিরহ কত ভীব্র, কত অসহনীয়, কত যদ্রণা দায়ক তাঁহ। ছোট হরিদাঁসের 
দেহত্যাগে কতকটাঁ বুঝিতে পারা যায়। ছোট হরিদাস দেহতাগ 
করিয়া কি করিলেন তাঁহ। চৈতন্য চরিভামুতের ভীষায় শুনুন 

ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ পাঁড়িলা । 

সেই ক্ষণে প্রভু স্থানে দিব্য দেহে আইল! ॥ 

প্রভূ কপা পাঞা অন্তুদ্্রশনে রহিলা। 


কী ক সী 


ভাদ্র ১৩৩৫] দণ্ড প্রসাদ ২৭ 








গন্ধর্ব্ব দেহে গান করেন অন্তধধলে । 
রাত্রে প্রভুরে গীভ শুনাঁয় অন্য নাহি শুনে ॥ 
ছোট হরিদাস দেহত্যাঁগ করিয়া গন্ধর্বর্দেহ অবলম্বন করেন। প্রভুকে 
তাহার অভিলধিত সেবা যে গান তাহা! গাঁইয়া শুনাইলেন। এই যে 
দণ্ড হরিদাস পাইলেন আপাততঃ দেখিতে ই51 কঠোর শাস্তি বলিয়া 
মনে ভয়। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? ঈ'ভগবানের সচিত জীবের 
চিরমিলনই আনন্দ; যেগুলি তাহার বাধা জন্মায় ভাঁহাঁই দুঃখ, তাহাই 
শাস্তি। সে শান্তি যড্দূর হয় তীহাই শ্রীভগব্ কপ । সেজন্যই 
আ্ীভগবানের দান যে শাস্তি ভাহাঁকে “প্রসাদ” বলে। 
অদ্বৈত আঁচাধ্যপ্রভূর সেবক কমলাকাভ্ত বিশ্বাস । আচার্য প্রভুর 

কিছু খণ হইয়াছে বলিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট আচার্যা প্রভুর 
অজ্জাতসারে পত্র লিখিয়াছিলেন। এ পত্র মন্মহা প্রভুর হস্তে পড়িয়াছিল 
তজ্জন্ত এ বিশ্বাসকে প্রভু ছারমান। করেন। এ দৃত্ড শুনিয়া বিশ্বাস 
বড় ছুংখিত হইয়া ছিলেন । দণ্ড শুনিয়। অদ্বৈত প্রভু বলিতেছেন ।--- 

দণ্ড শুনি বিশ্বাস তৈল পরম হুঃখিত। 

শুনিয়৷ প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হষিত। 

বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান। 

তোমাঁয় করিল দণ্ড প্রভু ভগবান ॥ 

পূর্বে মহাপ্রভু মৌরে করেন সম্মান । 

ছঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান ॥ 

মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কল বাশিষ্ট বাযাখাঁন। 

কুদ্ধ হঞ প্রভূ মোরে ঠকল অপমান ॥ 

দও পাঁঞা হৈল মোর পরম আনন । 

যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান মুকুন্দ ॥ 


২৮ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্য। 


যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী । 
সে দণ্ড প্রসাদ আর লোকে পাবে কতি ॥ 
এত কহি আঁচার্ধয তারে করিয়। আশ্বাস । 
আনন্দিত হঞা হইল মহাপ্রভুর পাশ ॥ 
প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝি এ লীল!। 
আম! হৈতে প্রসাঁদ পাত্র করিল! কমলা ॥ 
আমারেহ কভু ইক না হর প্রসাদ । 
তোমার চরণে আমি ফি কল অপরাধ ॥ 
শ্রীগৌরলীলায় যে সমস্ত দওপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে তাঁহার কয়েকটা 
সংক্ষেপে উপরে লিখিলাম | এক্ষণে অন্তান্ত অবভারে শ্রীভগবান যে সগস্ 
দণ্ড প্রপাঁদ করিয়াছেন তাহাই সংঙ্ষেপে লিখিতেছি, ভক্ত পাঁঠকগণ 
আম্বাদন করুন। 
বৈকুষ্ঠের দবাররক্ষক জয় বিজয়, শ্টীতগবানের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা 
উদ্গত হওয়ায় ক্রহ্মণাপে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, রাবণ কুস্তকর্ণ এবং 
দস্তবত্র শিশুপাঁলন্ধপে জন্ম গ্রহণ করিয়। তিন জন্মে উদ্ধার লাভ কা'রয়! 
পুনরায় বৈকুণ্ঠের দ্বারপাঁল হয়েন। শ্রীভগবান নিজে আসিয়া তাহাদিগকে 
অসুর দেহ ধ্বংশ করিয়া পুনরায় নিজ লোকে প্রেরণ করেন। এই দণ্ড 
জ্টভগবৎ প্রসাদ বাতিত আর কিছু নহে। শভাগবতে এগুলির বিস্তার 
রূপে বর্ন আছে। 
ভগবান শ্রীকুষ্চন্ত্র পুতনীর রাঁক্ষপী যোনি মোচন করিয়া ছিলেন। 
মাতৃবেশ মাত্র ধারণ করায় ভাহাকে মাতাঁর উপযুক্ত স্থান প্রদান 
করিলেন। স্থতরাং শ্রীতগবানের অপরিসীম দয়ার এক কণাও আমরা 
উপলব্ধি করিতে পারি না । 


স্পা পর: (টে নারাজ ৮ 








বৈষ্ব-ধন্মের অবস্থা । 
( ভবঘুরের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত) 
(২) 

ক্রমে সেই গ্রহের অধিকার বুদ্ধি হইয়! বর্তমানে ভারতের অবস্থা দেখুন। 
যে ভারতকে সোণার ভারত--ধম্মরাজ্য বপিয়া লোকে বলিত, ষাহাঁকে 
ভৌমন্বর্গ বালতে লোকে কুগ্াবোধ করিত না, যাহা ভক্ত ও ভগবানের 
প্রসর লীলাক্ষেত্র, যাহ! জ্ঞানীর জ্ঞানক্ষেত্র কম্মীর কর্মক্ষেত্র, তক্তের ভক্তি- 
চাঁজ্য, প্রেমিকের প্রেমের হাট, যাহ! লক্ষী সরস্বতীর অবাধ নিবাসস্থল, 
বীরত্বের কেন্দ্রভূমি, নৈতিক উপাদানের আকর, সভ্যতার কোহিনুর সেই 
সোণার ভারত যে আগ্নেম্সগিরির আকন্মিক অগ্নয,ৎপীঁতে পুড়িয়া ছাই হই. 
মাছে, জাঁনি না কতদিনে তাহ! ভারত বুঝিবে এবং বুঝিয়া ভবিষ্যতের জন্ত: 
ভাঁরতবাসী সাবধান হইবে। 

ভারতের যাবতীয় ধর্মসমাজ সঙ্ীর্ণ করিয়া যে বৈঞুব-সমাজ নিজ অঙ্গ 
বিস্তার করিয়াছিলেন, যাহার পুত প্রভাব হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যাস্ত 
আলোকিত করিয়া নিজ সুশান্ত কিরণ বিকীরণ করিয়াছিল সেই বৈষ্ণব- 
সমাজের মধ্যে আবিলতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ধার্মিকতার 
পতন হইল, এক কথায় ভারতে কু-দিন আঁসিল। 

বলিতে গেলে অনেকের অপ্রিয় হইবে কিন্তু না বলিয়াও আর থাকা 
যায় না। প্রাণের ভাব প্রাণের কথ! এমন করিয়া! আর কতদিন চাপ! দিয়া 
রাখ! যায়? অপ্রিষ্স হইলেও যখন বলিতে আরম্ত করিয়াছি তখন বলিবই--- 
আশা করি কেহ রাগ করিবেন না, সমাজের অবস্থা চিন্তা করিয়া! নিজ নিজ, 
দৌর্বল্য দমনের চেষ্টা! করিবেন। 


৩০ ভক্তি [ ২৭শ ব্য ১ম সংখ্যা 








ঠাকুর রাধামোহন, পণ্ডিত বলদেব বিগ্যাভূষণ ইভাঁরাই বৈষ্ণবমমাজের 
শেষ পণ্ডিত ও শেষ উপদেষ্টা । এই ছুই নক্ষত্রের পতনেই ভাঁরতাকাঁশ তিমরা- 
বরণে ডুবিয়্া গেস। নৈষ্ণব-সমাজ পণ্ডিত শূন্ঠ, আর পপ্ডিত সমাজ বৈষণবতা। 
শূন্য হইল। বৈষ্ণবশাস্ত্রের আলোচনা! গেল, সাধক সমাজে মুর্খতার প্রশ্রয় 
বুদ্ধি হইতে লাগিল । 

গোস্বামী ও আচাধ্য ঠাকুর সম্তীনগণ বিষয়ী হইয়া পড়িলেন, অভ্য|গত- 
গণ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণব-সনীজের পরিচালক হইলেন। 
বিষয়ী সমাজের শীর্ষদেশে বিলাসিতাঁশোত অবাধে প্রবাহিত হইতে লাগিল । 
সমাজের শীর্ম গোস্বামীগণ ও অ।চী্ধ্যগণহ যখন এমন হইলেন,তখন নিশ্সপমাজ 
যে ঘোর অজ্ঞতা ময় হইবে ভাহাতে আর কথা কি? সব গেল--আলোক- 
ময়ী সোঁণার ভারতভুমি ঘোর অন্ধকার গে ডুবির দিশাহাঁর! হইয়া গেল, 
পূর্ণমাত্রায় ুষ্গ্রহের ভোগ চলিতে লাগিল । 

ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দীক্ষা সব উপ্টাইয়া গেল। শিক্ষার গতি ফিরিল, 
টৈতিকগতি ফিরিল, রুচি একেবারে পরিবর্তিত হইল। ধর্মের কথা 
সেকালের কথ৷ হইয়া পড়িল, ভক্তির কথ! হাস্তরসে পরিণত হইল, উপাসনার 
নাম হইল ভণ্ীমি, ভক্তির সাধন মুখেরি অন্ধ বিশ্বাস বা অজ্ঞতাঁর বিকাশ 
বলিয়। উপেক্ষিত হইতে লাগিল। প্রাচীন সভ্যতা, সদাচার-_কুসংস্কার 
বলিয়৷ তথাকথিভ শিক্ষিত সমাজে উপেক্ষিত হইতে লাগিল । 

ভাই রাঁগ করিও না, মাথ! ঠিক করিয়া একটু ভাবিয়। দেখ দেখি, 
তৌমার পূর্বপুরুষের কান্তি তোমার এখন কেমন লাগে ? যথার্থই এখন তুমি 
সেগুলি ভাল ভাবে গ্রহণ করিতে পার কি? সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, 
পার না। কেননা শিক্ষার প্রভাবে তোমাকে এমন করিয়াছে যে, এখন 
কিছুতেই তোমার মাথা এদিকে আঁদিবে না। প্রাচ্য শিক্ষার অভাবে 
এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের নিকট 





ভান্র ১৩৩৫] বৈষ্ণব-ধর্ম্ের অবস্থা ৩১ 








গৌড়ের গৌরব-নিদা'ন ভগবান গৌরচন্দ্র বাতুল হইলেন, কৃষ্ণচন্দ্র লম্পট হই- 
লেন, ব্রঞ্জলীলা কুরুচি হইল, কৃষ্ণ-কীর্ভন অশ্লীলতাময় হইল। কেন বা 
ইহার নাম দিল “কব” কেহ ব। আরও কিছু উচ্চে উঠিয়া বলিলেন “ককৃঞ্চ- 
খেউর |” টবঞ্চব-বেশ এখন অপভ্য বেশ হইল । আর কত বলিব, তখনকার 
সবই এখন খারাপ বলিয়া বাবুদের কাছে প্রতিপন্ন হইল । অত বড় বৈষ্ণব- 
ধর্ট। একেবারে এককথায় মূর্ধের ধন্ম হইয়। গেল । এরূপ হইবার আরও 
এক কারণ আছে-_পণ্ডিতগণ, আচাধ্যগণ অর্থলোলুপ ভইয়া ধশ্ম লইয়। 
ব্যব্সাদারা আরম্ত করিলেন, তারপর সাধারণে সংস্কত জানে না, জানিলেও 
হস্তলিখিত পথি পড়িতে বা অ[লোচন। করিতে একান্ত নারাজ, সাঁধনা- 
প্রধান গোস্বামি-শান্ত্র, বৈষ্ণব শান্তর অব্যবহারে ঝুপ ও ধুলার আধার ভূত 
হইয়া কীটকুলের ভক্ষ্যবিশেষ বলিয়! নির্বাচিত হইল। প্রাচীন মহাজ্াগণ 
সজলনকনে গ্রন্থে যে ডোর দিয়া গিগাছিলেন তাঠার সে ডের আর থসিল 
না। যাহ] ছু'চার খানি প্রাচীনগ্রস্থ মুদ্রিত হইল তাহাতেও গ্রস্থকারের 
মত বুঝিতে ন। পারিয়! বা নিজন্বার্থ হানিকর প্রমান প্রয়োগ দেখিয়া গ্রস্থ- 
সম্পার্দকগণ নিজ নিজ যত গুপ্তভাঁবে তাহার অহিত চালা ইয়া দিতে লাগি 
লেন। কাজেই সাধকসমাজে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয়্ভার অভাব, কেবন পরম্পর 
শ্রভ বিকৃত বা কপোলকল্পিভ উপদেশ মুর্খাদূপি মুর্খের মুখে যে ষাা শুনিল 
তাহাতেই মোটামুটি এমন একটা সিদ্ধান্ত হইয়৷ গেল যে, বৈষ্ণব ধন্মট| 
কেবল কতক গুল! মুর্খের ধর্ম । 

বৈজ্ঞব-সমাজে সন্গ্রস্থের অভাব নাই। কিন্তু তথাপি বাউলের গানের 
গৌরাঙ্গ, কবি বা কালীয়দমনযাত্রার কৃষ্ণ, খেমটার গাঁনের প্রেমতক, 
আর, নিম্নশ্রেণীর সংসারাশক্ত বঞ্চক, মুর্খ, নীচ, ধন্মবাদা ও ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের ব্যবসার প্রধান অঙ্গ স্বরূপ কপট টৈষুবতা, বৈষ্ণবধন্ম জানিবার 
প্রধান উপাদান হইয়া! পড়িল। এ ধারণা ন! হইয়াও পারে না, কারণ 
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বৈষবে বিশ্বাস লোকের এমনই অস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, এত 
কপটতভার আবরণ দিম্লাও দশজনের নিকট প্রতিষ্ঠ। ও পুজ! পাইবার 
ক্রুটা হইল না বর্তমান নব্য সম্প্রদায়ের নিকট হেয় হইলেও অঞ্জসমাজে, 
সরল বিশ্বাস হেতু উহাদের গ্রতিপত্তির কোনই অভাব ছিল না। এই ষে 
অবাধ প্রতিপত্তি ইহা৪ টবষ্ণব-সম।জের অধঃপতনের আর একটা হেতু 
বলিয়া মনে হয়, কেন হয় তাহ! ক্রমে বলিব । 
বৈষ্ব-সমাজ অতি বড় উচ্চ সমাজ, বৈঞ্ণবধন্ম যথার্থই প্ডিতের ধর্শা, 
প্রকৃত পক্ষেই মুর্খের ইহার মিগুঢ ভাব গ্রহণের আদৌ আঁধকার নাই। 
বৈষ্ব ধন বা ঠৈষ্ণব্ধর্ম্োপাসনাতন্ব ভুরি শাস্তরজ্ঞান সাপেক্ষ । যাহার 
গুঢ়তন্ব উদ্ঘাটন জন্য শ্রীরূপ, জীইসনাভন গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ- 
শক্তি সর করিয়াছিলেন, সেই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া নির্জন ব্রজবনে 
অন্ঠাবকাঁশ ত্যাগ করিয্পা সমগ্রজীবন বৈষ্ণবধর্থের গুঢাদপি শিগুঢ় ভখানু- 
সন্ধানে অতিবাহিত করিয়াছেন। ধীহংদের শক্তিতে অপর শ্রজীবাদি 
গোস্বামীগণ অনুশক্তিমন্ত হইয়া সেই বৈষ্ণবধর্ম্ের মূল তত্বানুসন্ধানে 
ভঙজনাবকাঁশ পর্্যস্থ না! রাখিয়া বিজন চিন্তায় জীবন কাটাইয়াছেন সেই 
গভীরাম্টসন্ধানের অমৃতময় ফল গৌত্বামী শাস্ত্র--যাহার নিকট এক সময় 
ভারডের সমগ্র পাগুতমণ্ডলী দীর্শনিকতাঁয় মস্তক অবনত করিয়া ছিলেন 
সেই বিঘজ্জননিষেবিত বিছজ্জনীমুচরিত বৈষ্ঞবধর্ের নিগুঢ় তত্ব শূর্খের মুখে 
শুনিতে কে প্রত্যাশা করেন? 
জমন্মহা প্রভুর পাঁধদ সমাজ সম্বন্ধে যিনি কিছু মান্র অনুসন্ধান করিয়া- 
ছেন তাহাকেই শ্বীকার করিতে হইবে যে, তৎকালীন ভারতের চূড়ামণি 
পঞ্ডিতগণে মহাপ্রভুর পাধদ সমাজ পুর্ণ ছিল। সেই সকল পণ্ডিত ও তজন 
নিষ্ঠ ভক্ত গোন্বামীগণমধ্যেও কেবলমাত্র শ্রীশ্বরূপ ও শীল রায় রামানন্দই 
দুইজনই মাত্র গ্রভুর সহিত ভঞ্জনতত্বানুগীলনে অধিকার পাইয়। ছিলেন) 


ভাদ্র, ১৩৩৫ ] ঝ্টক্ষীর ৩৩ 





এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিয়া দ্েখুন_-এতদূর যাহার অতলম্পর্শ গতীরত! 
তাহাতে শফরিকল্পজন রত্বো্ধার করিবে কিরূপে ? 

উত্তম, মধাম ও কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রে নিিত 
হইয়াছে । যাহারা শান্ত্রাদিতে পারদশিতা লাভ করিয়া শান্্বিচার ছার! 
স্বয়ং উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন এবং অন্তের বোধগম্য করাইতে পারেন তাহার! 
উত্তমাধিকাঁবী। আর ধাহাঁরা শাস্ত্রানুশীদন ব1 গুরু শুশ্রুযারদ্ার| স্বয়ং 
উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন কিন্তু অন্যের ভ্রম দূরীকরণে অক্ষম তাহারা মধ্যম 
অধিকারী । আর ধাহাদের শাস্তজ্ঞান বা উপদেশ উপযুক্তরূপ না হইলেও 
তক্তিতে অনুরাগ আছে অথচ কোমলশ্রন্ধ তাহার! কনিষ্ঠাধিকা রী । শ্রীমন্মহা- 
প্রভু এই ত্রিবিধ অধিকারী বিচার করিয়া উত্তমাধিকারীগণকে গুরুত্বে বা 
উপদেষ্টীরূপে ও মধ্যমীধিকারীগণকে সাঁধকরূপে এবং কনিষ্ঠীধিকা নবীগণকে 
প্রবর্তকরূপে নির্বাচিত করিয়া অধিকারাহ্ুু্ূপ আচার ও সাধনোপদেশ 
করিয়া ছিলেন । 

এক্ষণে সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি এই কনিষ্ঠাধিকান্ীরও 
অযোগ্য ব্যঞ্জি উত্তমাধিকাঁরীর কাঁধ্য করিতে যায় ভাঁহার ফল কিরূপ 
হয়। কাল মাহাত্ম্য ভাঁবিচা উত্তমাধিকারী আত্মগেপন করিলে কনিষ্ঠ 
অধিকারীগণ অনধিকাঁর চর্চার বিষাগ্রিতে ঠবঞ্চব সমাজ দগ্ধ করিয়া 
ভম্মাবশেষ করিল । ( ক্রমশঃ ) 


বটক্ষীর 


বাঙ্গলাদেশে জন্মিয়াছে অথচ বটগাছ জানে না, এমন লোক বোধহয় 
আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে অনেকে যেমন সহরবাসী হইয়া 


ধান গাছের কড়ি, বরগা, জানালা, কপাট প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়। ব্মিতে 
তু 
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চান সেইমত বদি কেহ থাকেন তাহাদের কথা আগি ছাড়িয়া 
দিতে বাধা । | 

যাছ! হউক বটগাছের শাখা বা পাতা ভাঙ্গিলে যে শ্বেতবর্প এক প্রকার 
'আঠ! বহির্গত ভয় তাহাকেই বটক্ষীর খলা হয়। এই বটক্ষীর সম্বন্ধে পূর্ে 
দু'এক বার সান্তাহিক্চ ও মাণিক পত্রিকায় ২।১টা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি 
বলিয়! মনে হয় । ১৬১৮ সালে আমি সৌভাগ্যক্রমে একটি প্র-চীন ব্রহ্মচারীর 
দর্শন পাই, তিনি আমাকে আমাদের বাটীর সংলগ্ন একটা বটগাছ দেখাইয়! 
উহার শাখা! ভাঙ্রিঘ! ক্ষীর দেখাইয়া যে সলল কথা বগিয়! ছিলেন আজ 
ভক্তির সহদয় পাঠকগণকে আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিব। ব্রহ্মচারী 
বাবার উপদেশ মত আমি কয়েক স্থানে ইহার প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল 
পাইয়াছি, তাই সাধারণের উপকাঁরার্থে আজ ইহা প্রকাশ করিলাম । 
_. বটঙক্ষীর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহা সঙ্কোেচক, 'বলকারক, 
রক্তজনক, পরিপাকশক্তি বদ্ধক, ন্নায়বীয়-উত্তেঘক ও পরিপোঁষক এবং 
দেছের লাঁধণত বুদ্ধিকারক । নানাবিধ পাঁকাঁশয় সংস্ররাস্ত রোগে এবং 
জগ্ত্রের োগে যেস্থলে ডাক্তার কবিরজেরা একেবারে হঞ্চ প্রয়োগ বন্ধ 
করিয়া দিবা থাকেন, সেস্থানে কটক্ষীর প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। 
কুভি ফোটা বটক্সীর খাটা আড়াই পোয়া হঞ্ধের সমান কাধ্য করে, অথচ 
ইভাতে দুগ্ধের সারক ক্রিয়া বর্তমান নাই । প্রত্যেক বারে আন্বাজ এক 
ছটাক পরিস্কার জলের সহিত পাচ হইতে দশ ফোটা বটক্ষীর প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে । এতগ্চিন্ন ইহার সন্গেচক গুণ বর্তমান থাকাঁয় ইহ! উদরাময় 
এবং আমাতিসার রোগে আশ্চর্য্য উধধের ন্যায় কার্য করে। | 

রোগ সারি গেলে রোগীর দৌব্বল্যাবস্থায় ভল্প মাত্রার ইহা! ব্যবহার 
করিলে দুর্ধলতা সারিয়। দেছ বেশ সবল ও পুষ্ট হয়। রক্ত শূন্যতা বা 
রক্তের অল্পত! ঘটিলে বিশেষতঃ তাহার সহিত অজীর্াদি রোগ বর্তমান 
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থাকিলে নিয়মিত ভাঁবে এই বটক্ষাঁক বাবার করিলে শরীরে রক্ত বুদ্ধি 
করিয়া শরীর লাবগ্যময় করে। অজীর্ণ রোগে যখন কোন জ্রব্যই 
পাকাশয়ে জীর্ণ হয় ন) অথব। কিছু থাইলেই বৌমী হইয়! উঠি! যায়, সেম্ুলে 
এই বটক্ষীর অভীব পুষ্টিকর খাগ্রূপে বাবচার করাইয়া বিশেষ ফল 
পাওয়। গিয়াছে 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ইহা স্ায়বীয়উত্বেজক ও পরিপোঁষক | অতএব 
মায়বিক প্রৌর্ধল্যে ইহ! নিঃপস্কৌোচে ব্যবহার করা যাইডে পারে। এই 
রোগে কাশীর চিনি জলে ভিজাইয়া সেই জলের সহিত বটক্ষীর ব্যবহার 
করিতে হয়। চিনির জলের সহিত খাইতে ও কষ্ট হয় না, আর যদ্দি কোষ্ঠ- 
কণুঠিন্য থাকে তাহা! হইলে তাহীর9 উপকার হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য বেশ 
হইলে মধো যধ্যে পাকা বেল বা! পাঁকা পেঁপে এবং কীাচ। পেঁপের তরকারী 
বাবহার করিলে বিশেষ উপকার হয় । 

বাংলা দেশের এক সর্বনাশ! রোগ স্বপ্রবিকার বা স্বপ্রদোষ ॥ এই 
কুৎসিত রোগে বটক্ষীর অমৃত তুল্য। বুহ্মচর্ষাব্ত-ত্যাগী পাঁপাসক্ত বঙ্গীয় 
যুবকগণের ইহ একটা পরম স্হ্ধদ । আমরা এই রোগগ্রস্থ বহু রোগীকে 
একমাত্র বটক্ষীর সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছি । তবে এই রোগ- 
প্রস্থ ব্যক্তির আহার খুব সাত্বিক ভাবের হওয়৷ আবশ্তুক | 

যাহাদের শরীর শীর্ণ এবং ছুর্ধল, তাহারা ইহা নির়মিত সেবন করেছ 
অনায়াসেই শারিরীক উন্নতিলাভ করিতে পারেন। ইহা সেবনে কোন 
রূপ কষ্ট নাই, আম্বাদও খারাপ নয়। শ্রমন কি শিশুকেও অনায়াসে 
সেবন করান যাইতে পারে 1 ভারপর আর এক কথা, ইহাভে এমন কোন 
বিষাক্ত গুণ নাই যে, বেশী মাত্রার খাইলে কোন দ্দনি্ট হইস্ডে পারে ? 
পরিমাণ অপেক্ষা কিছু বেঙ্গী খাইয়া ফেলিলেও কোনক্ষপ অনিষ্ট হইবার 
আশঙ্কা নাই। তবে এখন দেশের রূপ গ্াবাওয়া ভাত বাবু 


৩5 ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 


ভায়ার৷ সাগর পারের লেবেল মারা না হইলে ব্যবহার করিবেন কিনা" 
সেইটাই কথা। 

স্বরাজ স্বরাজ করিয়া! যাহারা দেশের মধ্যে হুলুস্থল বাধাইয়। লইয়াছন, 
তাহারা একবার স্বদেশের গাছ গাছরার গুণাগুণ পরীক্ষ! করিয়া বিলাতি 
পেটেন্ট খুঁধধের পরিবর্তে দেশের জিনিস ব্যবহারে লোককে উদ্বুদ্ধ 
করিবেন কি? একাজটাও কি স্বরাজের একটা অঙ্গ নছে? উচিৎ 
কথ বাঁললে প্রভুর! বাগ করেন কিন্ত কঙ পয়সা ষে এইভাবে বিদেশে 
যাইভেছে ভাঁহাগ হয়তবা নাই। দেখিতে হইলে সকল দিক্‌ দিয়াই 
দেখ! দরকার। 

আমরা দেশীয় গাছগাছরার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচন! 
এখন হইতে নিয়ামতভাবে করিঝ।র চেষ্টা করিব। পাঠকগণের মধ্যে যনি- 
যতটুকু সাহাযা করিতে পারেন কৰিলে বাধিত হইব। 

পাঠকগণের মধ্ো যদি কাহারও লিখিত লক্গ্ণাক্রাস্ত রোগী হাতে পড়ে, 
তাহ। হইলে একবার পরীক্ষা করিয়া ফলাফল আমাদিগকে জানাইলে 
আমরা যথাসময় পত্রিকায় তাহ। প্রকাশ করিব 


নিবেদন 
পতিত পাবন্‌ শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেব বা ৬পৃরীধামের দিদ্ধ 
বড় বাবাঁজা মহারাজের শিষা, প্রশিষ্য এবং তাহার প্রতি ভক্তিসম্পন্ণ 


ভক্তগণের নিকট আমাদের করষোড়ে সবিনয় নিবেদন ++ 
পরমকরুণ শ্রীইগুরুদেবের অপাঁর মহিমা! আজ কেবল বঙ্গ ও উড়িষ্যায় 


আবদ্ধ নহে, ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্বত্রই তাহার প্রভাব পরিব্যাপ্ত, 


ভাদ্র, ১৩৩৫] নিবেদন ৩? 








হইজেছে। তাহার নামে আজ সহশ্র সহত্র নরনারী পরমানন্দ উপভোগ 
করিতেছেন । দিন দিনই আমাদের গোত্র বদ্ধিত হইতে দেখিতেছি। 
বাঙ্গালী, উড়িয়া, আসামী, বিহারী, হিন্দুস্কানী, মাল্রাজী, গুঞ্জরাটী 
প্রভৃতি সর্ধজাঁতি বা সর্ধপ্রদেশেরই অধিবাসীগণ আজ গঁমাদের 
পরাৎ্পর আত্মীয়রূণে দেখ! দিতেছেন। বর্তমানে সংখায় আমরা নিতাস্ত 
নন নহি--লক্ষাধিকেরও অধিক হইব । ইহা ভিন্ন উক্ত সিদ্ধ মহাজ্মার 
প্রতি শ্রদ্ধাবাঁন ও ভক্তিমান নরনাঁবীর সংখ্যা যে কত তাহা গণনা করিয়া 
স্থিরকর] কষ্টসাধ্য । 

কিন্তু বড়ই পরিতাঁপের বিষয় আম।দের এই পরমাঁ্মীয়গণের সভিত 
আমাদের পরস্পরের পরিচয় নাই, কোন শ্রকার আদান প্রদানের উপাশ 
নাই, এমন কি, কে যে কোথায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন 
তাহাও জানিবার উপায় নাই । অথচ এ সকল 'শ্রীরাধাঁরমণগণ? 
ভিন্ন আমাদের আর কে অন্তরঙ্গ বন্ধু-_আর কে আপনা হইতে আপন 
জন আছেন? আর কাহার কাছে যাইয়া আমরা প্রাণ জুড়াইতে 
পারি, বা প্রাণের কথ। কহিতে পারি? ইহার প্রতিকীর কি? 

আরও দুঃখের বিষয় শ্রীত্রী গুরুদেবের অমিয় জীবনী যাহা “চরিত স্থুধা” 
নামে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাঁতো অতীব সামান্ত, তাহার পুন্য জীবন- 
কাহিনী এখনও বুল পরিমাণে অপ্রকাঁশিত অবস্থায় রহিয়াছে । সে সকল 
ভক্ত ত্ীহার পবিভ্র সঙ্গলীভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তাহাদের নিকট 
হইতে সেই সুধা হইতে ন্থুধুর লীলা-কাহিনীগুলি অবিলব্ধে সংগ্রত 
করিয়া রাখা বিশেষ আবশ্তীক, কারণ দিন দিনই তাহার মন্ত্রী প্রাচীন 
ভক্তগণ দেহরক্ষ/ করিতেছেন । এ অমূল্য রত্ত উদ্ধারের চেষ্টা! এই বেল! 
না করিলে পরে ক্ষোভের পরিমীম। থাকিবে না। কিন্তু কি উপায়ে 
'আমরা উহা! সংগ্রহ করিতে পারি তাহাই এখন ভাবিধার বিষয় ! 
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তৎপরে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কতন্থানে উৎসবাদি হইতেছে, 
কত মহানন্দজনক ঘটন!| ঘটিতেছে, সেগুলির সংবাদ আমরা জানিভেও 
পারি না, এবং দিতেও পারি না । 

বিশেষতঃ আমাদের গরমারাধা ইংশ্রীগুরুত্রা ভা শ্রীল রামদাঁস বাবাজী 
দদ। মহাশয় শ্ীগুর-শক্তিতে বলীয়ান হইয়া এই যে কাঙাল বেশে 
নীরবে সারা ভাঁরনময় শ্ীগৌর-প্রেমার্ণধে আপামরকে ভাসাইতেছেন,- 
দিন দিল সর্ব সাধারণের হৃদয় রাঁজ্য অধিকার করিতেছেন,_তাহাঁর 
এই প্রচার কাহিনী মাত্র কয়েকজন ভক্ত বাতিত আর তে সকলেরই 
নিকট অজ্ঞাত রহিমা যাইতেছে । কিছুদিন পুর্বে মথুর! নগরে তাভার 
ঘর! এ।গুরুদেব যাহ! করাইয়াছেন তাহ! ভাবিলে আনন্দে আগ্লত 
হইতে হয়! 

এই সব সংবাদ প্রচারে বৈষ্ণব জগণের বিশেষ উপকার আছে বলিয়া 
মনে হয় তৎপরে জ্ীল রামদাদার দর্শনার্থী, কৃপাপ্রার্থী কত ভক্ত যে 
নিতাই তাহার সংবাদ জানিবার অস্ত ব্যাকুল হন, কৰন তিনি কোন 
স্থানে অবস্থান করিতেছেন জানিবাঁর জন্ত অনুসন্ধান করেন। সাধারণে 
কোথায় কবে তীহার শ্্রীকীর্ভন হইবে শ্রবণ করিবার জন্য উদ্গ্রীব 
থাকেন__কিন্তু এই দকল সংবাদ প্রচারের কোনই উপায় নাই। এই 
সকল বনুকারণে বাথিত হইফা। গিরিডি প্রবাদী শ্রীমান্‌ দ্বিজপদ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় নাক জনৈক গ্টল রামদাদার অনুগত শিষ্য এ সকল অভাব 
দূরিকরনার্থে আমাদের নিজন্ব একখানি বৈষ্ণব মাসিক পত্রিকা প্রচার 
করিবার মানম করেন । এবং শ্রীল রামদাদার নিকট মনোভাব বাজ 
করিলে তিনি বলেন-__ভ্ভ9 পত্রিক্াইতেো। আহম্মাছের 
বহিম্বাচ্ছে১ আ্বাহ। কল্সিভিে হস্ত শহাত্স জঙ্গে 
শ্সতিশ্বা! আ্সিপ্পিকীই ককনা কেন? আনবাজ 
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কুবতত্ ভাত স্ুক্তল সঅিক্ প্রন্াশেণেল শাসন্ন? 
ক্ষেন্ন ? 

তাহার এ বাক্য শ্রবণে--ভক্তি পত্রিকা” খানিকে আমাদের 
হ্ীরাধা রমণগণের+ নিজস্ব পত্রিকা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। 
অধিকন্তু আজ ২৭ বৎসর ধরিয়। এই ্রীপত্রিকাখাঁনি নির্কিবাদে বিশুদ্ধ 
বৈষ্ণব ধর প্রচারে রত থাকিয়া ভক্তগণের মনপ্রাণ আকৃষ্ট করিয়াছেন। 
কোন দিনই ইহাতে পরনিন্দা, পরকুৎসা। বা ঠকতব জনিত প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হয় নাই। তাই ভারতের যেখানেই বাঙালী ভক্ষ সেইথাঁনেই 
ভক্তির গতি বিধি। অধিকন্ত ভক্তি পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ব| 
প্রতিষ্ঠাতা নিঙ্যধাম গত পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ব 
মহোদয় এবং বর্তমান সুযোগ্য লম্পাদ্ক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
গীতরত্ব দাদা মহাঁশয়ও আমাদের পরাঁৎপর পরমাত্মীয়। হ্ভ্ষ্মন্ম 
সম্পীদৃনচ সহ্াম্পল উ্ীভ্রী জান ীক্সপগতেক্স 
জ্েলার্খে ভাহীন্র আপ্পত্রিক) খানিক সম্পুর্ণ 
জ্ঞানে শিক্োগ কর্রিভি আান্সন্দে প্রস্তত হইক্সা- 
চ্েন্ন। 

নব বর্ধ হইতে “ভক্তিতে” জ্ঈরাঁধারমণ দেবের পুণ্যকাহিনী, তাহার 
উপদেশা মৃত, তাহার রচিত গীতাবলি, তাহার ভক্তগণের জীবনী, প্রভৃতি 
এবং শ্রীল রামদ!স বাবান্জী মহাশয় কর্তৃক্ষ গীত সেই সুমধুর শ্রাকীর্তন, 
তাহার নাম প্রেম প্রচার কাহিনী, তাহার ভ্রমণ তাঁলিক (কোথায় 
কোন দিন তাহার শ্রীকার্তন হইবে) লুপ্ত বৈষ্ণব ভীর্থের বিবরণ প্রভৃতি 
এবং আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল পবদ্বীপ দাদার জীবনী (৩য় ভাগ) 
নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইভে থাকিবে । এততভিন্ন আমাদের মধ্যে 
কোন উৎসব সংবাধাদি, কি কোন ভক্তের ভিরোধান সংবাদ গ্রভৃতিও 
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শশা িশাশী টি 





মুত্রিত হইবে! কাহারও কোন জিজ্ঞাদ্য থাকিলে তাহাও পত্রস্থ কর! 
হইবে । এই মঞ্ল বিষয় লইগ্রা ভিদেবীকে সারা ভারতমন্ম আমাদিগের 
পরমাআ্মীসগণের গৃছে গৃহে বিরাজ করাইবাঁর জন্য বর্তমান সম্পাদক 
মহাশয় উদ্চোগ করিতেছেন | 
পরিশেষে আমাদের পরমাত্মীগগণের প্রতি প্রার্থনা, আপনার 
প্রত্যেকেই এই শ্রীপত্রকা খানিকে নিজস্ব জ্ঞানে এক এক খানি গ্রহণ 
করুন। এবং এই শুভ সংবাদ আপনার পরিচিত শ্রীগুরু ভ্রাতাগণের 
মধ্যে প্রচারকরতঃ তাহাদের প্রত্যেককেই গ্রাহক হইবার জন্য অনুুকোধ 
করুন। পত্রিকার মুল্যও যৎ্পামান্য, বাবিক ১॥০ দেড় টাঁকা মাত্র। 
আপনাদের মধ্যে যাহারা আই্ীগুরুদেবের লীলা কাহিনী অবগত 
আছেন, অব্রর পত্রিকাতে প্রকাশ জন্য সত্বর প্রেরণ কর্ষন। উৎসব সংবাদ।- 
দিও প্রেরণ কর্ন এবং আপনাদের পরিচিত যে যে স্থানে আমাদের 
গুরু ভ্রাতাগন বাস করিতেছেন তাহাদের প্রচ্তোকের নাম, ধাম, 
ডাকঘর ও জেলা লিঝিঘা অবিলম্বে শরীক দীনেশ ম্দ্র 
ভ্টা্ান্র্য গীতল্র শু»মালিলা “ভভক্তিশন্নিকেত-ন” 
পো আন্কুল-চ্মৌড়ী ( হাওুভ্রা1) এই ঠিকানায় ভক্তি 
কার্ষা!লয়ে প্রেরণ করুন। 
এই ঠিকাঁন। সংগ্রহের জনা শী ঘুরাঁম দাধা এ অধমের প্রতি কপ! 
আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। ভ্রীন্্গুুভ্রাভাগণ লকলে আমাদের কাঁ্যের 
সহায় হউন ইহাই আমার বিনীত নিবেদন । 
ভক্ত-পদরজ প্রার্থী 
জীঅমুল্যধন রায় ভর 


বৈষ্ব-সংবাদ ও মন্তব্য 

শ্ীপ্রীনীলাচল ধাঁমে রথঘাত্রা উপলক্ষে প্রতিবারই পরম শ্রদ্ধেগ শ্রীযুক্ত 
রাঁমদাঁস বাবাজী মহাশয় সদলে গমন করিধা থাঁকেন। এবারে 
বহু ভক্ত সঙ্গে বিগত ১ল। আষাঢ় রওনা হইয়! যথাপুর্ব গ৩১মাঞ্জন[দি 
সমস্ত কাঁধ্য করিয়াছেন । মৌভাগা ক্রমে এবার বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে 
যাইবার স্থযেগ হইয়াছিল। কীর্তনানন্দ উপভোগতে। হইয়াছে 
তন্মধ্যে অন্যান্য বার অপেক্ষ। এবারে বিশেষ আনন্দ হইয়াছে বাঁবাঁসী 
মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্ড আমাদের পরষ শ্রদ্ধেয় শ্ামৎ গৌরাগ দাস দাদার 
সঙ্গে ইঞ্টগোন্ী করিয়া দাদ! আমার শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া ভজন করিগ্া এত 
কাল ধরিয়। যে অমূল্য রতু সংগ্রহ করিয়াছেন আজ তাহা অবি্চারে গুক্ক 
ভ্রতাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। 

দাদার আমার ধেমন প্রশান্ত মুর্তি ভেমনই টৈনো ভরা প্রণ | 
প্রভোক বাকাটাই যেন কোন্‌ গভীরতম সিদ্ধান্ত সমুদোখিভ। যে ভক্ত 
ষে ভাবে বুঝিতে পারিবেন দাদা সেইভাবেই তাহাকে লীলাতত্ব, ভজনতন্ব, 
নামভত্, রসভত্ব প্রভৃতি উপদেশ করিতেছেন। শুনিলাম দাদা বাবাজী 
মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থান করিবেন। বাহার দাদার 
সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছ। করেন তাহারা এ সুযোগ ছাড়িবেন না। 


বিগত ছয় বৎসর যাবৎ প্রযুক্ত যোগেগ্রচল্ত্ দেব শ্রীন্ীসোণার গৌরাঙ্গ 
পত্রিক| প্রকাশ করিতেছেন। ৩ বৎসর যাবৎ শ্যুক্ষ রাধাগোবিন্দ নাথ 
এম, এ, সাধনা নামক পত্রিকা বাহির করিঘাছেন। পুর্বে উভন্নে একন্রে 


রা ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 





নিয়া রিতার যার টির 
ীসৌণার গৌরাঙ্গ পত্রিকা চাঁলাইভেন। উভয় পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত। ও 
নিয়ামক ছিলেন পরম পণ্ডিত ভক্তিশান্ত্র ব্যাখ্যাতা প্রভূপাদ জীযুক্ত প্রাণ 
গোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরপ্ত । কি কারণে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্ত 
হওয়ায় বাধাগোবিন্দ বাবু সোশাঁর গৌরাঙ্গের সংশ্রব ত্যাগ করিয়! 
সাধনা প্রকাশ করিলেন। আমরা ঢুইজন উপযুক্ত লোকের হাতে ছুই 
খানি বৈষ্ণব পাত্রকা পরিচাঁলনের.ভার দেখিয়া অনেক বিষয় আশা করিয়া 
ছিলাম । ভাঁবিয়াছিলাম ভিতরে ভিত্তরে উইদের যতই মনোমালিন্য থাকুক 
পত্রিকার মধ্যে সেভীব প্রকাশ না পাইয়া যাহাতে পত্রিকা ছুইথানি আদর্শ 
বৈষ্ণব পাত্রকা হয় তাঁহারই চেষ্টা উভয়ে করিবেন । কিন্তু পত্রিকার গ্রকাঁশ 
তঙ্গী দেখিয়া আমাদের সে আশ! দুরাশীয় পরিণত হইয়াছে। কেন 
জানিনা উভয়েই উভয়ের দৌষ দেখাইয়। পত্রিকায় বাদানুবাদ চালাইয়া- 
ছেন। পূর্বেও ক্ধমর। এবিষয় কিছু কিছু আলোচন! করিয়াছি এবারেও, 
উভয় পত্রিকার »ম্পাদক হুয়কেই আমাদের বিনীত অনুরোধ জানাইতে!ছ 
যে, তাহারা তীহাঁদের এই বাদগ্রভিবাদের ভঙ্গিটা ত্যাগ করিয়া 
প্রভুর অ্সমটী জী কথাদির আলোচনা করিয়। সম্প্রদায়ের মঞল 


করুন। আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের উপদেশ দিবার কোল সামর্থ নাই, 
সে ম্পর্ধাও রাখি না, তবে তাহারাও যেমন পঞ্জিক। প্রকাশ 
করিতেছেন আমরাও আজ ২৭ বৎসর যাঁবও সুত্র হইলেও একখানি 
ধর্ম পত্রিকা লইয়। নাড়াচাড়া করিতেছি । যে ভাবে উহার! কার্ধ্য 
করিতেছেন আমাদের মতে পত্রিকাঁর প্রচার বহুল হইলেও সম্প্রদায়ের 
মঙ্গল উহাতে যে বেশী হইবে ভাহ। মনে হয় ন। বরং বিরোধ বুদ্ধি পাইয়। 
অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা । ্ীগৌরনুন্বর পত্রিকায় সর্ববিধ মঙ্গল করুণ 
ইছাও যেমন প্রার্থন১ সঙ্গে সঙ্গে পরম্পরের প্রতি পরস্পরের বিরোধ' 


যিটাইর! দিন ইহাও প্রার্থন|। 


ভাদ্র ৩০৫ বৈষব-সংবদ ও মন্তব্য ৪৩. 








কলিকাত! “জ্গৌরাল-মিলন-মন্দির” হইতে শ্গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সশ্মিলনীর 
মুখপত্ররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবক পত্রিক! প্রকাশ হইতেছিল, কেক মাঁস, 
যাবৎ আমরা আর পত্রিকা পাঁইতেছি না, সম্মি্লনীর সভাপতি হইতে 
কশ্চারী পর্য্যন্ত সকলেই শিক্ষিত এবং এক এক জন দ্বিকৃপাল্‌ সদৃশ । 
বিশেষতঃ সব্বোপরি আছেন দাতাকর্ণ সদৃশ আমাদের মাননীয় মহারাজ 
কাঁশিমবাজারাধিপতি আুক্ত মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী মহোঁদয়। এমতাবস্থায় 
পক্রিকা খানি যে বন্ধ হইয়া! যাইবে তাহা আমরা ভাবিতেও পাঁরি না ॥ 
আশা! করি সন্মিলপীয় কর্তৃপক্ষ এাবষষ়ে অমনোযোগী হইবেন ন|। 


নুপ্রসিদ্ধ নাম প্রচারক প্রেমকণ্ঠ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় 
রথযাত্রা উপলক্ষে যে নীলাচলে গিপাছিলেন বিগত আাবণের শেষে 
কলিকাত। আসিয়াছেন এখন আমরা তাহার কীর্তপের তালিকা 
প্রকাঁশ করিতে পারিলাম না । তবে জীশ্রীঝুলনষাত্র। উপলক্ষে তিনি সদলগে 
হাওড়া কৌড়ার বাগানে স্বগীয় দীনবন্ধু কাঁব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ব মহোদয়ের 
কৃতিপুত্র শ্রীমান্‌ অনাথ বন্ধু ভট্টাচার্যের আহ্বানে উৎসবে যোগদান 
করিবেন ইহা জাঁনিতে পারিয়াছি। তাহার পরে কোথায় কি হইবে 
আগামী বারে তাঁহার তালিক। প্রকাঁশ করিবার ইচ্ছ! রহিল। 

আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যিক সুলেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়তষ্ট লিখিত 


বর্তমান সংখ্যায় *নিব্দেন* নামক প্রবন্ধটার উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। | 


ভক্তি পত্রিকার পাঠকগণের সুপরিচিত বহু বৈষ্ণব পত্জিকাঁর সুলেখক 
সথগ্রসি্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অসুলাধন রায় উদ মহোদয় 
বহুদিন যাবৎ ভক্তি-পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধাদি দিয় আসিতে, 


৪৪ ভক্তি [ ২৭শ বর্য ১ম সংখ্যা 


ছেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি বৈষ্ণব জগতের এক মহান কাধ 
সম্পাদনে ব্যস্ত থাকায় ভক্তির পাঠকগণকে নিয়মিত ভাবে কিছু দিতে 
পারেন নাই। তারপর আজ যে মর্মান্তিক সংবাদ তিনি পাঠাইয়াছেন 
তাহাতে শুধু আমরা নয় যিন তাহার সহিভ একবারও পরিচিত হইবার 
সুবিধা পাইয়াছেন তিনিই তাঁহতে ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই) িনি 
জানাইয়াছেন যে, বিগত ১৮ই শ্রাবণ শুক্রবার তাহার একমাত্র পুত্র 
ইহুধাম ত্যাগ করিয়া নিভ্যুধামে গমন করিয়াছে । ভট্ট মহাঁশয়কে প্রবোধ 
দিবার ভাঁষ! আমর! খুজিয়া পাই না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তিনি 
যেভাবে সংসারে থাকিযাও নিল্িগুভ।বে বৈষ্ণবজগতের কল্যাণ কামনায় 
জীবনপাঁত করিতেছেন, তাহাতে সমগ্র বৈষ্ণবজগতের শুভাশীষপূর্ণ গ্রীতিই 
তাহার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি বারি প্রদান করিবে । আর আঁমরাঁও 
ভক্তির পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষ হইতে পরমা নন্দময় শ্রীমন্মহী প্রভুর শরাচরণে 
প্রার্থনা জানাই তিনি ভষ্টমহাশয়ের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শাস্তি প্রদান 
করুন। 

অমূল্য বাঁবুর এই ছুঃসংবাদ শ্রবণে অনেকেই সহানুভূত্তি সুচক পত্রাদি 
পাঠাইতেছেন, সকলকে পৃথক ভাবে উত্তর দেওয়! এক্ষণে তাঁহার পক্ষে 
কষ্টকর সেই জন্ত তিনি এই ভক্তি পত্রিকা ছারে সকলের নিকট 
কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন সময়মত পত্রের উত্তর ন 
পাইয়া যেন কেহ ক্ষুন্ন না হন এইটাই তাহার প্রার্থন।। 

' আমরাও শেষ বলিয়! রাখি, দাদ! সংসারের এ রীতি আপনার 
অজ্ঞাত নয, তবে কেন॥আপনি বিচলিত হইভেছেন? জয় গৌর বলিয়। 
সব ভুলিয়া আপনার আরব্ধ কর্মে লাগিয়া ষাউন, শান্তিময় আপনার 
প্রাণে অবশ্তই শাস্তি বিধান করিবেন । 





বৈষ্চব-ব্রত-তালি ক। 


( ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ ৪৪৩-৪৪৪ চৈতন্যাব্দ ) 


বৈশাখ 
একা দশী ৩রা সোমবার 
অুশীকষ্ণের চন্দন যাত্রা, অক্ষয় তৃতীয়া ৯ই রবিবার 


জহ, সপুমী ১৩ই বৃহস্পাতবার 
একাদশী ১৭ই সোমবার 
শ্শ্রীনৃদিংহ চতুদ্দশী ২০এ বুহস্পতিবার 
শতীকষ্ণের পুষ্পদোল যাত্রা ২১এ শুক্রবার 
জ্যেষ্ঠ 
একাদশী ২র! বুধবার 
একাদশী ১৬ই বুধবার 
শ্রশ্ীজগন্নাথ দেবের স্ানযান্র। ২০এ রবিবার 
একাদশী ৩১এ বৃহস্পতিবার 
আধাঢ় 
শ্ীশ্রীজগন্ধাথ দেবের রথধাত্র! ৫ই মঙ্গলবার 
শ্রশ্ীজগন্লাথ দেবের পুনযাত্র। ১৩ই বুধবার 
একাদশী ১৪ই বৃহস্পতিবার 
রাত্রির প্রথম পাদে শ্রীঞুহরির । 
: ১৫ই শুক্রবার 
শন ও চাতুর্ধাস্ত ব্রতারস্ত | 
একাদশী ২৯এ শুক্রবার 


ইং ১৬1৪।২৮ 
ইং ২২৪।২৮ 
ইং ২৬৪1২৯৮ 
ইং ৩০ 81২৮ 
হং ৩1৫২৮, 
ইং 8161২৮ 


ইং ১৬।৫/২৮, 
ইং ৩০1৫।২৮, 
ইং ৩1৬২৮ 
ইং ১৪৬২৮ 


ইং ১৯।৬1২৮ 
ইং ২৭৬২৮ 
ইং ২৮৬।২৮ 


ইং ২৯৬২৮ 


ইং ২৩।৭।২৮ 
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শ্রাবণ 
একাদশী ১২ই শাঁনবার ইং ২৮1১1২৮ 
একাদশী ২৭এ রুরববার ইং ১২1৮।২৮ 
(্রীধাম বুন্বাবনে দশমী বিদ্ধ! না হওয়ায় পুর্ব দ্বিনই একাদশী) 
ভার 
শ্রীশ্রীকফ্ণের ঝুলন ধাত্রারস্ত ১*ই রবিবার ইং ২৬৮২৮ 
একাদশী ১১ই সোমবার ইং ২৭৮২৮ 
রীরীরুষের পবিভত্রীরোপণ দিবা ৮।৩৯ মিনিট মধ্যে 
১২ই ম্গলবার ইং ২৮৮২৮ 
দ্ ছকফ্ের ঝুলন যাতা সমাপন ১৪ই বুহম্পতিবার ইং ৩১৮২৮ 
(শ্রীধাম বুন্দাবনে পরদিন ১৫ই ঝুলন খাত্রা সমাপন হইবে) 
ট্রপ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা, রক্ষা বন্ধন ১৫ই শুক্রবার ইং ৩১৮২৮ 
রীশ্রীরুষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত ২২এ শুক্রবার ইং ৭1৯২৮ 
একাদশী ২৫এ সোমবার ইং ১০৯২৮ 
আশ্বিন 
ঞশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত ৬ই শনিবার ইং ২২৯২৮ 
একাদশী ও একাদশী অন্তে শ্রিহরির 
পার্খ পরিবর্তন ৯ই মঙ্গলবার ইং ২৫।৯২৮ 
মধ্যান্কে শুশ্রীবামন দেবের অচ্চনাস্তে 
পারণ ১*ই বুধবার ইং ২৬৯২৮ 
একাদশী . ২৩এ মঙ্গলবার ইং ৯১,1২৭ 
কার্তিক 
্ঞ্ধরামচঞ্জ্রের বিজস্দোথসব ৭ই বুধবার ইং ২৪1১৯।২৮ 


একাদশী ৮ই বৃহম্পতিবার ইং ২৫।১৯।২৮ 


গা ১৩৩৫ ] 





জজীকফের শরৎ রাসযাজআা 
একাদশী 
শ্রীশ্রীগোবর্ধন যাত্রা, অগ্রুট 


_ ঠবষ্ঞব ব্রস্তডালিক। 


১১ই রবিবার... 
২২এ বৃহস্পতিবার 


২৭এ মঙ্গলবার 


৪৭ 


ইং ২৮1১৯।২৮ 
ইং ৮১১২৮ 
ইং ১১/১১২৮ 


€(শ্রীধাম বুন্দাবনে ঘ্বতায়ার চন্দ্রোদয় সম্গ(বনায় পুর্বদিন সোমবার হইবে। 


গোপাষ্টমী 

একাদশী 

মধ্যাহ্ন শ্রী হরির উত্থান ও 
চাতুষ্মান্ত ব্রত সমাপন 
ভীনমকৃষ্ণের রাঁসধাত্র! 
একাদশী 


একাদশী 
একাদশী 


একাদশী 
অীহ্ীকষ্ের পুদ্যা ভষেক যাত্রা 
একাদশী 


বসস্ত পঞ্চমী শু কৃষ্ণার্চন 
মকরী সপ্তমী, শুত্ীঅঘৈত 
প্রভুর আবির্ভাব উৎসব 
একাদশ? 


অগ্রহায়ণ 


৪ঠ1 মঙ্গলবার 
৭ই শুক্রবার 


সস 


] ৮ই শনিবার 


১০ই সোমবার 

২১ শুক্রবার 
পোষ 

৮ই রবিবার 

২২এ রবিবার 
মাঘ 

৮ই সোমবার 

১২ই শুক্রবার 

২৩এ মঙ্গলবার 
ফাল্গুন 

২র] বুহস্পতিবার 


] ৪ঠা শনিবার 


৮ই বুধবার 


ইং ২০১১।২৮ 
ইং ২৩।১১1২৮ 


ইং ২৪।১১।২৮ 


ইং ২৬।১১।২৮ 


ইং ৭১২২৮ 


ইং ২৩।১২।১৮ 


ইং ৬১1২৯ 


ইং ২১১২৯ 
ইং ২৫১২৯ 
ইং ৫২1২৯ 


ইং ১৪।২।২৯ 
ইং ১৬২২৯ 


ইং ২৯২২৯ 
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রশ্ীনিত্যানন্দ গ্রভূর আবিাব ৯ইবুহস্পতিবার ইং ২১২২৯, 


একাদশী ২৩এ বুহস্পতিবার ইং ৭৩17৯ 

শ্রীপ্রীশিবরাত্রি ব্রত ২৬এ রবিবার ইং ১০1৩।২৯ 
চৈত্র | 

একাদশী ৭ই বুহস্পতিবার ইং ২১৩২৯, 


শ্রীজীকফের দোল যাত্রা! | 
শশ্রীমন্মহা গ্রভুর আবির্ভীবউৎসব + ১১ই সোমবার ইং ২৫।৩২৯ 


8:৪ চৈতন্।ব আরম্ভ 

একাদশী ২২এ শুক্রবার ইং ৫18২৯ 
হিস্পে্য উহ ্য £-বিষুঃমঙ্ে দীক্ষিতা যভীধর্খব পরায়ণ! ( বিধঝ| ) 

ছ্বিজপত্বীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে। কিছু জিজ্ঞান্ত থাকিলে 

১৬১ নং হারিসন রোড, কলিকাতা প্রভুপাঁদ শ্রীযুক্ত সঙ্যানন্দ গোগ্বামী 

সিদ্ধান্তরত্ব মহোদয়কে পত্র লিখিতে হইবে । 


শপ টি পাশ? 


গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কথা 


ছুরির ফলার উপর কিন্বা কীচি বা খুরের উপর অনেক সময় দাগ 
ধরিতে দেখা যায়, একটা কাঁচা আলু তাহার উপর কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করিলে 
দাগ উঠিয়া যায়। 

টেবিলের উপর সাদা চাদর বিছাইয়া অনেক বাবুর চা খইয়া ধাকেন 
কাজেই অনেক সময় এ চাদরে চায়ের দাগ ধরে। সগ্ভ সগ্ঘ প্র দাগের 
উপর খানিকটা লবণ চাপাদিয় রাখিয়া কিছু সময় পরে গরম জলে ধুইয়া 


ফেলিলে দাগ উঠি যায়। 


শঠভজরজেপকও ।- 


শ্রী খরাধারমণে। জয়তি 


“ভক্তির্ভগব তঃ সেব। ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপা চ তক্ভিক্তস্ত জীবনম্‌ ॥৮ 





২৭শ বর্ষ | ভি 1 আশ্বিন 
২য় সংখ) ধণ্র-সন্বন্বীয় মাসিক পত্রিক;। ১৩৩৭ 





কোথা যাব? 


( শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ) 
অকুল অগাধ এই ভবের সাগরে, 
ভাসাঃয়ে জীবন-ভেল! ভাসিয়াছি আোতে) 
যেতে হবে কোথা, তাহা না! ভাবি অস্ত, 
তরঙ্গে তরগে উঠি ডুবি নানা মতে। 
যতদুর আপিয়াছি অগ্রীসর হয়ে, 
পশ্চাতে এসেছি ফেলে শুধু বিফলতা ) 
কতই বেদন| ফুটে উঠেছে হৃদয়ে, 
আছে মোর প্রাণভর হখের বারতা । 
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আবার এখন হায় সে সব ভুলিয়া, 
মাতিয়া উঠেছি আমি নবোৎসাহে যেন ! 
ল'য়েছি কর্তব্য ভার মস্তকে তুলিয়া, 
কোন্‌ আশে কোঁথ। যেতে ভাপিয়াছি হেন? 
কুটীল আবর্ভ মাঝে পড়ে প্রাণ যায়, 
ংসার সমুদ্র পারে যেতে চায় প্রাণ; 
সে বাসন' পূর্ণ মোর হবে না কি ভায়,-- 
যেথ। যেতে চাই সে যে বড় রমাস্থান ! 
শ্বীর্থ-বিষে কলুধিত এ ভব-সাগর, 
তাহে উঠে বিসংবাদ-ঝটিক তুমুল; 
বিদ্বেষ-বাঁড়বানল জ্বলে নিরস্তর, 
মোহের কুঘাসা এসে করে পথ ভুল! 
এ হেন সংসার আজে ভাস্য়াছ হায়! 
কেমনে বাসনা মোর হবে বা পুরণ? 
তুমি না করিলে কৃপা, নাহি ত উপায়; 
[.. দয়া কর দীনহীনে হে দীনশবণ ! 
সং রঁ সী সা শ 
হে প্রভো ৷ তোমারে চাহিঃ-তোমারে কি পাব? 
ভেসেছি সংসার-ক্সোতে;-বল কোথা যাব? 





জ্ঞানাভিমান শন্যত * 
( শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ রায় বি এ লিখিত ) 


মানুষ নানাপ্রকার জ্ঞান লাভ করিতে চায়, কিন্তু যদি ভগবানে শ্রদ্ধ! 
না থাকে, তবে বহুবিষয় জানিয়। শুনিয়। ফল কি? 

যদি কোন মুর্খ কষকও ভগবানে শ্রদ্ধ! ভক্তি সম্পন্ন হয়, তবে মে ভগবৎ 
ভঞ্জি-বর্জিভ, গর্বিত দার্শনিক পণ্ডিত অপেক্ষ। নিশ্চই শ্রেষ্ঠ । 

যে নিজের ভিতরে কত গলদ আছে তাহ! ভাল করিয়! বুঝিয়াছে, সে 
আপনাকে দীন হীন না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, এবং অন্তে তাহাকে 
যতই প্রশংসা! করুক না কেন, তাহাতে তাহার গর্ব আসে না। 

যদি আমি জগতের সমন্ত বিষয় জানিয়াও দয়া-ধম্মপরায়ণ না হই, ভবে 
তাহাতে ভগবানের কি? কারণ ভিনি আমার বিস্যা বুদ্ধি দেখিবেন না, 
কিন্ত আমি কাজে কি করিয়াছি তাহাই তিনি দেখিবেন। 

নানাক্সপ জ্ঞান লাভের প্রবল তৃষ্ণীকে শাস্ত কর, কারণ উহাছে মনের 
বিষম চাঞ্চল্য ও বুদ্ধিত্রম ঘটিয়া থাকে । 

বিদ্বান ব্যক্তিরা প্রায়ই তাহাদের পাণ্ডত্য প্রকাশ করিবার জন্ত লালা- 
ধিত হইয়া থাকেন, এবং লোকে যাহাতে তাহাদিগকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান 
বলে তজ্জন্ত নানাবিধ চেষ্টা করেন। 

জগতে এমন বিষয় অনেক আছে যাহ! জানিলে কিছুমাজ আক্মোব্রতি 





*. প[10162600 016 001150 এর ২য় অধ্যায় হইন্ডে এইটা 
'অনৃদিত হইল, তবে ইহা অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ নহে । ( লেখক ) 
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হয় না; যাহারা এ সব বিষয় লইয়! বুথ! সময় নষ্ট করে, তাহারা নিশ্চয়ই 
পণুশ্রম করে সন্দেহ নাই। 

তুমি যতই নান। বিষয় দেখিবে শুনিবে ততই তোমার বিচারপক্তি 
নান! মত “ভারাক্রান্ত ও দৌছুল্যমান হইবে । তবে যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 
লাভ করিতে পার তাহা হইলে তোমার জীবন পবিত্র ও বুদ্ধি স্থির হইবে। 

অভএব পাণ্তিত্য ও সঙ্গ বুদ্ধির দ্বারাম জগতের প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিবার জন্ত সচেষ্ট ন! ভইয়া যেটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছ তাহাতেই 
যেন অহঙ্কৃত না হও এজন্ত সর্বদা সাবধানে থাকিও। 

যদি তৃমি বিদ্যা-গর্বের গর্ধিত হইয়া মনে কর যে, তুমি অনেক রকম 
বিধয় জান বা বুঝ, তাহা হইলে স্মরণ রাখিও যে, তুমি যতগুলি বিষয় 
জান জগতে তাহ! অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক এমন অনেক বিষয় 
আছে যাহার সন্ধান পর্য্যন্ত তুমি কিছুই জান না। অতএব বিদ্যার 
অভিমান করিও না বরং ভোমার অজ্ঞানতা যে কত তাহাই সর্বদা 
স্মরণ রাঁখিও। জগডে কত শত বিদ্বান ও ধাম্মিক ব্যক্তি আছেন 
তাহ! জান! সত্বেও তুমি তোমার বিদ্যা জাহির করিবার জন্য এত চেষ্ট 
করিভেছ কেন? 

যদি তুমি কোন বিষয় জানিয়! বা! বুঝিয়৷ থাক তবে তাহা প্রকাশ 
করিবার জন্য ব্যস্ত ন! হইয়! বরং নীরবে থাকিতে চেষ্টা করিও। 
( তবে মহদাদেশে লোকহিতার্থে তাহা প্রকাশ করিতে পার । ) নিজেকে 
দীন হীন বলিয়া জানা এবং অপরের দেষ দর্শন না করিয়া গুণ দর্শন 
করাই জ্ঞানের লক্ষণ। 

যদি তুমি অন্তকে পাঁপাচরণ করিতে প্রত্যক্ষ দেখ, তথাপি আপনাকে 
তদপেক্ষা! উচ্চ বলিয়া মনে করিও না। কারণ, আমাদের সকলেরই যে- 
কোন সময়ে অধঃপতন হইতে পারে, আর তুমি নিজের নন্বন্ধে এইয়ূপ 
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ভাবিও যে, “আমি সকলের অপেক্ষা হুর্বল, আর কাহারও পতন হউক 
আর না হউক আমার পতন যেকোন মুহূর্তেই হইতে পারে। অতএব 
হে করুণাময়। পরমেশ্বর ! আমাঁকে রক্ষা করিও 1” এইক্দপ ভাবিলে পাপীর 
প্রতি দ্বণা আদে ন। এবং আত্মাভিমান অন্তরে দাডাইতে পারে না। 





ধর্ম-পত্রিকার উদ্দেশ্ট 
(ই শসোণারগৌরাঙগ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্চন্্রদেব লিখিত) 


সমাজে ধর্ম, নীতি, সত্য এবং ভগবদ্ভ?ঞ প্রচার করাই ধর্্-পন্ত্রিকার 
কর্তব্য। ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কথ! সত্য। সতাই ধন্ম, নীতি এবং 
ভক্তির মুল। যেখানে সভ্য নাই, সেখানে কখনই ধর্ম, নীতি এবং 
ভক্তি থাকিতে পারে না। 

প্রত্যেক জীবের আচরিত কন্মই জগতের বুকে একটা দাগ রাখিয়া 
যায়। আমাদের বাক্যগুলি বাতাসে মিলাইয়া যায় না, বাতাসের 
সঙ্গে মিশিয়া উহা! ভবিষ্যৎ জগতের মঙ্গল কিন্ব। অমঙ্গল বিধান করে । 
সজ্যের গুণ চিরকাল আছে। মিথার অপকারিভাঁও যাইবার নহে। 

ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরর সত্যপ্রিয়তা আজও সকলের প্রাণে 
আনন্দ বিধান করে। শকুনির মিথ্যা কথ।, ছল চাতুরী এবং কপটতা 
এখনও লোকের প্রাণে স্বণ! উৎপাদন করিয়া থাকে। ছুষ্ট ব্যক্তির 
বার্তা মনে জাগিলেও প্রীণ কলুষিত হয়। কুলোকের দর্শনে প্রীণে 
মন্দ ভাব আসেই আসে। সংলোকের চরিত্র প্রাণে জাগিলে প্রাণ 
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পুলকিত না হইয়া পারে না। তাহার দর্শনে চির কলুধিত হ্ৃদয়ও মুহূর্তের 
মধ্যে বিশুদ্ধ হইয়! থাকে । 

বৈষ্ণব-পত্রিকার মধ্যে আমর যদি ধন্ম, জ্ঞান, নীতি এবং ভক্তি 
প্রভৃতির কথ! পাঠ করি, তবেই হৃদয় পবিজ্র হয়, প্রাণ আমোদিত 
হইয়। থাকে । আর যদি ইনার বিপরীত কথ। পাঠ কর! যায়, তবে 
হৃদয় মলিন না হইয়া পারে না। আমার এক বিশেষ বন্ধু 
ভাগবতোত্বম শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্র কিশোর কর, উকীল মহাশয় এক পৰ্ররে 
লিখিয়াছেন-_“তোমর! ছুগ্ধের কলসে মস্ত বিক্রয় করিতে বসিয়াছ |” 
বাস্তবিকই কথাটা সত্য। হৃদয়ে হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতারণা রাখিয়! 
আমরা বদি লেখনী ধারণ করি, ভাহাতে সমাজের মঙ্গল না হইয়া 
অমঙ্গলই হুইবে। যদি পরের মিথ কুৎ্স। কীপ্তন ধন্ম-পত্রিকার 
জীবনের ব্রত হয়, তবে তদপেক্ষা হুংখের কারণ আর কি হইতে পারে? 
“থাকিলে পরের দোঁষ যতনে ঢাঁকিবে* শাস্ত্রে এই উক্তি থাকিলেও 
আমরা এই কথার বিপর্ীভ আচরণই করিতেছি । ভক্তি-শাস্ত্র বলেন,__ 


“টবফবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ । 
কায়মনোবাক্যে করে বৈষব সন্তোষ 1” 


আমরা টৈষ্কবচরণের গুণ বর্ণনা ভুলিয়া গিয়া বাক্তিগত ভাবে বৈষ্ণবের' 
দোষ কীর্তন করি। ইহাতে আমরা যেমন নিজের নরকের পথ প্রশস্থ 
করিয়া থাকি, অন্টেরও তেমনই সর্বনাশ হয়। 

অসংকোচে মিথ্য। কথা বলিয়। আমরা সমাজের নিকট যেমন হেয় 
ও ঘ্বণিত হুই, সমাজকেও তেমনি এই সমস্ত ত্বশিত পথে আকর্ষণ 
করিয়া থাকি । 

অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা ধর! পড়িলেও আমরা লঙ্জিত হই না! 
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আমাদিগের চিরিত্র যেকত অবনত হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় হইতেই 
তাহ। বুঝা যায়। 

সব্বীপেক্ষা মন্দ কথা, আমর একে অন্তের ক্ষতি করিবার চেষ্ট 
করি । হঠহা বড়ই দ্বার কথা। 

বৈষ্ঞবগণ আশীর্বাদ করুন, এই সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হইয়া 
আমর! যেন বৈষ্ণব-পত্রিকা পরিচালনা করিতে পারি। স্বভাব দোষে 
কত বৈষ্ণবের প্রাণে যে আঘাত দিয়াছি, সীমা লাই। পরম কুপালু 
পতিতপাবন টবঞ্চবগণ নিজগুণে এই অজ্ঞকে ক্ষমা করিবেন, প্রার্থনা | * 


হিমালয় গমন বা কেদার বদরী 


ভ্রমণ কাহিনী 
( শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট লিখিত ) 
উদ্ভেগ-পর্ব 
দ্বেব, খষি, মুনিগণের তপঃক্ষেত্র, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্বাদির আবাসভৃমি,, 
ভগবান নর-নারায়ণ ও দেবাদিদেব শঙ্করের পার্বভী-সহ বিহার-স্থার,স্র-নর- 
পুজা চিরতুষারময় এই ভিমাঁলয় প্রদ্দেশ উত্তরাখণ্ড নামে বহুকাল হইতে 








* গত ভাদ্রমাসের ভক্ত পত্রিকায় শ্রী্টীসোণারগৌরাঙ্গ ও সাধন! পক্তি- 
কার সম্পাদ্দকঘ্ধয়ের মনোমালিনা পত্ররিকান্ধারে জনসমাজে প্রচার হইতেছে 
দেখিয়া আমরা খুব দুঃখিত হইয়া! বাধ্য হইয়াই ছুই একটা কথা 
লিখিয়াছিলাম, সোণার গৌরাঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় পূর্বেই এই 
লেখাটা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। লেখার ভঙ্গীতে সম্পাদক মহাশয়ও যে, 
রা প্রতিবাধাদিতে হুঃখিত সাহা বেশ বুঝা গেল। আশাকরি আমর! 

তঃপর ইহাদের পত্রিকায় আর এ সকল দেখিতে পাইব না । (জু: সঃ) 
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প্রসিদ্ধি লাভ করিয়। আসিতেছে । ভারতের যাঁহা কিছু জ্ঞান-গরিম! ভাহ। 
এই উত্তরাখণ্ড হইতেই একদিন প্রচারিত হইয়াছিল ; এ স্থানের প্রতি 
পর্বত, নদ, নদী, বন, উপবন আজিও সেই প্রাচীনতম খবিগণের নামের 
সহিভ স্তি-বিজড়িত হইয়া অভীতের গৌরব কাহিনী ঘোষণা করিতেছে । 
এ অঞ্চলে এমন কোন স্থান নাই যেখানে কোন নাকোঁন খধষির আশ্রম 
ছিল না। এই জন্তই তাঁরতের সর্ব সম্প্রদায়ের হিন্দুর নিকট এই 
উত্তরাখণ্ড পরমতীর্থূপে পুজিত হইয়। আসিতেছে । ইহার মধ্যে বদরিকা শ্রম 
নর-নারায়ণরূপী ভগবানের তপঃক্ষেত্র ৷ এজন হিন্দুর চারি ধামের মধ্ো 
এটা সর্ধশ্রেষ্ট ধামরূপে গণা হইয়াছে । শীস্্ বলেন “কলিকাঁলে ভারতের 
সমুদায় তীর্থ ও দেবদেবী এই উত্তরাখণ্ডেই অবস্থান করিবে |” হিন্দিতে 
চলিত কথায় আছে হিমালয়ের “যেৎনে কঙ্কর,_ তেৎনে শঙ্কর 1৮ ইহাই 
স্বর্গের দ্ধার। যুধিটিরাদি পঞ্চপাঁওব এইপথেই স্বর্গে বা মহাপ্রস্থানে গমন 
করিধাঁছিলেন। আমাদের প্রেমাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রী হ্ইঅদ্বৈত 
প্রভূ, শ্রশ্রীশ্ামানন্দ প্রভু প্রভৃত্তি অনেকেরই যে এইস্থানে আগমন 
হইয়াছিল-_বৈষ্ণবগ্রস্থ হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। অধিকন্তু ধামসত্রে 
দেখা যায়, বদরিকা শ্রম মাধব সম্প্রদায়েরই শ্রধাম। * 

উত্তরাখণ্ড কেবল তীর্থ হিসাবে নয়-_ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতুলনীয় । 
হিন্দু ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশেরও কত পর্যাটক প্রতি বসর এই সব স্থানের 
সৌন্দর্য দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইতে আগমন করেন । 

এই ভূ-্বর্গ দর্শন জন্য বাল্যকাল হইতে প্রাণে বাসনা হইয়াছিল । 
হিমালয় ভ্রমণ সন্বন্ধে বাংল! ভাষায় যত বই, যত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, 

* এই প্রবন্ধটীর কিয়দংশ শ্রগৌরাজসেবকে মুদ্রিত হহয়াছিল, 


পাঠকগণের পাঠের সুবিধার জন্য আমরা সে অংশও পুনরাস্ঘ মুপ্রিত 


করিলাম। প্রবন্ধটী খুব দীর্ঘ প্রতিমাসেই কিছু'কিছু প্রকাশ হইবে । 
(ভঃ সঃ) 
১ 
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মনে হয়, তাহার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি । তিনবার যাইবার জন্ত 
চেষ্টা! করিঘা শেষবারে মহাপ্রভূর কৃপাম এ অধমের দশন-লৌভাগ্য লাত ভয়? 
পুর্ব্বে বদরী-নারায়ণ গমন করা বড়ই কঠিন ছিল। হরিত্বারের কিছু 
দুরেই “লছমন-ঝোলা” পার হইতেই যাত্রীদের প্রাণ হারাইতে হইত । 
তখন সার! পথে বিপদসন্কুল দড়ির ঝোলা এবং পথ ঘাট অতাঁব ভয়াবত 
ছিল। কাজেই যাক্ষিগণকে উইল করিয়! বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইত । 
সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন গৃছ-যাত্রী পূর্বে খুবই কম হইত। এখন কিন্তু সেরূপ 
আর নাই। এখন ২৫,৩০্টা পুলের সবগুলিই লৌহ বা কাঁঠের হইয়াছে, 
পথঘ।ট স্তানে স্থানে ভয়াবহ থ|কিলেও মোটের উপর মন্দ নয়। অধিকন্ত 
যাত্রিগণের সুবিধা অন্ুুবিধার জন্ত গবর্ণমেন্টেরও বিশেষ লক্ষ্য আছে। 
এই সব কারণে বর্তমানে গৃহি-যাত্রীর সংখা প্রতি বৎসরই বদ্ধিত হইতেছে। 
আনন্দের বিষয় বাঙ্গালী যাত্রীর স'খ্াও প্রতি বৎসরই বাঁড়িতেছে ) 

১৩২৯ সালে আমরা যাত্রার জন্ত সব ঠিকৃঠীক্‌ করিয়। মোট ঘাট বাধচি 
এমন সময়ে জনৈক বন্ধু একখানি “দৈনিক বন্থুমতী” আনিয়। হাতে দিতে, 
তাহা পড়িয়া দেখি_- 

“্লক্ষৌর ২৫ তারিখের সংবাদে গ্রকাশ, স্থানীয় গভর্ণমেন্ট যেসব হিন্দু 
তীর্ঘযান্ত্রী ব্দরীনাথ যাইবার ইচ্ছ। করিতেছেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া 
দিয়্মছেন যে, গত মীচ্চ মাসে বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ গাড়োয়াল রাঙ্জো 
আহার্যের অনটন অতান্ত বাড়িয়াছে। সুতরাং তীর্থকামিগণ যেন এ 
বসর সেখানে না গিয়া অপর কোন ন্থবিধাজনক বৎসরে যাইবার 
ইচ্ছ। করেন। ধাঁহার! এই সতর্কভ। অগ্রাহা করিবেন তাহাদিগকে অনশনে 
থাকিতে হইবে । এমন কি লছমন ঝোলায় যাত্রিগণের পথ রুদ্ধ করাও 
প্রয়োজন হইতে পারে |” 

পত্রিকাথানি পাঠ করিয়। বাধ্য হইয়াই যাত্রার সঙ্ষল্প ত্যাঁগ করিতে 
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হইল। আবার যদি এক বৎসর বি ও যাত্রার সুবিধা থাকে, তকে 
যাইতে পারিব 3 কিন্তু সে অনেক দূরের কথা _এই ভাবিষ্না মনকে প্রবৌধ' 
দিদা মোট, ঘাট, খুলিয়া রাখিলাম [ পরে শুনি্াছ্ি, অনেক যাত্রী, ধাছারা 
&ঁ মংবাদ না৷ জানিয়] , বদরী যাইবার জন্য বাহির হুইয়াছিলেন_-তীঁহাদের 
লছমন-ঝোলা হইতে গভর্ণমেন্টের কম্মচারীর! ফিরাইয়। দিয়াছিলেন_-আর 
বাহার কল-কৌশল করিয়! অগ্রসর হুইয়াছিলেন, তীহাদের কষ্টের অবধি 
ছিল না। প্রচুর পয়স। ধিয়াও খান্ভ-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। যাহ! 
হউক দেখিতে দেখিতে একবৎসর কাঁটিয়! গিঘ।--আঁবার বৈশাখ মাস 
আসিলে আমাদেরও যাত্রা করিবার জন্য প্রবল বাসনা জাগিয্স। উঠিতে 
লাগিল। কিন্তু এবার গবর্ণমেন্টের কোনরূপ নিষেধ আজ্ঞা শাছে কি না, 
জানিবার জন্য পুর্বব হইতেই সাবধান হইয়! একখাঁনি পত্র “কনখল রামকুষ, 
সেবাশরমে লিখিয়! পাঠাইপাম। কয়েক দিন পরে সেবাশ্রমের জনৈক 
ব্রহ্ষচারীর উত্তরে জানিতে পারিলাম-_“এবারে যাত্রীদের যাইবার কোন, 
বাধা নাই।” কিন্তু বদরী নারায়ণজীর মন্দির দরজা! কবে ষে খোলা 
হইবে, তাহার সংবাদ ঠিক দিতে পারিলেন না। 

প্রতি বৎসর কা্তিক মাঁসে একালীপুজার পরে বাদরীনাথের মন্দিরের, 
দূর বন্ধ হয় এবং ৬ মাস পরে ঠবশাখ মাসে চন্দন যাত্রার বা ফুল 
দৌলের দিনই মন্দিরের দরজ1 খুলিবার প্রথা; কিন্তু যে বৎসর বরফ 
খুব বেশী পড়ে, সে বংসরে এঁ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে । 

সর্বপ্রথম যে দিন দরঞ্জা খোল! হইবে, সেই দিনে ভগবানকে দর্শন, 
করিবার জন্ত বনু যাত্রী জমায়েৎ হয়। সকলেই এ টবশাখী পুণিমাকে 
লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু যেবারে বরফ গলিয়! পথ ঘাট পরিক্ষার 
হয় না--দরজা খুিতে দেরী পড়ে, সেবারে যাত্রিগণের কষ্টের অবধি' 
থাকে না। তবে এরন্ধপ পুণ্যকামিগণের মধ্যে পাঞ্জাব বা অন্তান্ত দেশীয়. 
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সার 








পিল 


বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণ যাত্রীই বেশী থাকেন, বাঙ্গালী বড় একটা বেশী 
থাকে না। 

কেদারনাঁথে বদরী গপেক্ষ! খুব বেশী বরফ, এজন্ত ওখানে শ্রীমনির 
খোলার ব্যতিক্রম প্রায়ই হইয়া থাকে । এবারে কেদারনাথের মন্দির 
খুজিবার বিলম্ব হইয়াছিল, আমাদের গ্রামের পার্থ স্থখচর গ্রাম হইতে 
অনেক যাত্রী, ধাভারা আমাদের পূর্বে গমন করিয়াছিলেন, তাহার! & 
মন্দির খোল! না হওয়ার জন্য পথিমধ্যে পড়িমাছিলেন ও তাহাদের অনেক 
অর্থ ব্যয় এবং কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 

যাহ! হউক-_ আমাদের যাবার সব ঠিক হইয়া গেল,_-আবশ্তক দ্রবাদি 
গ্রহ করিপাম,_ছুইখানি বদরী যাত্রীর পুস্তক এবং একখানি মানচিন্র 


সঙ্গে নিলাম। * 
আমাদের গ্রামে এ পর্যযশ্ত কোন লোক বদরিকাশ্রমে গমন করে 


নাই, বলিতে গেলে আমরাই বর্তমানে ব্দরী নারায়ণের প্রথম যাত্রী । 
পাঁনিহাটার এক ক্রোশ উত্তরে প্রসিদ্ধ স্ঈপাট খড়দহ গ্রাম হইতে ২৩ 
বৎসর পূর্বে জনৈক বন্ধু বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, 
তাহার অভিজ্ঞতা ও উপদেশ নিবার জগ্ত খড়দছে গিা সমুদয় বিবরণ 
অবগত হইয়! আসিলাম। 

প্রথমে মনে করিয়াঁছিলাঁম, আমরা পরিব্রীজকের মভ গমন করিব, 
তাহাতে আমাদের পাণ্ড ধরিবার আবশ্তক কি? পাও মহারাজদের ফাদে 


সপ -__ শা পাপিশিশাশপশপাশটিাশীশিশীিোশাপতী, 


৯ »* বদরীনাথ যাত্রীদের কি কি দ্রব্য সঙ্গে রাখিতে হইবে এবং বনে, 
জঙ্গলে, পাছাড় পর্বতে ঘুরিতে ফিরিতে আপদ বিপদ হইতে পরিস্্াণ 
লাভের উপায় সন্ধন্ধে, আমরা ভ্রমণ করিয়! যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, 
সেসব কথা শেষে বিস্তারিত ভাবে লিখিব। তাহার দ্বারা হয়তো অনেক 
যাত্রীর উপকার হইতে পারিবে । (লেখক ) 


্শশাশাশাশিশাশীশীশীপপীটিশিচ 











৬০ ভক্তি [ ২৭শ বধ ২য় সংখ্যা 


ক, _.. সাক ১৬ এ, 


পড়িলেই খরচাস্ত হইতে হইবে । কিন্তু খড়দহের বন্ধুটী বুঝাইয়া দিলেন যে, 
গুহীর পক্ষে ওসব তীর্থে পাপ্ডার আশ্রয় লওয়া বিশেষ আবশ্তক, 
নচেৎ পদ্দে পদে অসুবিধায় পড়িতে হইবে । পাণ্ডা এবং কাগ্ডি ব নুটে 
করিতেই হইবে। 

যাহা হউক, পাঁও| কোথায় পাব, কে হইবে ইত্যাদি ভাবিতেছি, এমন 
সময় দেখি হঠীৎ একদিন এক পাও ঠাকুর স্ব-শরীরে আমাদের বাঁড়ীতে 
আসিয়া হাজির! কি করিয়া যে আমাদের ব্দরী-গমন সংবাদ ইনি জানিতে 
পারিয়াছেন, তাহা ভাবিঘাই আমি আশ্ত্ধযাৰিত হইলাম। পা ঠাকুর 
আঁসিছ্াই কেদারনাথের প্রসাদ এবং বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজিতে ছাপান 
কাগজ আমার হাতে দিলেন। 

ঠাকুরটার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া যাত্রাপথের স্থখ হঃখ, আপদ বিপদ 
প্রভৃতির কথাবার্ড। হইল) দেখিলাম বেশ লোক, ভবে এ মৃত্তি-_এ ভাব 
উর স্বস্থানে দেখিতে পাইব কিনাঁ তাহারও সন্দেহ হইয়াছিল। ইনি 
কেদারনাখের পাণ্ডা; নাঁম দাতারাম মদনমোহন শশ্মা, শ্বগায় প্ডিত 
কেশোরাম শুকুলের পুত্র । ঠিকাঁনা ফাউলী গ্রাম, ডাকঘর গুপ্তকাশী 
জেল! গাড়োয়াল। কলিকাতায় ৬০নং অপারচিৎপুর রোডে বাঁসা। 

ব্দরীনাথের পাগ্ডারও ইনি এজেন্ট শ্বরূপ। সেখানকারও ছাঁপান 
কাগজ ইনি দিলেন ভাহাতে আমাদের ভাবা পাণ্ড| ঠাকুরের নাম দেখিলাম 
_উমাশঙ্কর চন্ত্রাপ্রসাদ “চুণারীর ধবজাধারী*। মোকাম ও ডাকঘর 
দেবপ্রয়াগ, জেল! গাড়োয়াল । ইনি ক্রোড়পতি লোক । এর সব-এজেন্ট 
আ'দিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে । 

পাগাদের কশ্মচারীর! হরিঘারে থাকে । তীহাঁর। এক এক দলের সঙ্গে 
দুই জন করি (কেদারনাথের একজন ও বদরীনাথের একজন ) লোক 
দিয়া থাকেন। (এর! এদের “গোমস্তা” ঝলে থাকেন ) গোমস্তারা ষাীদের 


আরঁশ্বন ১৩৩৫ ] হিমালয় গমন**.কাতিনী ৬১ 








বরাবর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, যেখানে যাহ] দার্শনীয় আছে তাহ দেখাইবে, 
বাজার হাট করিবে, এবং জল তুলিয়া! দিবে । এইগুলি গোমস্তার অব্য 
কর্তব্য কর্্ম। এর জন্ত যাত্রীদের গোমস্তাকে কিছু দেবার নিয়ম নাই, পাও 
ঠাকুর গোমন্তাকে ভার প্রাপ্য দিবেন । তবে পাণ্ডা মহারাজ যে নিজের 
বাঙ্া হইতে গোমস্তাকে বিদায় করিবেন না, দে কথাট। আর কাহাকেও 
বোধহয় বুঝাইতে হইবে না । আমাদেরই মাঁথ! হইতে টেক্স তুলিয়া নিবেন । 
কিন্ত এই গোমস্তার! বড়ই বিশ্বাসী ও অনুগত । সার! পথ ভৃত্যের মত 
আজ্ঞাবহ হইয়] যাঁত্রিগণের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়। থাকে । যান্রিগণের সুখ 
স্বাচ্ছন্দের জন্ত সর্বদঠই উদগ্রীব হইয়া থাকে । এই সব কাঁরণে ঘাত্রীর! 
স্বতংপ্রবৃত্ত হইয়া গোমস্তাদ্দের বেশ ভাল করিয়াই বিদায় দান করে। 

যাহ! হউক্‌ কেদারনাথের পাও ঠাকুরের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া: 
তহাকেই আমাদের পাও! ঠিক করা হইল । কিন্তু এই পাঙাঠাকুরের। 
যাত্রার বিলম্ষ আছে; কারণ, তাহার আর আর যাত্রীর। বিলম্বে বাহির 
হইবেন। আমরা কিন্তু দেরী করিতে পারিব না, ১১ই আষাঢ় (মঙ্গলবার ) 
পাপিভাটীর দণ্ড মছোত্সবের পুরে আমাদের ফিরিয়া আসিতেই হইবে) এ 
জন্ত পাগাঠাকুর ভেবে চিন্তে তার হরিদ্বারের ঠিকানা দিলেন, সেইখানে 
গেলেই তার লোক আমাদের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। আর পাছে 
আমরা বে-হাঁতি হই! পড়ি বা অপর পাঁণ্ডা আমাদের অধিকার করে, এজন্ঠ 
তিনি একখানি ছাপান কাগজে আমার নাম স্বাক্ষর করিয়া নিলেন এবং 
বলিয়া দিলেন যে, “আপনার এই স্বাক্ষরযুক্ত কাগজ যিনি আপনাকে 
হরিঙ্জারে দেখাইবেন, তাহাকেই আমার লোক বঙিয়। বুঝিবেন |” 

আমর হবিছীকে গ্ুথমে ছে পাণ্ডান বাড়ীতে উঠিব তাহারও ঠিকখন। 
দিলেন। নাম পাশ্নীলাল কুস্তকর্ণ, “এক কথাওয়ালা” ব্রঙ্গকুণ্ড, হরিদ্বার। 

পাওাঠাকুর খুসী হইয়া গেলেন | আমরাও যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে, 


৬২ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ২য় সংখা। 











লাগিলাম । আগে কথ হইয়াছিল আমরা ৩৪ জন বন্ধু মিলিয়া যাত্রা 
করিব; কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের গমন সংবাদ প্রচার হওয়ায় শেষে 
সর্বসমেভ আমর ২৬ জন যাত্রী হইলাম। এই ২শ্জনের মধ্যে স্ত্রীলোক 
ছিলেন ১৫ জন। “পথে নারী বিবর্জিতা” এই নীতি পালন জন্ত আমরা 
বহু চেষ্টা করিয়াও মাতৃস্থানীয়া ধর্মপ্রাণ রমণীগণের উপরোধ অনুরোধ 
'অবছেলা করিতে পারিলাম না। ভিন স্থানের যাত্রী লইয়। আমাদের দল 
গঠিত হইল । প্রথম পানিহাটী ও নিকটবর্তী স্থানের লোক, 
এদের দলপতি হইলেন আমার এক বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত ষঠীচরণ 
দাস। দ্বিতীয় মেদিনীপুর জেলার শ্যামচক নামক স্থানের জমিদার 
শষুক্ত পরেশনাথ রায় মহাশয় ইহার সঙ্গে ইহার গুরুদেব, খাতা, 
স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধব সহযাত্রী হইলেন। তৃতীয়__লালগড়ের রাজা বাঙাছরের 
মাতৃদেবী । তিনি, এক রাজকুমার এবং ম্যানেজার ও ত্বৃত্য সহিত সাথা 
হইলেন। রাজমাতাঠাকুরাণী নিজের পরিচয় অতি গোপন রাখিতে আমা 
দিণকে অনুরোধ করিলেন। তাহার কারণ, পাণ্ডা মহাশয়ের তাহার 
পরিচয় পাইলে গুড়ের গাছ পাইয়া বসিবেন। কিন্তু রাজমাভাঠাকুরাণ! 
গোপনভাবে আমাদের সহিত গমন করিলেও প্রত্যেক তীর্থে, তিনি যেল্ূপ 
ব্যয়ভূষণ বা দানধ্যান করিয়াছিলেন তাহা রাজবংশেরই উপযুক্ত 
অতিরিক্ত খরচের জণ্ত রাজ! বাছাছুরকে টেলিগ্রাম করিয়া পুনরান্ন তাহাকে 
অথ আনাইতে হইয়াছিল। 

কাল'চরণ দাদ আমার একটী বন্ধু। আমার এই হূর্গম পথে যাবার 
কথ! শুনিয়া অবধি তাহার চক্ষু অশ্রভারাক্রাস্ত হইল, তাহার ধারণ! 
দাদাকে হয়তো আর ফিরিয়া পাইব লা তাই একদিন ফটোগ্রাফার 
ডাঁকিয়া আমার ফটো? তুলিয়া লইয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে আমাদের 
'যান্রার দিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল । 

ক্রমশঃ 


বৈরাগ্যের প্রবোধ 


( গত আধা মাসের প্রকাশিত অংশের অবশিষ্টাংশ ) 


হারাধন ও তাহার পত্রী সব শুনিল। ঠাঁকুর বলিলেন, সমস্তই 
গোবিন্দের ইচ্ছা । তিনি ক্লীড়াময়, তিনি কৌতুকময় । এ সবই লীলা- 
ময়ের লীলা । তিনি আঁপন মায়ায় আপনি জীবদেহ নির্দীণ করেন । জীব- 
দেহে আত্মারূপে আপনি প্রবেশ করেন আপনি মারেন,-আপনি 
মরেন। তিনি আপনি কান্দেন,__আঁপনি হাসেন । এই সংসার তাভার 
রঙ্গমঞ্চ । ইহাতে তিনি নিত্যরঙ্গ করেন। তিনি রসিকেন্ত্র চূড়ামণি। 
যিনি তাহার এই বিপুল অভিনয়ের মাধুর্য অনুভবে সমর্থ, তিনিই সেই 
লীলাময়ের লীলার আস্বাদন করেন। তিনি আনন্দময় । অহঙ্কারদবার! 
যে বিমুঢ়, সে-ই মনে করে আমি কর্তা, বস্তুতঃ কাহারও কোন কর্তৃত্ব নাই। 
আমরা নিজের ইচ্ছায় সংসারে আসি নাই--নিজের ইচ্ছায় মরিতেও পারিব 
না। আজ যা মনে করি--কাল তাহার বিপরীত হয়। তাই বলি, যিনি 
পুত্র দিয়াছিলেন, তিনিই নিয়াছেন । আমরা তাহার সামগ্রী পাইয়! হাপিয়া 
ছিলাম। এখন ভাঁহার সামগ্রী তাভাকে লইতে দেখিয়া! কান্দিতে বসিলাম | 
এ কান্নায় সেই রপিকেন্ত্র চূড়ামণি হানিতেছেন। ইহাও একটু বুঝ! 
উচিত। 

হারাঁধন অমনি বলিল, হ! প্রভো, তা সভ্য! তার ধন তিনি নিলেন, 
ভাহাতে আমাদের বলিবার কি আছে! চন্দ্রবাবু বলিলেন---এ লোকটী 
কে? ইনি ত বেশ তত্বজ্ঞানী | 

ঠাকুর--ইনি বীস্তবিকই জ্ঞানী। ইহারও একটি কর্মক্ষম যুবক পুত্র 
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অকালে মারা গিয়াছে । তার জন্ত ইহার কোন কষ্ট নাই। হারাধনকে 

জ্ঞানী বলিয়! প্রশংসা করায়, হারাধন একটু মনে মনে ফুলিঘঈট| উঠিল । 
একটু জ্ঞানীর মত বলিতে লাগিল,“হ! বাবু, গবিষয়ে একরূপ ঠিক হয়েছি ! 
যা যাওয়ার ভ। গেছে,_কাদলে ত আর সে ফিরে আস্বে না! সংসারের 
এই জন্ম মৃত্যু হর্দম্‌ চলছে । এটা জন্মে, ওটা! মরে, এটা হাঁসে, ওটা কান্দে। 
সবই গোবিনের ইচ্ছা» এ তার খেলাই বটে! 

বৈকালে ঠাকর শ্রমদ্ীগবত খুলিয়া প্রহ্নাদ চরিত্র পাঠ শুনাইলেন। 
প্রহলাদের প্রতি হিরপ্যকশিপু অভ্যাচীর করিতেছে, আর প্রহলাদ হরিনীষে 
তন্ময় হইয়া আছেন। নামে কি.দুঢ়তা-হরিপাদপস্মে কি নির্ভর--এবং 
অভগবানে কি বিশ্বাস। 

হারাধন পত়ীর সহিত তাহা শুনিল। রাত্রে সতী পুরুষে একত্রে বলাবলি 
করিতে লাগিল, ণ্ঠাকুর যাঁ বলেন তা সত্যই বটে । জীবনের অর্ধেক যায় 
ঘুমে আর অদ্ধেকের বার আনা যাঁর খেলায় ধুলায় এবং বাদ্ধক্য ও জরায়। 
যে কটা দিন থাকে তাও কেবল ধন পরিজনের মিথ্যে ভাবনায়ই যায । 
স্থতরা* শ্রভগবানের নামে প্রেমে যে একটা সুখশাস্তি তা আর বোঝার 
সময় কৈ? এবার জীবনটা মিথ্যাই গেল। সব প্রভুর ইচ্ছা" 

প্রত্যহ ঠাকুর হয় ভাগবত না ভয় গীতা পাঠ করেন। প্রায় পথে পথে 
পণের দিন গত হইল । হারাধনের মন ফিরিয়া গেল। সে তখন একবার 
ভ্রীধাম বুন্দীবনে যাবার জন্ত ব্যাকুল হইল। ঠাকুর বলিলেন-_তাই ভাল! 
ভবে গতিখালি যাইয়া টাকাগুলো নিয়া এলে খুব কাঁজ হবে। তীর্থেত 
টাকারও দরকার” ঠাকুরের কথায়, হারাধন গতিখালি যাওয়ার জঙ্গ 
ব্ন্ত হইল। ছুঃদিন পরে ঠাকুর হাপিসহর আমিলেন। হালিসহরে 
মধু ঠাকুর খুব টাকাওয়াল। লোক ছিল। ঠাকুর পঞ্চানন মুখুধ্যের বাড়ী 
উঠিয়। তাহার খবর জিজ্ঞাস করিলেন। 
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পঞ্চানন কঠিল--মধুর খবর এখনও আপনি পান নাই? আহা তার 
কথা আর কি বলিব! ভগবান গোবিন্দের খেলা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
বুঝার সাধ্য নাই। যে মধু অতি দরিদ্র ছিল, সে ক্ড কষ্টে প্রথম প্রথম 
নারিকেল, আম জাম, ঝাঁক! ভরিয়া বিক্রী করিয়া যৎ্সামান্ত লাভ পাইত; 
তদ্বার৷ কিছু টাকা করিয়! তাই শেষে লগ্রী করিয়া ক্রমে ত্রিশ হাজার টাকা 
ব্যাঙ্কে মন্ুত করিল। কোন সন্তানাদদ নাই, সকলেই তাকে কাশী 
হওয়ার পরামর্শ দিত, স ক্ছিতেই যাইত না। এদিকে চোর ও গুণ্ডার দল 
তার টাকা চুরি করিতে নানীরূপ কল কৌশল পাকাহতে জাগিল। শেষে 
একদল লোক মিলের বাবু সাজিয়া তার বাড়ী আসিল। তারা বলিল, 
আপনি পণের হাঁজার টাক! গৌরাপুর মিলে ধার দিলে একমাস পরে বিশ 
হাজার টাক পাইবেন। যাঁদ দিতে পারেন তবে সাহেবের সঙ্গে একবার 
দেখা করিতে চলুন । 

মধু বিশ্বাস করিয়া মিলে গেল। সেখানেও একজন বড় বাবু হহয়! 
ঝবপিয়াছল। সে মধুকে চেয়ার পাড়িয়া বসাহল এবং নিজে সাহেবের 
কামরায় গেল। কিছুক্ষণ পরে ছিরিয়া আসিয়া বলিস, “সাহেব বশিলেন, 
“আমার সঙ্গে আর দেখ করার প্রয়োজন নাই। এক সপ্তাতের মধো টাকা 
আনিয়া! দিলেই হইবে । পর মাপের পণের তারিখে মায় সুদ বিশ হাজার 
টাকা পাইবে |” 

মধু তাই বিশ্বাস করিয়া বাড়ী আসিল। পরদিন কলিকাতা যাইয়৷ 
ব্যাঙ্ক হইতে পণের হাজার টাক তুপিয়া আনিল! রাত্রিকালে স্বামী স্ত্রী 
শয়ন করিয়া আছে এমন সময় গুগারা সিদ কাটিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ 
করিস। তাহাদিগের ভাত মুখ বান্ধিয়া ফেলিল, এবং মাথায় বাটালিব 
আঘাত মানিয়। ছুইজনকেই খুন করিয়। গৃহের সমস্ত জিনিষ লইগ্া গেল। 


পরদিন কেহ কোন খোঁজ করে নাই। তার পরদিন লোকের 
৫ 
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নজরে পড়িল। পুলিশ আসিয়া লাস চালান দিল। খুব তীব্রভাবে 
অনুসন্ধান আরম্ত করিল। কিন্তু আজ পর্যাস্তও কোন কিছুই আক্কারা 
হয় শাই। 

তারপরে তার যেপণের হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত আছে তার 
কন্ত তাঁর দুই ভগ্রীর ছুই ছেলে মোঁকদ্দমা আরম্ভ করে। এক জন 
এক উইল হাজির করে। সে উইল মিথা। প্রমাণিত হয় এবং সে 
ভাগিনেয় জালিয়াতির অপরাধে জেলে যায়। তার পুত্র গুণ্ডা নিযুক্ত 
করিখা অন্ত ভাগিনেয়কে সেদিন খুন করিয়াছে । এখন তাহারই তদন্ত 
হইতেছে । কেবল টাকার জন্ত এত অনর্থ। গ্রভো, ইহা যষেকি 
কাও হইতেছে তাহা আর কি বলিব। হায়রে লৌভ, আর হায়রে 
টাকা! প্রভু, আশীব্বাদ করুন যেন এ জীবনে আর টাকার মানুষ 
না হুই 1৮ 

হারাধন শুনিয়া হতভম্ব হইয়া কিছুক্ষণ দীড়াইয়া রহিল, শেষে 
বলিল, “ঠাকুর চলুন, আর এ সব গ্রামে গ্রামে না ঘুরিয়া শ্রধাম বুন্দাবনে 
যাই। আর কিছু ভাল লাগে না। যেখানে যাই, সেখানেই ভর 
অকাল মৃতু, না হয় খুন, না হয় মোকদদযার কথা। এসকল আর 
ভাল লাগে না। যত অন্যায় অত]াচারের কথ আর সা হয় না। 

ঠাকৃর বলিলেন-__গতিখালি যাইয়া টাঁকগুলি লইবার ইচ্ছা করি। 

হারাধন--.আর টাকা । এই ভ টাকার দশ।। আর টাকার দরকার 
নাই॥। যালাগে আমি দিব। 

হারাথনের স্ত্রী-তাই ত! সে দিন ধনাই সেখ ও ভজ! ডোম পাগুনা 
টাক চাওয়ায় আমাদিগকে খুন করিবে বলিয়া ভদ্গ দেখাইয়! গিয়াছে । 
আর প্রভু, সে দেশে যাইয়। কাজ নাই। চলুন শ্রাধাম বুন্দাবনে ষাই। 
প্রভুর ধামে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাও শ্রেমঃ। যেদিন 
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কিছু না ছুটিবে সেদিন হ!' গোবিন্দ, হ| রাঁধারাণী বলিয়। প্রীযমুনার জল 
পান করিব! চলুন শ্রীধাম বুন্দাবনে গমন করি। 

তুর্গেশ ঠাকুরের হর্দয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। হা গোবিন্দ! বলি! 
এক দীর্ঘ নিশ্বীস তাগ করিলেন । তার পরদিনই ধাম বুন্দাবন 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন | 

লোকের অবস্থা দর্শন করিয়া, লৌকের ধনজনের পরিণাম পর্যালোচন৷ 
করয়া, এবং সঙ্জন সঙ্গে শ্াশ্রীরাধাগোবিন্দের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া 
শোক সন্তপ্ত চিত্তে যেমন বৈর।গোর উদয় হয়,--যেমন সান্তনা! পাওয়া যায় 
তেমনটা বোধহয় আর কিছুতেই হয় না। 


শ্রীভূলুয়। বাবা। 


শ্রীস্বীঅমিয় নিতাই চরিত 


(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত ) 
(১৯ ) 
পাষানও বুঝি গলিল। এমন অপূর্ব ব্যাপার জগাই কখনও দেখে 
নাই । সে স্তন্ধ হইয়া (নিতাইর সুখের পানে চাহি রহিল। 
জগায়ের মন অমনি দরবিয়া গেল 
স্তস্তিভ হইয়া সে দাড়ায়ে রহিল ॥ 
মাধাই কিন্তু ইহান্ডে একটুও নরম হুইল না। ভাহার চিত্ত জাগাই 
অপেক্ষা শত গুণে কঠিন। তাহার রাগ আরও বাড়িয়া গেল। নিকটে 


প্র 
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একথণ্ড কলসীর কান! পড়িয়াছিল, তাহাই তুলিয়া লইয়া অতি জোড়ে 
সে নিভাইর মন্তকে ছুড়িয়া মারিল। নিভানন্দের মস্তক হইতে তাহাতে 
দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল, অপুর্ব ব্যাপার ! নিতাইর কিন্ত 
তাহাতে জক্ষেপও নাই। 
ফুটিল মুটকি শিরে রক্ত পড়ে ধারে। 
*গৌর* বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে ॥ 
নিতাই আনন্দে গৌর গৌর বলিয়া! নুষ্ঠ্য করিতেছেন তিনি 
বুঝিয়াছেন এবার ইহারা উদ্ধার পাইবে । মীধাইর কিন্তু তখনও 
ক্রোধ যায় নাই, সে আবার একখণ্ড কলসী ভাজ! লইয়া মারিতে 
উঠিল। মমনি জগাই তাহার ভাভ ধরিয়া বলিল, কর কি ? 
বিদেশী অবধূতকে মারিয়! আমাদের কি পৌকুম হইবে?” 
নিভাই তখন নাঁচিতে নাঁচিতে দুই ভাইকে বলিতেছেন__ 
মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি। 
তোদের দুর্গনি আমি সহিবারে নারি ॥ 
মেরেছিস্‌ মেরেছিস্‌ ভোরা ভাহে ক্ষতি নাই। 
স্থমধুর হরিনাম মুখে বল তাই ॥ 
এস্থলে একটী প্রাচীন পদ উদ্ধা£ করিবার লোভ স্বরণ করিতে 
পারিডেছিন।। যথা 
*সংকীর্ভন ছলে গৌর নিষ্ভাই নগরে বাহির হৈল। 
জগাই মাধাই যথা বসিগ্লাছে তথ! উপনীত হৈল ॥ 
খোল করতাল, বিষম জঞ্জাল, ভাঁবিল সে দোন ভাই। 
মারিমার তরে স্ুরাভাগ্ড করে, চলিল পশ্চাতে ধাই ॥ 
গ্রভু নিভ্যানন্দ হরিদাস আর, দাড়াইল হস্ত মেলি । 
সুরাতাও কান্ধ! হাভেতে আছিল, মাধাই মাবিল ফেলি॥ 
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নিতাই ললাটে সে কান্ধ! লাগিল, ছুটিল শোণিত নদী। 
তবু অবধূক্ত কহে ভাই আয়, তরিবি এ ভবে যদি ॥ 
আয় দেই কেল, বল হরি বোল, আয়রে মাধাই ভাই ॥ 
হ্ামদাস কহে, এমন দয়াল কোন কাজে দেখি নাই 1" 
পদ্দকর্তী। হরিদাস বলেন” 
"মুঢ পাষণ্ীছিল, জগাই মাধাই হস, 
কাধ। ফেলি মারিল কপালে । 
রুধিরে বহিল নদী, ছ্বাহু পসারি তবু, 
পভ দোহে করলহি কোলে |” 
প্রভূ পশ্চাতে থাকয়া মধুর নুহ্য করিডেছেন। অগ্রে এত যে 
কাণ্ড হইঙগ তাছা তিনি কিছুই জানেন না? বোধকরি ভিনি 
নিজ্যানন্দ মহিমা জগৎকে দেখাইতেছেন । জগাই মাধাই উদ্ধার লীল! 
নিহাইর দ্বারাই হউক । প্রভু নুত্য করিতেছেন এমন সময় একজন 
ভক্ত দৌড়াইয়া আসিয়া সম্মুখের ঘটনা বলিলেন। প্রভূ শুনিয়া সত্বর 
নিতাইর নিকট চলিয়া আসিলেন। তিনি আমিয়। দেখেন__ 
নিভায়ের অঙ্গে সব রক্কপড়ে ধারে। 
আনন্দময় নিজ্যানন্দ গৌরাঙ্গ নেহারে ॥ 
প্রেমভরে শ্রাীগৌরাঙ্গ নিভাই কোলে নিল। 
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল ॥ 
তবে মাধা$ সন্ধোধিয়া বলেন কারে । 
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের জরে? 
বলিতে বলিতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন । বলিলেন "হারে পাপাজ্মাগণ ! চির 
জীবন ঘোর পাপ করিয়াও কি তোদের ক্লান্তি আসিল না। আজ 
জীনিজ্যানঙ্দকে আহ করিয়া কি তাই তোর! তোদের পাপের ত্বরা 
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পূর্ণ করিলি? নিতানন্দ তোদের কোন দোষ করেন নাই। তাহাতে 
আবার তিনি বিদেশী সন্গ্যাপী। তিনি ক্রোধ হীন, ভূবনের বন্ধু, আনন্দ- 
মর অভিমান শূন্ত_-তাহাকে আহত করিয়া তোদের পাপব্রত পূর্ণ 
হইয়াছে । হারে তোদের এতই যদি ক্রোধ হইয়াছিল তবে আমাকে 
মারিস নাই কেন? এখন পাপের ফল ভোঁগ করিতে হইবে, তোরা 
দণ্ড গ্রতণ কর।।” 

তখন পেই মহা তেজস্বী ছু্দাস্ত প্রকৃতির নরঘাতকণ্ধয় তাহাদের 
নিজ্ত বাড়ীতে আপনাদের সৈন্তাদি পরিবেষ্টিত হইয়াও প্রতুর কুদ্রমুর্তির 
নিকট মস্তক অবনত করিল। যেমন ঘোরতর অপরাধী বিচারকের 
সম্মুখে দাড়াইয়৷ দণ্ড গ্রহণ করিবার পুব্বে ভয্নে কাপিতে থাকে, জগাই 
মাধাইও প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া! সেইরূপ কাপিতে লাগিল। তাহাদের 
নিমাই পণ্ডিত আজ কালাস্তক যমের মতই তাহাদের চক্ষে প্রতীঘ্বমান 
হইতেছে । আরও তাহাদের স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাহারা অপরাধী 
এবং প্রভু তাহাদিগের বিচার করিভে সম্পূর্ণ সক্ষম । জগাই মাধাই 
প্রভুর অপুর্ব প্রভাবে অভিভূত হইয়া ভয়ে কাপিতেছিল, এমন সময়ে 
প্রভু *5ক্র” শচক্র” বলিয়া চক্রকে আহ্বান করিলেন। যখন শ্রীগৌরধ্গ 
“চক্র” প্চক্র” ললিয়া ডাকিজেন তখন ভক্তগণ পর্যান্ত স্তম্ভিত হইলেন । 
মুরারির দেহে শ্রীহন্গমানের আবেশ হইত। হন্ুমান-ভাবে যুরারি' 
গর্জন করিতে করিতে বলিল, প্রভূ! ন্ুদর্শন চক্রকে আবাহুন করিবার 
ত আবশ্যক নাই, আমাকে অনুমতি করুন, আমিই এই ছুই পাপীকে, 
মালয়ে পাঠাইয় দিতেছি 

নিমাই “চক্র চক্র* বলিয়া! ডাকিতে নিভাই উহ্ছিস্র হইয়াছিলেন। এখন 
জাবার মুরারি গুণ্ড ছুই ভাইকে বধ করিবার জন্ত প্রভুর নিকট 
কবন্থমতি চাওয়াতে নিতাই আপনার মাথার বেন! ভুলিয়া গিয়। মুরা রির 


আশ্বিন, ১৩৩৫] জ্অমিয় নিতাইচারিত ৭১ 


হাত ছটা ধরিয়া বলিলেন, “ভাই, ক্ষমা দাও" ইহা বলিয়া নিতাই পশ্চাৎ 
দিকে চাহিয়া দেখিলেন ন্ুদর্শনচক্র অগ্রির মত প্রজ্লিভ হইয়া জগাই 
মাধাইর দিকে আসিতেছে! তখন নিতাই বাস্ত হইয়া সুদর্শন চক্রকে 
করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, “সুদর্শন! ক্ষমা দাও। তুমি এই 
ছুই ভাইকে বধ করিও না। আমি প্রভুর পায়ে ধরিয়া ইহাদের প্রাণ 
ভিক্ষা মাগিয়া লইতেছি।” ইহা বগিয়া নিতাই বাস্ত হইয়া প্রভুর চরণে 
পিয়া বলিতেছেন” প্রভু তুমি আপন প্রতিজ্ঞা ভূলিয়া গেলে, তুমি ন! 
বলিয়াছিলে এই অবতারে চক্র ধরিবে না? ভক্তি ও কাঁরুণা রদে 
ডুবাইয়া কলির পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে? আর আজ যদি 
ইহাদিগকে বধ কর তবে আর কাহাকে উদ্ধার করিবে? তোমার 
পতিত পাবন নামের সাক্ষী কেহ থাকিবে না। 

এই যে ঘটনা হইতেছে, নিতাই প্রতৃকে যাহা বলিলেন, ভক্তগণ 
এবং নগরের শত শত লোক যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছিল সকলে 
দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। 

নিতাই কাতর হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, “প্রভু এই ছইটি জীবকে 
আমাকে ভিক্ষা দিয়া তোমার পতিহপাবন নামের গৌরব রক্ষা কর” 
প্রভূ কিন্তু কিছুতেই কোমল হইতেছেন না, ইন দেখিয়া নিতাই আবার 
বলিলেন প্প্রভু ! তুমি মাঁয়া ত্যাগ কর, তুমি এ সমস্ত যাহা করিস্তেছ তাহ! 
গৌরব বুদ্ধি করিবার জন্ত | আমার কপালে যাহ! লাগিয়াছে তাহ] সামান্ট, 
জগাই মাধাই আমাকে ভয় দেখাইবার জন্তই কলসীর কান! ছুড়িয়াছিল, 
দৈবাৎ উহা! আমাকে লাগিয়া গিয়াছে । প্রভু আমার মান সন্ত্র 
ছারেখারে যাক্‌। তোমার অভয় পর্দে এ ছু”্টা পন্তিত জীবকে স্থান, 
দিয়া উদ্ধার কর।” 

এখন চৈতন্ত মঙ্গল গীত হুইতে শ্রবণ করুন, 
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“সুদর্শন বলি প্রভু স্মরে বারে বার । 

শুনিয়। মুরারি গুপ্ত ছাড়য়ে হস্কার ॥ 

মুরারি কহয়ে শুন প্রভু বিশ্বস্তর | 

আজ্ঞ! পাই এ ছুই পাঠাই য্মঘর ॥ 

শুনি নিভ্যানন্দ ধরেন মুরারির হাত। 

হেন কালে সুদর্শন আহল সাক্ষাৎ ॥ 

সুদর্শন চক্র-অগ্রি গ্রুগব হইয়া । 

জগাই মাধাই প্রতি চলিল কুপিয়া ॥ 

দয়ার সাগর মোর নিতাননা রায়। 

না মারিহ বলিন্ুুদর্শনকে কহয় | 

দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে প্রভূর চরুণে। 

এ ছুই পতিত প্রস্থ মোরে দেহ দানে ॥ 

আর যুগে যুগে দৈতা করিলে উদ্ধার । 

সশরীরে এ ছুইয়ের করছ নিস্তার ॥ 

কর জোড়ি প্রভুরে বলয়ে নিষ্যানন্ন। 

না হইল নিম্তার কলি অধম ছুরস্ত | 

সংকার্তন আরস্তে তোমার অবতার । 

কৃপায় সকল জীবের করিবে উদ্ধার ॥ 

যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার। 

কেমনে করিবে কলি জীবেরে উদ্ধার ॥* 

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত নিভ্যানন্দের আর্তি, বিনয়, কাকুতি, 

মিনতি, বাগ্রতা, প্রাণ্পন সঙ্কল্প, তাহার একবার উর্ধপানে চাহিয়। সুদর্শনের 
প্রতি মিনতি, একবার ছুটি হা ধরিধা মুরারিকে মিনতি ও একবার 
প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মিনতি দৌঁখিয়। তিন জন 


খ্সআশ্বিন, ১৩৩৫ ] জ্বীঅমিয় নিতাইচরিত ৭৩ 


স্পিন 


ব্যতীত উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত হইয়াছেন। দে তিন ভন, 
প্রভু ম্বরং আর জগাই ও মাধাই। নিতাই আমদের জীবন ভিক্ষার 
নিমিত্ত থে কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন তাহা তাহারা কণেঞ 
শুনিবার অবকাশ পাইজেছে না। তাহাদের নয়ন স্থির ভাবে প্রভুর 
সুখপানে রহিয়াছে । ভাহারা দেখিতেছে প্রভু রুদ্র অবভার। মুখে তাছার 
করুণার চিহ্কমান্রও নাই । ইছ! দেখিয়া তাহার! ভয়ে একেবারে অভি- 
ভূত হুইয়! পড়িয়াছে। 

যখন নিজ্যানন্দ দেখিলেন যে, প্রভূ কোমল হইতেছেন না, ভখন 
তিনি নিরুপায় হইয়া বলিতেছেন, প্প্রভৃ! আর এক কথ! বলি, তুমি 
এ ছুটীকেই দণ্ড করিতে পার না, যেহেতু জগাই আমার প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছে ।” 

অমনি প্রভুর মুখের কঠিন ভাব অন্তথিত হুইল । তিনি বলিতেছেন 
জ্গাই তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, সে কি? নিভাই বলিলেন, 
“মাধাই যখন ভিতীয়বার কলসী খেও দ্বারা আমাকে প্রহার করিবার 
উদ্ভোগ করে, তখনহ জগাই ভাহার হাতে ধরিয়া ভাহাকে নিবারণ 
করে, তাহাকে তিরঙ্কার করিয়া বলে যে, সে. অতি নিদ্দিয়ু। কারণ সে 
বিদেশী মন্গ্যাসীকে মারিয়াছে, তাহাতেই মাধাই আর আমাকে মারিতে 
পারে নাহ ।” 

প্রভু বলিতেছেন, “তুমি বল কি? এই জগাই, মাধাইয়ের হাত 
ধরিয়া তোমাকে বাচাইয়াছে? হারে জগাই, তুই আমার নিত্যানন্দের 
প্রাণ রক্ষা করিজাছিপ? তবে ত আমি তোরই হইলাম। 
আয় তোকে প্রসাদ প্রদান করি।” ইহাই বলিয়। শ্রানিমাই, সব্ব 
সমক্ষে সেই অল্পৃশা পামর, সেই শত শত নরনারী হত্যাকারী জীবাধমকে 
হৃদয়ে গাঢ়য়পে ধরিয়। আলিঙ্গন করিলেন । 


৭8 ভর্তি [ -৭শ বধ ২য় সংখ্য। 





“জগাই তখন কি বলিতে গেল, কিন্তু কথা ফুটিল না; অমনি 
ছিব সূল দ্রুমের স্তায় দীঘল হইয়! মুত্তিকাঁয় অচেতন ভইয়া পড়িয়া গেল। 

মাধাই সমুদয় দেখিতেছে। প্রভুর রুদ্র মুদ্তিও দেখি, আবার 
জগাইকে করুণা করিতেও দেখিল। দেখিল তাহার সেই সমুদয় পাপ 
কর্মের অর্ধভাঁগী ভ্রাতা শ্রীগৌরাজের দক্ষিণ পদখানি হৃদয়ে করিয়া ধুলায় 
লুন্তিত হইতেছে আর অশ্রু জলে উহা ধৌত করিতেছে । তখন 
মাধাইয়ের চৈতন্ত হইল, আর "আমাকে রক্ষা কর” বলিয়া সে তখনি 
শ্ীগৌবাজের পদ্দভলে পড়িল। 

প্রভূ অমনি ছুই পদ পশ্চাতে হটিলেন। বলিতেছেন, ওরে অধম, 
তুই ধে ঠাঁকুরালীতে উন্মত্ত হইয়া জীবের উপর এত অতাচার করিয়া 
ছিস, সেহ নদীয়ার ঠাকুরালী পরিত্যাগ করিয়া আজ কেন ধুলায় 
লুন্টিভ হইতেছিস ? নদীয়ার বাজ! হইয়! এখন ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছিস, 
ইহাতে তোর লজ্জ। বোধ হইতেছে না? মাধাই ! আমা হইতে তোমার 
উদ্ধার হইবে নাঁ। (শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত ) 

নদীয়ার রাজ। হও তোমর। ছ'জন। 
রাজ] হ'য়ে কি কারণে কান্দহ এখন ? 

তখন মাধাই কাতর হহয়! বলিল, প্রভু ! তুমি জগতের পিঙ, তৃমি 
আমাকে ত্যাগ করিলে আমি কাহার নিকট যাইব । আমরা ছুহ ভাহ 
একন্তদ্রে পাপ করিয়াছি আমাকে ত্যাগ করিয়া জগাইকে উদ্ধার করা 
তোমার কখনই উচিত হয় না । 

নিমাই বলিলেন,_জগাই আমার নিকট অপরাধ করিয়াছে, স্থতরাং 
আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। কিন্তু তুমি শ্রানিত্যানন্দের, 
নিকট অপরাধী । যাহারা আমীর ভক্তের নিকট অপরাধী তাহাদিগকে 
ক্ষমা করা আমার সাঁধ্যাতীত 1 ভক্তদ্রোহীদিগকে আমি ত উৎসাহ দিতে, 
পারি না) ভক্তপ্রোহীকে দণ্ড দেওয়াই আমার কার্ধ্য। 

ক্রমশঃ 


বৈষ্ব সংবাদ ও মন্তবা 

আগামী ২৫এ কার্তিক রবিবার ( ১১ই নভেম্বর ) শ্রীপাট পানিহাটিতে 
কলিপাবনাবভার শশ্রামন্মহা প্রভুর আগমন উপলক্ষে স্মরণ মহোৎমব 
এবং শুৎসঙ্গে বিপুল উদ্যমে একটী বৈষ্ণব প্রদর্শনী হইবে। সর্বসাধারণে 
যাহাতে যথাসময় উৎসবে যোগদান করেন কর্তৃপক্ষ তাহার জন্ত আবেদন 
জানাইয়াছেন। 

প্রেমাবতার শ্রুমন্মহা প্রভু শ্রধাম বৃন্দাবন গমন মানসে ৬পুরীধাম 
ভইতে বিজয় দশমীর দিন বহির্গত ভইয়া ভৎপরবর্তী কৃষ্ণ দ্বাদণীডে 
পানিহাটী রীঘব ভবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন । 

প্রভুর আগমনে কিরূপ জনতা-কিরূপ প্রেমপ্রবাভ প্রবাহিত হইয়া- 
ছিল, রাঘব পণ্ডিত প্রাণ গৌরাঙ্গকে নিজ ভবনে পাইয়া কিরূপ আনন্দ 
অনুভব করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্ত চরিভামৃত, অটৈতন্ত ভাগবতাদ্দি গ্রন্থে 
তাহ অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। আজ পর্যাস্তও সেই প্রেমোদ্দীপক 
শ্বতিচিহ়-__গ্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ পুত জীর্ণ প্রাচীন ইট্টক নির্মিত ঘাট, 
প্রচ্ছায় শীতল সেই প্রাচীন ৫** শত বৎসরের বট বৃক্ষরাঁজ, প্রভুর 
বিশ্রাম স্থান সেই পিও বা বেদী, সেই রাঘব ভবন, সেই ভুবনমোহন 
শশ্রামদন্মোহন বিগ্রহ প্রভৃতি সমন্তই উজ্জ্বল ভাবে বিরাজমান । সকল 
ভক্বুন্দই উক্ত পুণ্য দিবসে স্বদলবলে শ্রাপাটে উপস্থিত হইয়া! গৌরগুণ 
কীর্তনে আনন্দোৎসবের সমধিক ওঁজ্ল্য বন্ধিত করুন। এখানে কোন- 
রূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই, অভাব অভিযোগ নাই এখানকার রব. 
বৃক্ষতলই পবিক্র আসন এবং স্ট্গ্রভুর শ্রীচরণ তুলসী এবং পৃত জাহৃবী 
বারিই ভক্তগণের মহামূল্য উপহার। 


৭৬ ভক্তি [ ২৭শ বধ ২য় সংব্য। 








বৈষ্ণব প্রদর্শনীতে বৈষ্ণব ধন্ম সংক্রান্ত যেকোন দ্রব্য প্ররিত হইবে 
তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যে সকল দ্রব্য ফেরৎ লইবার ইচ্ছা 
করিবেন তাহাও যথাকালে ফেরৎ দেওয়া হইবে। উৎসব উপলক্ষে 
সকলের শ্রীতিদান বাঞ্ুনীয় । 

পত্রাদি প্রেরণের ঠিকান1-সেবক শ্রীশ্রীগৌরাগ গ্রন্থমান্দর, পাঁনিভাটা 
পোঃ, জেল'-_২৪ পরগণ। । 

গ্রীভাগবতাশ্রমে ঝুলন যাত্রা ।--বিগত ১০ই ভাদ্র রবিবার হইতে ৯৭ 
ভাদ্র বুচম্পতিবার পর্যন্ত হাঁঞ্ডা কৌড়ার বাগানে শ্রিভাগবতা শমে 
শীশ্রীঝুলন যাত্রা মভোৎসর মগাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে । পৃজাপ1দ 
শীল রামদাস বাবাজী মহাশয় সম্প্রদায় সহ রবিবার হইতে মঙ্গলবার 
পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন । অষ্টপ্রহর শ্রীনাম সন্ীর্তভন ও শ্রারূপ গোস্বামী 
চবণের সুচক কীর্তন উক্ত বাবাজী মহাশয়ই করিয়াছেন। আমাদের 
শ্রদ্ধেয় শ্রীগৌরাজ্দীস দাঁদ। কয়েকদিনই আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন । তিনি? 
রবিবার শ্রীগৌড়ীয় টঞ্চব সম্মিলনীর ভাঁওড়া শাখার অধিবেশনের দিন 
অমিয়মীথা উপদেশ দালে সকলের আনন্দবর্ধন করিয়া ছিলেন । শ্রীমান্‌ 
অনাথ বন্ধুর আন্তরিক যে উৎসবাঁনন্দ বেশ সুশঙ্খলতার সভিতই সম্পন্র 
হইয়াছে । 


পুজ্যপাদ বাবাজী মহাশয়ের কীর্ভনের তালিকা এবারও দিতে পারি- 
লাম না কারণ তাহার সম্প্রদায়ের অনেকেই অন্ুস্থ, তাই কবে কোথায় 
“কি ভাবে কার্ভনের স্থবিধা হইবে না হইবে তিনি বলিতে পারিলেন না। 
শ্রামন্মা প্রভু সকলকে নিরাময় করিয়া দিন ইহাই আমাদের আস্তরিক 
প্রার্থনা ৷ শ্রীজন্মাষ্টমীর সময় বাবাজী মহাশয় হেতষপুর গিয়াছিলেন। 





আশ্বিন ১৩৩৫ ] বৈষ্ণব সংবাদ ও মস্তবা ৭৭ 














সেখান হইতে ৭৪ প্রহর সমাধা করিয়া কলিকাতায় কয়েকদিন থাঁকিয়। 
১২ই আশ্বিন শ্রীশ্রীচরিদাস ঠাকুরেফ উৎসবে যোগদান জন্ত শ্ীধাম নীলাঁচলে, 
১০ই জারিখ রওনা হইবেন । 


এবার কাণ্তিক মাসের প্রথমেই ৬দুর্গাপৃজা, তাই কাঁটিক মাসের 
পাত্রকা আমরা আশ্বিনের শেষ ভাগেই গ্রাহকগণকে পঠাইবার চেষ্ট 
কাব। কারণ ৬ুর্গাপুজা উপলক্ষে অনেকেই বিদেশে যান, পৃজার 
অবাবহিত পরেই সকলে পুর্ব ঠিকানায় ফিরতে পারেন না। যদি পুজার 
পুর্বে আমাদিগের কোন গ্রাহক স্থানান্তরে গমন করেন তবে দম্া করিয়া 
নৃশন ঠিকানা আমাদিগকে জানাইবেন। 


মাপিল! পভক্তি-নিকেতনে” আজ ১২ বৎসর যাঁবৎ শ্রী শ্ীগৌরাজ ভক্ত 
সম্মিলনীর অধিবেশন নিয়মিত ভাবে প্রতি বুহস্পতিবার ভইয়া আসিতেছে । 
প্রতি বৎসরই ভৈমী একাদশীতে বার্ষিক অধিবেশন হয়। গত বৎসর 
হইতে ভক্তবন্দের আগ্রডে শ্রশ্রীজন্মাষ্টমীর উৎসব আরম্ত হইয়াছে! 
প্রভুর অপার করুণার এবার9 শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর উত্দব নিব্বিগ্বে সম্পন্ন 
হইয়াছে। তক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উৎসব কাধ্য সম্পন্ন করিয়া 
চেন । পুজাপাদ শ্রীযুক্ত 'বশ্বর্ূপ গোস্বামী মভোদয় কৃপা করিয়! জন্মাষ্টমীর 
পুবব দিন হইতে উপস্থিত থাকিয়া কীর্তনানন্দে ও সরস মধুর রসালাপে 
সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন বিশেষতঃ তাহার নন্দোৎসবের কীর্তন 
নগরবাসীর প্রাণে এক বিমল আনন্দ দান করিয়াছিল। স্টপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কথক ঢুড়ামণি জন্মাই্টমীর দিন রাত্রে ও 
নন্দোৎসবের দিন সন্ধ্যার সময় শ্রীরুষ্ণজন্ম বিষয়ে কথকতা করিয়। দর্্ঘ 
সময় ভক্তগণকে আনন্দ দান করিরাঁছিলেন। আমর! উৎসবের.উদ্চোগকা রী 
সকল ভক্তবুন্দেরই সব্ব খিধ মঙ্গল কামনা করি । 


০ম শশী শশীশীপি উমর 


সঙ্কলন 
( মেদিনীপুর হিতৈষা হইতে ) 
জান্মানীতে ডাঁকবাকৃস্‌ প্রস্তত হইয়া পরীক্ষা চলিতেছে । এই 
কাকৃসে কেহ গয়সা সহ পত্র ফেলিয়া দিয়া একটা হাতল ধরিয়া টানিলেই 
মূল্যজ্ঞাপক ষ্ট্যাম্প সেই পত্রের উপর মুদ্রিত হইবে। 


খকন্দগাছের ডাঁল বা পাভা ভাঙ্িলে ঘে দুধের মত সাদ আট 
বাতির হ্য় ভাতা সর্পদষ্টন্থানে লাগালে ও দষ্টবাক্তিকে খাওয়াইলে সাপের 
বিষ নই ভয়। অনেকে এই চিকিৎসায় রক্ষ! পাইয়াছে। 

( বঙ্গবাসী হইতে ) 

মানুষের গায়ে কলম করা ।-পাঠক, গাছের কলম করা জানেন, 
করিয়াও খাকেন। মাগষের গায়ে কলম করার কথা শুনিয়াছেন কি? 
ক্ষয় রোগের চিকিৎসায় এই আজগুবি কাণ্ড ঘটতেছে। শির দীড়ার 
পাঁশে হাঁড় ঢুকাইয়া দেওয়! হয়। তাহাতে ক্ষয়ের বৃদ্ধি হস পায়) 
এমন কি, একেবারে খামিয়াও যায়। যে রোগীর ত্র রোগ, এতকাল 
তাহারই গা হইতে হাড় লইয়া কলম কর! হইস।| এখন আবার 
তাহা না করিয়া, ষাঁড়ের গা হইতে ভাড় কাটিয়া লইয়া, এ অদ্ভুত 
অস্ত্রোপচার কাধাটা সম্পাদন করা হইতেছে । ইহা বামিংহামের ব্যাপার । 
কল কারখানার যায়গা, ভগবানের তৈয়ার করা কল-কঞ্জার উপরে 
কারিকরি করিতেছে । খোদার উপর খোদ্কারী, ধোপে টিকিবে কি? 


দুর্গাজির ঘণ্টা 1--সাহেব সপরিবারে মির্জাপুর হইনে নৌকাযোগে 
যাঞ্জ। করিয়াছেন । নৌকাখাঁনি কিছুঃদূরে গেলেই ঝড় আরম্ভ হয়। ক্রমেই 


আশ্বিন ১৩৩৫ ] শোক সংবাদ ৭৯ 








তাহার বৃদ্ধি। নৌকা ডুবুড়ুঝু। সাহেব মেম তাহাদের উপাস্ত দেবতার 
নাম করিতে লাগিলেন । ছেলে মেমনেরা ঘোর আর্তনাদ আরম্ভ করিল। 
কিন্তু ঝড় থামে না । বাচিবার সম্তাবনাও হয় না। এমন সময় হিন্দু 
মাঝি বলিল-__সাহেক, যর্দি বাঁচতে চাও, হর্গাজির নামে ঘণ্ট। মানসিক 
কর। সাহেব, বিশেষত: মেম সাহেব, তখন প্রাণ খুলিয়া চীৎকার 
করিয়া--“ছুর্গাজি বাঁচাও, তোমাকে ঘণ্ট! দ্রিব” বলিয়! উঠ্ঠিলেন। অমনি 
ঝড় থামিল। নৌক! রক্ষা পাইল। সকলের প্রাণও বাচিল। কাশীর 
কালেক্টার মেটা সাঁঠেব ধেনারস গুর্গা বাড়ীর মন্দিরের প্রকাণ্ড এক 
ঘণ্টা উপরে পারসিতে লেখা কয় পংক্তি হইতে তখনকার কালেক্টার 
মিঃ গ্রাণ্টের নাম বাহির করিযাছেন। ১২১৫ সালের আধাঢ মাসে 
বন্টাটি উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। এ বাপার সম্পকাঁঘ কাহিনী 
মিঃ মেটাই উদ্ধার করিয়াছেন। মঘা নক্ষত্রের গল্প, বারবেলার গল্প 
সাহেবদিগের সম্বন্ধে আরও কত গল্পই শুনা যায়। এ আবার এক 
নৃতন গল্প । আঁবশ্বাসীরা কি ভাবে অবিশ্বাস করিয়া জিনিষট! উড়াইয়। 
দিবেন, একবার ভাঁবুন। নিজের জীবনে অমন ঘটনা, আমন জীবন 
মরণের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইলে, সন্িপূজার পাঁটার মত কাঁপার সময় 
আনিলে, কেহ অমন উপদেশ দিলে, ভাহা! শুনিবেন কি উড়াইয়। দিবেন 
এখনই ভাবিরা রাখুন । কখন কি হয় বল! যায় কি? 


শোক সংবাদ 


১।-__বিগন ২১এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংসাবতংস 
প্রভুপাদ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, ইহধাম ত্যাগ করিয়া তাহার সাঁধনোচিত 





৮৯ ভক্তি [ ২৭শ বধ ২য় সংখ) 








ধামে গমন করিয়াছেন । বৎসরাধিক কাল প্রভৃপাদ গলক্ষতঃ রোগে 
কগ পাইতেছিলেন, তাহার আশ্রিভ বহু উচ্চ শিক্ষিত ভক্ত নানাগ্রকার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াও দারুণ বোঁগের কিছুই করিতে পাঁরিলেন 
না। কিছুদিন পুর্বে প্রভৃপার্দের সহধন্মিণী শ্বপামে গমন করিয়াছেন, 
এক্ষণে বৃদ্ধ। মাতা ঠাকুরাণী প্রভূপাদের শোকে জীবন্মুতা। নিতাই 
টের কি ইচ্ছ। জানিনা, ছোট ছোট দুইটা পুত্র ও হুষ্ঘটা কন্তা রাখিয়া 
গিয়াছেন। গ্রভৃপাঁদের জীবনী বিশেষ আলোচনার বিষয়, এমন কিন 
রোগের যগ্্রণায়ও একদিনের জন্ত কেভ গ্রভুপাদের মুখ মলিন বা কে'ন 
রুপ ধদ্ত্রণ কাতর দেখে নাই। আমর! বারাভুরে তাহার বিষয় বিশেষ 
ভাবে আলোচনা! করিবার চেষ্টা করিব। মঙ্গলময় ভগবান প্রভৃ- 
পাদ্দের শোকে কাতর সকলের প্রাণে শান্তি দিন ইহাই প্রার্থনা । 

২1।__বিগত ৭ই আাবণ রাত্র ২॥০ ঘটিকার সময় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ 
কলেজের অবসর প্রাপ্ত প্রিন্সিপাল শ্রীল ভূষণচন্দ্র দাস এম, এ মহাশয় 
বিন্ুচিক! রোগে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন । কাধ্য হইতে যেদিন 
অবসর লইয়াছিলেন তাহার পরুদিবসই এই ুর্ঘটনা! ঘটে। কাব্য 
হইতে অবসর লইয়া তিনি বৈষ্ণব জগতের ঠিতসাধনে আল হরিদাস 
গোস্বামী গ্রভৃর সহিত কাঁধ্য করিবেন এইরূপ বন্দোবস্তই নাকি হই! 
ছিল, 'কন্ত গ্রাতু সে ইচ্ছ। পুর্ণ করিতে দিলেন না । 

ভূষণ বাবুর বৈষ্ণব শান্ত্রেযে বেশ ভাল আধকার ছিল কিছুদিন 
পুবের মীধুকারতে “ভক্তি সন্দভের” ব্যাখা! যাহারা পাঠ করিয়াছেন, 
তাহবাই তাহা জানেন । ভূষণবাবু মধো মধ্যে গ্ধন্ধা'দও লিখিতেন। 
বৈষব জগতের নানা বিভিষিকা উপস্থিত এ সময় প্রকৃত সদাচারী, 
সমাভের মণ্লাকাজ্ষী কাহারও বিয়োগ বার্। শুপিলে যথাথ ই প্রাণে বড় 
আঘাত লাগে। সবই লীলাময়ের লীলা । ভগবান ভূষণ বাবুর পরিজন, 
বর্গের প্রাণে শাস্তি দান করুন ইহাই কামনা । 


শ্রী শ্বীরাধারমণো জয়তি 


“তক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্থরূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপা! চ ভক্তিক্তস্তা জীবনম্‌ ॥৮ 





২৭শ বধ | শি কাত্তিক 
৩য় সংখ্য। ধশ্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিক! | ১৩৩৭ 





শভিষ্ট 

(শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক লিখিত ) 
শ্যামল শ্রন্দরে পিরিতি ষে করে হইব তাহার দাসী। 
জনমে জনমে জিয়নে মরণে তারে যেন ভ!লবাসী ॥ 
শ্তামের পিরিতি যেই জানে গী'ত সে জানে শ্ামের সুখ । 
সেজানে শ্যামের মরমধরম বিলাসের সুখ দুখ ॥ 
উহার হিয়ার হাসন কাদন বুক পেতে (নব আমি। 
সেই তো আমার জীবন মরণ সেই মোর অত্ত্ধ্যামী ॥ 
তাহার মনের ইঙ্গিত জানিয়! সতত করিব সেঝ। 
সেই তো আমার সরবস ধন সেই মোর দেবী দেবা ॥ 
তার স্থথলেশ দেখিলে আমার আনন্দ ভরিবে বুকে । 
তাহার বদন হেরিলে মলিন মরিয়া ঝাইব হুঃখে ॥ 
তাঁরে ভালবেসে মনের পিয়াসে তাঁর মুখ চেয়ে রব। 
“গোপীশ অনুগত হয়ে তার মত সেবন বাচিয়া লব॥ 





ভক্তি-সাধনে আনন্দ 
( শীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ) 


মানুষ চাষ কি? আনন্দ। শুদ্ধ ভানন্দলাভই তাহার কামনা । 
মানুষের যত কিছু চিন্তা-চেষ্টাকার্ধ সকলেরই মূলে আছে কেবল মাত্র 
এক আ!নন্দলাভর আকাত্ষ!। মানুষ আপনার জ্ঞাতসারে হউক আর 
অঙ্ঞাতসারেই হউক, সেই আনন্দলাভের আঁশাতেই যুগ যুগ ধরিয়া মানব 
জন্ম বাঁহয়া চলিম্বাে । একমাত্র মানন্দলাভই যে, মানব জীবনের চরম 
€ পরম সার্থকতা, বু জন্মের তপস্তার বলে মিনি তাহা বুঝিয়াছেন, 
[তানও যেমন, যান সম্পূর্বদূপে সেটা বুঝতে পারেন নাই, তিনিও 
তেমনি ;--সকলেই একভাবে না একভাবে সেই নিত্য-আকাজ্ক্রিত 
আনন্দ বস্তকে আপন জীবনে পাইবার জন্ঠ চেষ্টিত রহিয়াছেন। 

জাগতিক ব্যাপারে আমর! 'এ দৃষ্টাস্ত ত নিতাই প্রত্যক্ষ করিতেছি । 
সস্তানকে বুকে করিবার জন্ত মাতাপিতার এত আগ্রহ কেন? একটা 
আনন্দলাভের আশাতেহ কি নয়? আবার শিশু যে, ছুটিয়া আসিয়া 
পিতার গল! জড়াইয়া ধরে, মাতার ক্রোড়ে থাকিতে চায় ;-_তাহাই বা 
কেন? শিশু যে “কেন”র উত্তর জানে না, এ প্রশ্ন কখনও তাহার 
মনে উদয় হয় না, তথাপি ইভা সত্য থে, শিশু তাহাঁর মাতাপিতার 
প্রতি এইরূপ বাবহারে একট আনন্দ পায় এবং তাহার সম্পুর্ণ অজ্ঞাত 
এই আনন্দলাভের আশাতেই সে এরূপ করিয়া থাকে । শাই বলিতেছি, 
কেহ জানয়৷ এবং কেহ বা না জানিয়াও একমান্র পধেই আনন্দ বস্তুটার 
উদ্দেশ্যেই চলিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত সংসারক্ষেত্রে সর্বত্রই অনেক 


দুষ্ট হয়। 


কার্তিক, ১৩৩৫ ] ভক্তি সাধনে আনন্দ ৮৩ 





উপরে যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম, ভাঙা মানবের চির-আকাভিক্রিত 
সেই নিত্যানন্দ অবশ্ই নতে। উচাতে আনন্দের পুর্ণ তাও নাই । তবে 
ই সকল জাগতিক আনন্দ সমু যে. সেই পরিপূর্ণ নিত্যানন্দের এক একটা 
অংশমাত্র তাভ! স্বীকার করি এবং এইফূপ অংশ বুল জাগতিক আন- 
ন্দের নানা স্তর অতিক্রম করিয়া মানব যে, একদিন সেই পরিপূর্ণ 
নিতানন্দের অন্ুভৃতিলাভ করিবে তাচা9 সত্যা। মানবের মানবসও 
সেইদিন সার্থক হইবে । 

গানব জীবনের এই পরম সার্থকতা তখনই হয়, যখন মানবাশ! 
ভগবৎ মহিম! উপলব্ধি করিতে পারে 7 মানৰ সেই নিক্গানন্দের অনুভূতি 
তখনই পাইয়া থাকে যখন ভগবৎ মভিমার সন্িকটে আপন দীনতা ও 
ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া সেই মহামভিমময়ের চরণতলে আপনার কার 
প্রাণের সমস্ত বেদনা জানাইতে পায়! কিন্তু এই জানাইতে পায় 
যে বড সৌভাগ্যের বিষয়! একমাত্র ভক্তির সাধনাতেই যে সে লৌভাগ্য 
ছর্জ্জিত হয়, তাহাতে কোন সন্দেঞ লাই । যখন আঅবিশ্রীস্ত কম্মের প্রবল 
প্রবাহে হাবুডুবু খাইয়া! মানবাত্মা একেবারে হাপাইয়া উঠে অথব! নিরবচ্ছিন্ন 
শুষ্ক জ্ঞানের পেষণে তিক্ত হইয়া উঠে, কোনদিকেই আর কোনও উপায় 
থাকে না,-৬খন এই একাস্ত মমতাময়ী ভক্তিদেবীই মাতার ন্যায় মঙ্গল- 
করুণ করস্পশে সান্তনা দিয়া তৃষিত-ব্যাকুল মানবাত্মার শাস্তিলাভের শুভপথ 
দেখাইয়। দেন। সেই পথের অনুসরণেই তখন যথার্থ শাস্তিলাভ ঘটিয়া 
থাকে । 

জ্ঞান-কম্ম, ধ্যান ধারণ! মানবাত্মার শাণ্তিদাতন সমস্তই যখন পরাভূত, 
একমাত্র ভক্তিই ৬খন মানবের শান্তি ও সাস্তনার উপায় বিধানে অগ্রসর । 
সুতরাং আর ভয় কেন? সংলারদদ্ধ ভয়ান্ত মানবের সমস্ত ভয় দূর 
করিতে, সকল জ্বাল! নিবারণ করিতে করুণারূপিণী তক্তিদেবী যে রহিয়া- 


৮৪ ভক্তি | ২৭শ বর্ষ ৩য় সংখ্য। 





ছেন! ভয় কি মানব! ভক্তির আরাধনা কর। আর কিছুই আবশ;ক 
হইবে না। তুমি জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধিসাভ করিতে পার নাই বলিয়া 
সংসার সমুদ্রে প্রমাদ গণিতেছ? ভয় কি? ভক্তির সাধনা কর। 
তক্তিদেবী করুণাময়ী, ভূমি কম্মপথে সাফল্/লাভ করিতে পাঁর নাই 
বলিয়া কাতর হইতেছ ? তাই বা কাতরতা কেন? ভক্তির উপাসন। 
কর। শুষ্ক জ্ঞানের কাছ হইতে নৈরাশ্যভরে ফিরিয়া আসিয়াছ? 
কঠোর কর্মের নিকট বঞ্চিত হইয়াছ? আচ্ছা, সশ্নেছমমতাময়ী ভক্তির 
উপাঁসন! 'একবার করিয়া দেখ ভক্ত হও) তোমার ভবজ্বালা নিবা- 
রণ করিতে--সেই চির আকাঞজ্ষিত নিত্যানন্দ প্রদান করিতে, যদি' 
ইহ| নিশ্চয়ই বুঝিয়া থাক যে, একমাত্র ভগবানই পারেন, তবে এট! 
কি এখনও বোঝ নাই যে-“ভক্তের ভগবান 1” 

ভক্তের তগবান বলিমাই ভ সেই গোলকের ধন ভুলোকে আসিয় 
অবভ্াররূপে আবিভুতি হন । শুদ্ধ তক্তেরই মনস্বটার জন্ড তিনি চণ্ডালকে 
“মিতা” বলিয়া আলিঙ্গন দেন, রাখাল বালকের উচ্ছিষ্ট তৃপ্তির সহিত 
ভক্ষণ করেন, গোপরমণীর উদৃথলে বীধা। পড়েন। জাননা কি, 
তক্তের ভগবান। তবে আর ভয় কেন? ভক্ত হও । আর কিছুই চাই না। 
আর কিছুরই আবশ্যক হইবে না।, শুদ্ধ “ভক্তি” থাঁকিলেই হইবে। 

তাই ভক্তির অবতার পতিত পাবন প্রেমের গোরা একমাত্র ভক্তির 
সাধন দ্বারাই সেই মধুর লীলা বিস্তার করিম! এই ধ্যান জ্ঞান ধারণাহীন 


কম্ম বিমুখ কলির দুর্গত ও ছূর্ভাগ্য জীবের সম্মুখে শাস্তি ও আননদলাভের 
এমন সরল শুভপথ দেখাইয়া গয়াছেন। যথার্থ এই পথের অনুসরণ 
করিতে পারিলে মঙ্গল হয়। কিন্তু সঞ্ধদা মনে রাখিতে হইবে, যথার্থ 
“ভক্তি” চাই-_- প্রকৃত “ভক্ত” হইতে হইবে । তবেই মানবের চির-আক।- 
কিক্ষিত সেই নিত্যানন্দলাভের অধিকারী হইতে পারিবে। 


শ্ীত্রীনাম মাহাত্ম্য 


( পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভূলুষাবাব। লিখিত ) 


এই অনন্ত প্রকারের জীবসজ্বে পরিপূর্ণ অনন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মা, সেই 
একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থের অধ্যাস ভইলে? ইাঁর মধ্যে বু প্রকারের বৈষমা 
দৃষ্টিগোচর ভইতেছে । সনব্বত্র সব্বকালে সব্বাস্তগে সেই একই পরমাশন্টি 
বিরাজিত থাকিলে৪ শক্তির তারতম্যানুসারে প্রত্যেক ভূতের অন্তত 
শক্তির পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে । সর্ধরূপের আধার সেই পরমপুরুষের 
রূপের বিশ্ব লইয়া চরাচর জগতের রূপ সম্পাদিত হইলে 'প্রতোক 
রূপে পার্থকা আছে_-একমাত্র চৈতন্ত দেব প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে জীবনা- 
লোক প্রজ্জবলিত করিলে চিচ্ছক্রির বিকশের পরিমানানুদারে সর্বত্রই 
পুথকত্বের পূর্ণ প্রভাব বিদ্ামান রহিয়াছে । এই পৃথকত্বের সমুদ্রে যদি 
নামকরণের অভাঁব থাকে ভাহা হইলে কেহ কাহাকেও সম্বোধন করিতে 
পারে না, সম্বোধনের অভাবে সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না, সম্বন্ধ 
না থাকিলে শান্তির সহায় সমাজ গঠিত হইতে পারে না, সমাজগঠিত 
না হইলে অনন্ত জীবসজ্ঘ সমুদ্রতীরবন্তী বালুকারাশির যত নিঃসম্পর্ক, 
নিষ্বন্মা) ও নিশ্চল থাকিতে বাধ্য হয়। অভিনয় হয় না। যখন বিজ্ঞান 
বা রসায়ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে উপবেশন করি, তখন বিজ্ঞানবিৎ 
অধ্যাপক যদি সমস্ত পদার্কে একই নামে অভিহিভ করিতে থাকেন, 
তাহ! হইলে কেবল যে তাহার পরিশ্রম নিস্ফল হয় তাহা নছে, যাহার! 
অধায়ন করিভে গমন করে, তাহা রাও অসংস্কৃত অনলঙ্কৃত অন্তরে বিফল- 
'মনোরথ হইয়। প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। 


৮৬ ভক্তি [ ১৭শ বর্ষ ওয় সংখা! 





সমস্তই ব্রহ্ম পদ্দার্থ, অথবা সমস্ত ক্ষুত্র বুহৎ শক্তিই সেই আগ্াশক্তি, 
এ কথা স্বীকার করিলেও প্রত্যেক পদার্থের পৃথক নাম না থাকিলে 
বিজ্ঞান রসায়ণের অবস্থিতি ব! উন্নতি অসম্ভব হয়, দর্শনের আলোচন। 
বন্ধ বাঁখিতে হয়, ইডিহীসের সহিত বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ ও স্থাপন করা যায় 
না, সংখানিদ্দেশক নাম পরিপূর্ণ গণিত শান্্রকে ধৌত করি! পরিষ্কার 
করিতে হয় এবং সাহিত্য ব্যাকরণ হইতে ধাতু, শব, প্রত্যয়, বিভাক্জ, 
বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়, উপসর্শ: প্রতৃতির সম্বন্ধ পরিভ্যা!গ 
করিতে হয়। 

নাম আছে, তাই গণিত, বিজ্ঞান, রসায়ণ আছে। নাম আছে, 
তাই সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস আছে । নাম আছে তাই তুমি আমি 
আছি, তাই সম্বন্ধ আছে, তাই সমাজ আছে। নাম আছে তাহ 
কক্দধ আছে, ধশন্ম আছে, উপাঁসক আছে, উপাস্য আছে, এবং উপাসন! 
আছে। নাম আছে তাই স্সেহ মমতা, বন্ধুত আছে, প্রেম আছে, ভক্তি 
আছে। নাম আছে তাই ভক্ত আছেন, তগবান আছেন এবং সাধন 
আছে, ভজন আছে । নীম আছে, তাই সম্পদ, বিপদ, সুখ, ছুঃখ 
আছে, শক্র মিত্র আছে, মানাপমান আছে, অথব! এই সংসারের' 
অভিনয় আছে। 

নামের শক্তির অন্ত নাই, নামের মহিমার অন্ত নাই, নামের বিভৃতির' 
অভ্ভড নাই। যদি নাম না থাকিত, ভোমাকে আমি চিনিতে পারিতাম 
না, ভোমার পরিচয় জানিতে পারিভাম না, তুমি যে আমার আপন, 
তুমি যে আমার বিপদের বন্ধু, আমার অভাবের সুহৃদ, তাহ! আমি 
বুঝিতে পারিতাম না। আমার সঙ্কটকালে তোমাকে আহ্বান করিয়া, 
আশ্বাসবাণী লাভ করিতে পাঁরিতাম না। যদি নাম না থাকিত, দৈব- 
হুব্বিপাকে পতিত হইলে “হা! বিপত্তারণ মধুহুদন বলিয়। প্রাণ ভরিয়া 
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ডাঁকিতে পারতাম না, এবং সেই পরমকরুণাময় পরাৎ্পর পরমেশ্বরকে 
সম্বোধন করিয়া অন্তরের ব্যথা! নিবেদন করিয়া শোক-ভার লঘু করিতে 
পারিতাম না। 
যদি নামের অভাবে এত অনর্থের উৎপত্তি হয়, যদি নামের অভাৰে 
বস্তর বস্তত্ব অনুভবে অসমর্থ হইতে হয়, তাহা হইলে বস্তু অপেক্ষা নামের 
শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করিতে হইবে। নামের অভাবে বস্তুর প্রভাব উপলন্কি 
করা অসম্ভব। যেখানে নাম নাই, সেখানে বস্থ থাকিয়াও নাই। 
যেখানে নাম নাই, সেখানে রাঁজা নাই, রাজার রাজত্ব নাই, প্রজ্ঞার 
অস্তিত্ব নাই। এইক্পে যেখানে নাম নাই, সেখানে ভক্ত নাই, ভগবান 
নাই। নাম নামী এক--নামী হইতে নাম শ্রেষ্ঠ _-ভাই কৃষ্ণ অপেক্ষ। 
কৃষ্ণের নাম শ্রেষ্ঠ_-সত্যভামা তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠত্বের 
পরীক্ষা করিয়া! ছিলেন। একপার্খে কৃষ্ণকে বসাইয়৷ অন্ত পার্খে তুলণী 
পন্দে কৃষ্ণের নাম লিখিয়, ওজন করিয়া, নামের গুরুত্ব দর্শন করিয়। 
ছিলেন। শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতে মধ্য লীলায় লিখিত আঁছে-_-. 
নাম, বিগ্রহ, শ্বরূপ, তিন একরূপ। 
তিনে ভেদ নাই তিন চিদাননা রূপ ॥ 
দেহ দেহী নাম নামী কৃষে নাই ভেদ 
জীবের ধশ্ম নাম নামী স্বরূপ বিভেদ ॥ 
শ্ীশ্রী$রিভক্কি বিলাসে পিখিত আছে-_ 
নাম চিন্তামণিঃ কৃষশ্চৈতন্তরস বিগ্রহ 
পুর্ণঃশুদ্ধে! নিত্যমুক্তোহভিন্রাত্ম। নামনামিনোঃ ॥ 
নাম চিন্তামণিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনি চৈতন্থ স্বরূপ, রসবিগ্রহ, পুর্ণ পবিজ্র, 
নিতা, নাম ও নামধারী এই উভয় অভিন্ন। 
তাই জ্রীস্রব্রহ্গ হরিদাস ঠাকুর নামাশ্রয় করিয়া, সাধনায় আফীন 
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তইয়। ছিলেন, এবং নাম সাধনায় সিদ্ধি লাঁভ করিয়া, নামের অতাড়ত 
প্রভাব জগৎ সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া, নাষের বিজয় বৈজয়স্তী উন্নত 
আকাশে উডভীয়মান করিয়া, চরাচরকে শুস্তিত করিয়াছিলেন। নামা- 
শ্রষ করিলে নরক-জনক কাঁমের দর্প কিরূপে চূর্ণ করিতে পারা যায় 
তাহার অতুযজ্কল দৃষ্টান্ত বেনাপোলের জঙ্গলে তিনি স্থাপন করিয়া, সাঁধক- 
মণ্ডলীকে নাম-সাধনায় আহ্বান করিয়া ছিলেন। নামের সাধক, যোঁগীশ্বর 
গণের মত, কেমন ভাবে ইচ্ছানুসাঁরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, মুত্যু- 
যপ্রনার হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন, শ্রীশ্হরিদাঁস ঠাকুর তাহ! 
আপন জীবনাবসান সময়ে শ্রীমন্ুাপ্রভূকে সাক্ষী করিয়া চরাঁচরকে 
দেখাইয়া গিয়াছেন। নামের সাঁধনাই সর্বফলগ্রদ পর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা 
নামের সাঁধকই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক । এই নামের প্রভাব, নামের মহিমা বর্ণন 
করিবার ভাষা! আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 

লক্ষহীর! বারবিলাসিনী, এরশর্যযগর্ষিনী, ইতর স্বভাব কামিনী ছিল। 
সে পরকালের শঙ্কাবিহীন তুচ্ছ সম্পদে অত্যন্ত অহঙ্কারী, মহা মোহান্ধ, 
স্বেচ্ছাচাঁরী রাঁজা রামচন্জ্র থানের বিলাসের পুতুল ছিল। পাপের খেল! 
নরকের উতপব, লক্ষহীরার যাগ, যজ্ঞ, ধন্ম, বম্ম। ছিল। স্কঠিন 
প্রস্তর খণ্ডে কোমলত্ব সম্ভব হইতে পারে, বিশ্ব ভগ্মকারী হতাশনে 
শীতলত্‌ সপ্তব হইতে পারে, কিন্তু নরকের কুহকী, ইন্দ্রিঃভোগোন্সত।। লক্ষ 
হীরার অন্তরে হবরিভক্তির উদ্ঘমু হইবে, তাহা স্বপ্লেরও আগোচির ছিল। 
আবার পরমকরুণাময়্ পন্ডিত পাঁবন শ্ীত্রীহরি নামের এমনি মহিমা আর 
এভই প্রভাব যে, শ্রীশ্রীবহ্ধ হরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে মাত্র ছই রাত্রি 
সেই লক্ষহীর! ভরিনাম শব্ণ করিয়া পরমজ্ঞান লাভ করিয়াছিল এব? 
ইহকাঁলে পরকালে পরম মঙ্গল প্রদাঁত্িনী হরিভক্তি ছারা অন্থিতা 


হইয়াছিল। 
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মানুষের অন্তঃকরণ, ভগবান গোবিন্দের শ্রীচরণ কমলের মধু পানের 
জনতা উন্মত্ত হইনা, খন মত্ত মধুকরের মত প্রধাবিত হয়, তখন তুচ্ছ 
ভোগৈশ্বর্ষোর প্রলোভন তাঁহার সম্মুখে অরুণোদয়ে কুছ্বাটাকার মত 
অন্তহিভ ভইয়া ফাম়। মাত্র দুই রাত্রি হরিনাম শ্রবণ করিয়া, লক্ষহীরার 
মনপ্রাণ ভরিপাদপন্মে তন্ম্থ তইয়াছিল। সে রাজ! রামচন্দ্র খানের 
সহিত পাপের সম্বন্ধ চিরদিনের মত ঘৃণার খড়েগ ছেদন করিয়া ছিল। 
তাঁহার অতুল বশ্বধ্য ঝিষ্টাযুক্ত তৃণের মত পরিস্যাঁগ করিয়া, নিক্ষিপ্ধন 
মহীয়ান জনের মত কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, হরিপাদপদ্ 
লাভের বাসনার, সাধনাসনে উপবেশন করিয়াছিল । ভার মক্ুভূমির 
সমান অন্তরে সুনিম্মল স্বচ্ছ সলিলের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া! শাস্তির 
শীতলতা আনয়ন করিয়াছিল । পাষাণ বিগজিত হইয়াছিল, অঙ্গারের 
মলিনত্ব বিদুরিত হইয়াছিল এবং উষরে বীঙ্গ অস্কুরিত হইয়াছিল । 

যদি আমরা ভীরার এই অসম্ভব পরিবর্তনের ক।রণ অনুসন্ধানে 
বহির্গত হই, তাহ। হইলে দেখিতে পা, একমাত্র প€ম মঙ্গলকর শ্ীহরিনাম 
এবং হরিনামের সব্বাঙ্গ সুন্বর সাধক সেই ব্রহ্গ হরিদীস ঠাকুর এই 
পরিবর্তনের একমাত্র কারণ । হরিনাম শ্রবণ করিলে ইন্দ্রিয় ভোগের 
বাসনার ক্ষয় হয়, বিষিয়াশক্তির অন্তধ্ণন ঘটে, সর্বানর্থের নিবুত্তি 
সাধিত হয়, পরকালের পথে দৃষ্টি সঞ্চালিত ভস্, এবং শান্তিময় সংসারকে 
শাস্তি নিকেতন বলিয়া প্রতীঘমান হয় । 

বিপত্তি ভঞ্জন হরিনাম আশ্রঘ্ন করিলে বিদ্ব বিপদের অবসান ভয়। 
ভরিনামকে যিনি রসনাগ্রে উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করিবাঁছেন, এই 
ধরণীতলে তিনি ভাগাধান, তিনিই ধন্ত, তিনিই সাধু এবং তাহার সঙ্গ 
সর্বলোক বাঞ্চনীয় । বাগার জিহবাগ্রে পতিতপাবন হরিনাম অন্ুক্ষণ 
উচ্চারিত হয়, তিনি জাতিতে চগ।ল হইলেও ব্রাহ্ষণ অপেক্ষা গৌরবের 
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আক পানে 


সামগ্রা। এক হরি নাম আশ্রম করিলে, সর্বতীর্থে ল্গান করার গুল 
লাভ করিতে পারা যায়; সর্বপ্রকার ভপন্তা অনুচিত হয়, সব্বপ্রকার 
যাগ ধক সম্পন্প করা হয়, এবং চতুর্কেদ অষ্টাদশ পুরাণ অধ্যন জানত 


জ্ঞানলাভ করিয়া কতার্থ হওয়া যায় । ্রমপ্তাগবতে কপিলদেধের গ্রতি 
দেবহৃতী বলিতেছেন-- 


“অহো বত শ্বপচোহডোগনীয়ান ঘক্জিহবাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌। 
তেপুন্তপন্ডে ভুহুবুঃ সঙ্গ,রাধ্য ব্রহ্গান্চুর্নাম গৃণস্তি যে তে।” 
যিনি যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়া সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের 
আরাধনায় নিযুক্ত হউন না! কেন, নাম আশ্রয় ভিন্র কাহারও অন্তপথে 
অগ্রসর হইবার উপায় নাই। শাক্তগণ কালী, হূর্গা, তারা প্রভৃতি নাম 
উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ঠশবগণ শিব, শঙ্কর, বিশ্বেশ্বরাদি নাম উচ্চারণ 
করিয়। থাকেন, টৃবঞ্চবগণ বিঞ্কু, রা, কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি নাম উচ্চারণ 
করিয়া থাকেন, সৌরগণ সর্যা, ভাক্কর, ব্রিগৎসবিত। প্রভৃতি নাম উচ্চারণ 
করিয়। থাকেন এবং গাগপত্যগণ গণপতি, গণেশ, সিদ্ধিদাতা প্রভৃতি 
নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। আর্ধা জগতের পঞ্চবিধ উপাসক সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে অন্তান্ত অগণ্য সম্প্রদায় শাখা প্রশাখারূপে বহির্গঠত হইলেও 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ে অভীষ্ট দেবের নাম লইয়াই শ্রবণ কীর্তন অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । “কর্তীভজ1,৮ “গুরুস্ভা,” “হাসিকা রা)” প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও নামের আসন সর্বোচ্চস্থানে স্থাপিত হইয়া থাকে । 
আধ্য জগতের সংবাদ পরিত্যাগ করিয়া, যদি আমরা পাশ্চাত 
মুসলমান বা খৃষ্টান সমাজের তত্ব অনুসন্ধান আরস্ত করি, তাহা হইলে 
তাহাদের মধ্যেও আলা, খোদা, মহম্মদ, এবং গড» অলমাইটী, প্রভু যীস্তব- 
খুষট, প্রভৃতি নাম সাধন মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে উচ্চ তোরণে উজ্জ্বল 
লোহিতাক্ষরে অন্কিত দেখিতে পাই । আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্ব 


কান্তিক, ১৩৩৫ ] শশ্রীনাম মাহাত্ম্য ৯১. 





হইছে যে অভিনব নিরাকার সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তীহাদের 
সাধন মন্দিরে প্রবেশ করিলেও পরমেশ্বর, জগদীশ্বর, প্রাণেশ্বর, প্রাণনাথ 
ধশ্মরাজ, প্রতৃতি নামের সম্বোধন, মুহুম্মু শ্রতিগোচর হইয়া থাকে । তাই 
বলিভেছি, সর্বত্রই নামের সাধনা ।  সর্বকালে সর্বসমাজে, সর্বদেশে 
সাধকগণ নামাশ্রয় করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সাধন পথে বিচরণ 
করিয়া গিয়াছেন। 

কুদ্রশ্জি, ক্ষুদরমতি, ক্ষণস্থায়ী মানবের পক্ষে সেই প্রকাণ্ড ব্রহ্াণ্ডের 
সর্বত্র বাণ্ড বিরাট পুরুষের নাম সাধন! ভিন্ন অন্ত কোন্‌ বিষয়ে অধিকার, 
আছে? যুগধন্ম প্রবর্তক কলি পাবনাবতার শ্রীশ্রামন্মহা প্রভু শ্রীচৈতন্তদে ব 
তাই ক্ষুদ্রাযু, ক্ষুদ্রমতি, সুচঞ্চল কলিজীবের জন্ত সহজসাধ্য নাম-সাধনাই 
প্রচ'র করিয়াছেন । 

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবহৃতীকে উপদেশচ্ছলে ভগবান কপিলদেব যে সর্ববা- 
পেক্ষা সহজসাধ্য সাধন-তত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মধ্যেও দেখিতে 
পাই, নাম হইভে সব্বসিদ্ধি সাধিত হয়। হরিনীম জপ করিতে খআরস্ত, 
করিলে রসনার আড়ষ্টভাব বিদুরিত হয়, হরির প্রতি আসক্তি জন্মিতে 
থাকে, হরির ভুবনতরা রূপরাশি অন্তরে জাগ্রত হইতে থাকে, হরি বিষয়ক 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান হইতে যে প্রেমভক্তি দ্বারা ভগবদ্প্রাপ্তি, 
ঘটে, সেই প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারা যায়।” 

ভাগবতবৈষ্বগণের একমাত্র বাঞ্চনীয় কৃষ্ণতক্কি যে, কৃষ্ণদাম আশ্রয় 
করিলে লাভ করিতে পারা যায়, তাহার সিদ্ধান্ত ্স্রব্রহ্গ হরিদাস ঠাকুরের 
অমৃতময় বাক্যেও আমর! প্রাণ্ড হুইয়াছি। চাঁদপুরে হিরণ্য গোবদ্ধনের, 
সভায় তিনি অস্সন্ষিৎন্থ সভাসদ্গণকে বুঝাইয়। ছিলেন-_ 

"কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়, 
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়। 


৯২ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৩ সংগা! 








হরিদাস কহে নামের এ ছুই ফল নভে 
নামের ফলে কুষ্ণ পদে প্রেম উপজয়ে ॥* ( ঠ£ চঃ) 
এই কথা বলিতে বলিতে ভাগবতের এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া! বলিলেন । 
রাজধি জনকের প্রতি য্থ-- 
“এবব্রতঃ স্বপ্রিযনামকীর্তাা জাতান্ুরাগে দ্রভচিত্ত উচ্চৈঃ। 
৬সত্যথে! রোদিতি রৌতি গায়তুযুন্মাদিবন্নু ত্যতি লোকবাহাঃ ॥ 
উচ্চস্বরে গুণপিন্ধু ভগবান গোবিন্দের নাম খিনি কীর্তন করেন, তিনি 
অতিশীস্র কৃষ্ণা ন্ুরাঁগ ্বারা__কৃষণচ প্রম ছারা-_-অলস্কৃড হইয়া থাকেন। ষখন 
তাহার হৃদয় ক্ষেত্র ভগবান আচ্যুতের প্রেমে পরিপূর্ণ হয় তখন কখনও 
ভিনি উচ্চ ভাম্ত করেন, কখনও রোদন করেন, কখন অব্যক্ত শব করেন, 
এবং কষ্নও উন্মাদবৎ নৃতা করেন। 


“আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্রি পাপ নাশ। 
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে হুর প্রকাশ 1৮ (তই চ2) 
প্রেমানন্দে ব্হ্বিল হইয়া ঠাকুর ভরিদাস আবার পগ্যাবলী হইতে আর 
এক শ্লেক উদ্ধৃত করিয়! বলিতে লাগিলেন-_ 
“অংভঃ সংহরদখেলং সকৃছ্দয়াদদেব সকল লোকস্ত। 
তরণিরিব তিমির জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরেনণম ॥ 
জগনুজলকর ভগবান হরিনাম জয়যুক্ত হউন। জগৎপ্রক'শ্ক প্রভাকর 
সমুদ্িত হইলে যেমন জগন্ডের অন্ধকার রাশি বিদূরিত হয়, ছুর্জন নিশাচর 
গণের হস্ত হইতে গৃহস্থগণ নিয় হইব থাকে, সেইপ্রকার নামরূপ সৃুরধ্য 
অন্তরে উদিত হইলে কামাদি রিপু সমূহের সম্তাড়ণ হইতে মানুষ মুক্তি 
লাভ করিয়া থাকে । জগন্মঙ্গলকর হরিনাম অজ্ঞানন্ধকার সমুদ্রের উত্তীরণ 
তরণি সদৃশ । 
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শ্হর্দাস কহে যেছে সুর্যের উদয়, 
উদয় না ঠহতে আরম্ত হয় তমক্ষয়। 
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ 
উদয় হৈলে ধণ্ম কর্ম মঙ্গল প্রকাশ । 
এছে নামোদয়ারস্তে পাপ আদি ক্ষয়। 
উদয় হৈলে কৃন্খপদে হয় প্রোনোদর। 
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নীমীভাষ ঠহতে 
যে যুক্তি ভ্ত না লয় কষ চাভে [দিতে ॥৮ ( চৈ চঃ) 
শ্রীমদ্ভীগবতে স্ঞগব্ বাঞ্কা-_ 
“সাঁলোকা স্ট্টি সারূপা সামীপোকত্বমপ্যুত । 
দীরমীনং ন গৃতুত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ 
জগৎ প্রকাশক দিবাকর যেমন আপনা আপনি উদ্দিত হইয়! জগৎকে 
অন্ধকারক্পপ সমুদ্ধ হইতে উদ্ধার করেন, এই নামক্প কৃর্ধ্যও তেমনই 
জীবগণকে পাপরূপ অন্ধকার হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। 
ইমন্মহা প্রভুর উপদেশের মধ্যেও প্রাপ্ত হই, ধাহার! ভগবান শ্রীকুষ্ণকে 
লাভ করিভে প্রার্থনা করেন, তীাভাদের পক্ষে কুষ্চভক্তিহই একমাত্র 
অবলম্বনীয়। তাহারা জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ ও কন্মমার্গের কন্দাদি না 
করিয়া একমাত্র ভক্তিমার্গের আদেশ উপদেশাদিই শিলোধার্যয করিয়া 
গমন করিবেন। ভক্তি ভিন্ন ভগবানকে পরিপুর্ণকূপে লাভ করিয়! রুতার্থ 
হওয়। যায় শা! 
“ভজনের মধো শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি । 
কৃষ্ণ গ্রেম কুষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্গীর্ভন | 
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেম ধন ॥ 


৯৪ ভক্তি [ ২৭শ বধ ৩য় সংখ্যা 





হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার 
তবু যদ্দি নহে প্রেম নহে অশ্রধার ॥ 
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর । 
কৃষ্ণ নীম বীজ তাঠে না হয় অঙ্কুর ॥* ( চৈঃ চঃ) 
এই মহাবাক্ে নাম সাধনার এক নৃতন সঙ্কেত প্রাপ্ত হইলাম। 
নাম সন্ধীর্তনই সর্কশ্রেষ্ঠ সাধনা ; কিন্ত সে নাঁম নিরপরাধ হইঘ। লইতে 
হইবে। ছুদ্ধে মাখন আছে সতা; কিন্তু ভাঁহ! উত্তোলন করিতে মন্থন 
প্রণালী অবলম্বন করিতে হহবে। খেছর গুছে গুড় আছে. কিন্তু তাত! 
প্রণালী পুর্বক বাহির করিয়া লহঙে হইবে । নামাশ্র্ করিলে কৃষ্ণভক্তি 
পাওয়া যাইবে সতা, কিন্তু নামাপরাধ পরিত্যাগ করিতে হইবে । একথ! 
হ। আপন পুরাণেও পাওয়া গিয়াছে-- 
পর্বাপরাধকৃদ পি মুচাতে হরি সংশ্রয়। 
হবেরপ্য পরাধান ঘ কুধ্য।দ্বিপদ পাংশলঠ ॥ 
নামাশ্রয় কদাচিৎ স্সাৎ তরত্যেব সনামত । 
নায়োঠি সর্ব সুহাদঃ হছপরাধাৎ পততাধঃ ॥ 
সংসার পথে চলিতে ফিরিতে মানব যত অপরাধ করে, সমস্ত অপরাধের 
ভন্তে সে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, যদি সে নামাশ্রয় করে। আবার 
ভগবান হরির নিকটেও ৩২টী সেবা! অপরাধ আছে। যদি মানুষ নামাশয় 
করে তাহা হইলে সেই সকল সেবাপরাধের হম্তেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
পারে। কিন্তু নাম বদিও সর্বোত্তম সুহৃদ, নামের নিকটে অপরাধ 
করিলে আর তাহার যুক্তি নাই । সে নিশ্চয়ই অধঃপডিত হইবে। 
আমরা হরিনাম সন্কীর্ভন করি--অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর, সতঙ্ত্ প্রহর 
নাম সঙ্ধীর্ভন করি। কিন্তু আমর! পাপ-জনিত ছুঃখে মুক্ত হই না কেন? 
হই না- কারণ নামাপরাধ ত্যাগ করি না। তুচ্ছ স্থখ-বাননার মাথায় 


কান্তিক ১৩৩৫ বলিদান ৯৫ 


আআ 


পদাঘাত করিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভূর শরণাগত হইয়া “্হ। গোঁবিন্দ” বলিয়] 
যদি উপবেশন করিতে পারিতীম, যদি দেই নিজ্য সুখময় শ্রীকৃষ্ণ 
পাদপন্সে মন-প্রাণ অর্পন করিয়া তাহারই নামে প্লোমে তন্ময় হইতে 
পাবিতাম, তাহ! হইলে নিশ্ংই কৃতার্থ হইতে পবিভাম৮ নামের মাভহ্য্য 
জগতকে দেখাইভে পারিতাম। 





বলিদনি 
( আযুক্ত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ) 

সংসারদূপ মহ্াাশ্মশান আলোকিত করিয়। প্রদীপ জ্লিয়া উঠিল । 
বিকট ভুট্টহস্ত-মুখবিত গাড় ভমিআ দৃর্িভুত হইল। ভৎপরে দিগস্ত 
বিকম্পিভ করিয়া প্রবলতাঁবে ধ্ব*শের করাল বাদ্য অগ্রতিহভ ভাঁকে বাঁজিম। 
উঠিল । সমস! প্রশ্ন উঠিল “এ বাদ্যের অর্থ কি?” ক্ধসীম ভেজঃপুঞ্জ যোগ- 
প্রতিভা-প্রদীপ্চ সর্বগুণসম্প্ন জিতেল্তিয় মহাপুরুষের সঙ্ঘ হইতে উত্তর 
আসি “এ বলিদানের মঙ্গলবাস্ম ।” মহাপুরুষক-নিঃস্থভ এই ধ্বনি রনিয়! 
রনিয়া। প্রতিধ্বনিভ হইল “এ বলিদাটনের মঙ্গল বাস্য* । তৎপরে চতুদ্দিকে 
মহা পুরুষগণ স্বীয় কাঁধ্য সাধন মানসে ধাবিত হইল। পথে যাহাকে 
পাইল কপ পুব্বক বলিল “ওগে। তোমার মধ্যে ষে ছয়টী পণ্ড আছে, তাহারা 
অতিশবুছুর্দীস্ত, তাহাদের বলিদ্ান করি।” 

সকলে বলিল “কেমন করিয়। এই আসাধা সাধন করিব? আমরা যে 
সেই পশ্ত দ্বারাই পরিচালিত হইয়! পাশবিক ব্যাতিচার-ভ্রেতে সম্পূর্ণরূপে 
লিপ্ত ।” মহাপুরুষগণ প্রত্যুত্তর করিল “উপায় হইয়া যাইবে। আমাদিগকে 
আশ্রয় করিয়া মহার্ণবে ঝম্প প্রদান কর-উপাগ্ম অবশ্যই হইয়া ধাইবে ।» 





৯৬ ভক্তি [ ২৭শ ব্ষ ৩য় সংখ্য 





জগৎবাপী এই আশ্বাস বাণী লাভ করি ধন্ত হইল । তাহাদের মধ্যে 
যাহারা বৈরাগ্য যুক্ত ভাগ্যবান, তাহার মানসনেত্রে দশন করিল এক 
অত্যাশ্চর্ধ্য তক্ত প্রদেশের বিপুল উন্মীদকারী ভূবনমোহন সৌন্দধ্য । 
নছনে দেখিল মূল্যবান নানীবণযুক্ত প্রতিভা বিশিষ্ট চিরক খচিত নাল 
চন্দ্রাতপশডলে অনস্ত পুরুষের অন্ত আসন প্রতিচিত হইয়াছে । গগন 
মণ্ডল হইতে স্নিগ্ধ আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া এক অপুর্ব শোভার সঞ্চার 
করিতেছে । এক অজানিত স্থান হহতে জবিচ্ছিন্ন ধারে সঙগীতস্থুধ! নিংস্যত 
ভইতেছে । কদম্ব বৃক্ষ তলে শিখীগুলি নৃত্া করিতেছে-অসীম ভাবে 
নন্দন কানন হইতে কুন্ুম্বুহি আরম্ভ হইফাছে। সকলেই আনন্দিত 
উৎফুল্ল, কারণ তাহার। এই মহাসতাঁর শ্রীঅনস্তদেবের চিরবাঞ্চিত চরণ 
কমল দর্শন করিবে। 

ভক্তমণ্ডলী শ্রাবণের ধারাঁর মন সভামণ্ডপে প্রবেশ করি! স্ব স্ব 
স্থানে আসন গ্রহণ করিল। তারপর সেই শুভ মুছর্তে "শ্যামনবঘন 
ভক্ত-হুদমধন* ভূবনমোহন শীগোবিন্দ প্রকাশিত হইলেন। শঙ্খ, ঘণ্ট। 
মঙ্গল বাগ বাজিতে লাগিল, শিখীগুলি উন্মত্তবৎ নৃত্য করিভে লাগিল! 
কদম্ব বুক্ষ ভইতে কদঘ্বরেণু স্থিত হইতে লাগিল। ভক্তজন-সজ্বের 
হদয় হইতে ভক্তি-মশ্রু প্রবাহিত হইয়া শ্রীশ্রীজীবন দেবতার চরণ 
কম্ল সিক্ত করিল। উন্মন্ধৎ তাহাদের বাকুল ক্রন্দনধ্বনী আকাশ 
ভূবন প্রকম্পিত করিয়া উঠিল । 

তদদর্শনে ভূবন স্বামী স্মিতমুখে ছল ছল নে তাহাদিগকে সম্বোধন 
পূর্বক কছিলেন “তোমাদের ছুর্দাস্ত পণ্ড নিচয়ের বলিদান ক্রিয়] সমাপ্ত, 
হইয়াছে--তাই এত অশ্র। কলুষ রক্ত প্রবাহ অশ্রদ্বারা বিধৌত হউক। 
আজ ভোমরা মুক্ত--আজ তোমরা ধন্ত-_কৃভীর্থ হইলে 

এইবার ক্ৃপাপ্রাপ্ত ভক্তমণ্ডলীর অসীম আনন্দ উচ্ছাস উঠিল কি? 


কাঠিক, ১৩৩৫ এস মা ৯৭ 





কিছুই হইল না--দকলেই মুচ্ছিত হইল। বাদ্য ক্ষান্ত হইল। শিখীগণের 
নৃত্য অদৃশ্য হইল। মহাপুরুষগণ জাগ্রত হইয়! উঠিয়৷ দেখিল ভাহাদের 
নয়নাভিরাম শ্রীশ্যাম হ্থন্দর অদৃশ্য হইয়াছেন। তাহারা প্রত্যক্ষ করিল 
যে, তাহাদের আত্ম-সিংহীসনে তিনি মদনমোহনরূপে বিরাজ করিতে 
ছেন। পশু-চালিত আচারের পরিবর্তে শরশ্যামনুন্দর তাহাদের রথের 
সারথী হুহয়াছেন। তীহার। বুঝলেন, ছুদ্দাস্ত পশুগুলির বলিদন হইসাছে। 


পপ আন সস 


এস মা 
( শ্রীধুক্ত সৌমনাথ সেন লিখিত ) 

এস মা, আনন্দময়ী তুমি দশ হস্তে দশ দিকে ভোমার স্নেছাঞ্চল বিস্তার 
করিচা এস, বদ্ধজীব আমরা--সারাঁব্নর কন তাঁপ, কত যাঁতনা সহ্য 
করিয়াছি, তোমার আগমনে সে সমস্ত বিশ্বত হইয়। আবার নবজীবন 
লাভ করি। ওই দেখ মাঃ তোমার আগমন উদ্দেশে পুত্রশোঁকা্ত পিতা- 
মাতার মুখে হাসি ফুটিয়াছে, জী, রোগ-ক্লিষ্ট ব্যক্তি উল্লসিত হৃদয়ে 
তোমার আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছে, পিতমাতৃহীন শিশুর হৃদয়ে অবিরাম 
আনন্দ স্রোত বহিয়া যাইতেছে। | 

এস মা, ভোমার শ্রীচরণ স্পর্শে ধরণীর বক্ষ পবিভ্র ভউক। তোমার 
আবির্ভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের শ্রীবৃদ্ধি হউক, জীবগণ পুণ্য-প্লাবনে ভাস- 
মান হউক, ভারত ভক্তিস্ফুরণে উদ্ভাসিত হউক । 

এস মা, ব্রেতাযুগে শ্রারামচন্দ্রকে যে মুন্তিতে অভয় দিয়াছিলে-_ষে 


সুত্তিতে তাহার মনোৌঁভিষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলে, সেই মুত্তিতে এস মা। 
২ 





৯৮ ভ্ঞি [ ২৭শ বর্ধ ৩য় সংখ্যা 





সিংহবাহিনী দশভূজীরূপে, রিপু-ত্রামভরা ভক্ত-মনোহরা রূপে এস। 
জ্ঞানবিদ্কা-বিধাত্রী সরম্বতীকে লইয়!, ধন-ধান্তাদাফিনী লক্ষ্মীকে লইয়া, 
সর্ব দ্ধবধাতাঁ গণপতিকে লইয়া ও সব্বশক্তিমান কাততিকেয় 
সমভিবাভারে অস্থরদলনীরূপে এস মা। তোমার সন্তানের! ভক্তিতর! 
চিতে তোমার চরণে প্রণত হউক। 

জানি মা, তুমি সাধকের অন্তরে, ভক্তের হৃদয় কন্দরে, সর্বদা বিরাজ 
করিতে । জানি মা, সেখানে তোমার প্রতিম! নাহ, লৌকিক বাগ্ভভাও 
নাই- ব্রাঙ্মণের দ্বারা পুজা আরতি নাই-ব্যক্তি বিশেষের আদর অভার্থনা 
নাই । কিন্তু বদ্ধজীব আমর! লৌকিকতা!য় মুগ্ধ হইয়া আঁছি-_ভাঁই আজ 
লৌকিক উপচাবে তোমার পুভা করিব। জানি মা, দেহ সাধকের 
পবিত্র মন্দির, হৃদর তীহাদের পুণ্য আসন, আত্ম! তাহাদের মাঙ্ধলিক 
ঘট, মণ তাহাদের কর্তা প্রাণ তাহাদের পুজক, ভাক্ত তাহাদের পুষ্প 
প্রেম তাহাদের চন্দন, অশ্রু তাভাদের পভ জাঙহবী বারি-_ইন্জ্রিয়গণ 
তাভাঁদের বলিদান দ্রব্য, সাধনা তাহাদের ভোমাগ্রি, বিপু তাহাদের 
আহুতি, স্ফুরণ তাহাদের আরতি শ্বাস প্রশ্বাস তাহাদের ধুপ ধূণা, 
গুরুদত্ত বীজ তাহাদের বাদ্ধ এবং প্রণবধনি তাহাদের ঘন্টারব। 
পরমীাশক্তি তুমি, পুর্ণানন্দে তখন যতিকে অনুত মদিরায় নিমজ্জিত 
করিয়া পাখ। যতি তখন সর্বত্র সমভাবে প্রকাশিত হন ও তোমার 
শক্তিতে ভিনি তখন নিথিল বিশ্বকে প্রেম আলিঙ্গন করেন। 

সাংসারিক জীব আমরা, আঘাদের সে সাধ্য নাই । ভাই তোমার 
গ্রতিম। গঠন, ভাই তোমার পুজানুষ্ঠান। দেখ মা, তোমার আগমন 
উদ্দেশে জীবগণ আর জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিবার প্রত্যাশী 
নহে! অবস্থা নাবশেষে সকঙ্গেই তোমাকে আখাহন করিবার জন্ 
নব নব বস্ত্র পরিধান করিতেছে । সকলেই নব নব দ্রবাসস্ভার প্রেরণ করিয়। 
আত্মীয় স্বজনের তত্ব লইভেছে । সকলেই নবভাবে উদ্দীপু। 

এস ম৷ ছুর্গে, সন্তানদের ছুর্গতি হরণ করিয়া তাহাদের প্রাণে অচলাভক্তি 
দাঁও--হদয়ে শাস্তি দাও--যেন ভোমার স্নেহ স্ুধায় তাহার! বঞ্চিত 
না হয়। মাতৃরূপসাগরে ষেন তাহার! চিরদিন ডুবিয়। থাকে । 


সপ শি 


কটস্থ ₹কলাস 
( শ্রীযুক্ত শিবকু্চ রাঁয় বি-এ লিখিত ) 
কুটস্থ উ₹লসে হের চৈতন্ত গিরিজাপতি । 
সঙ্গে হের শোভামী নিবুত্তি পার্বতী সতী ॥ 
ত্রিশূুল ডম্বরু করে, 
শালন অভয় ধরে, 
অকলঞ্ধ চিদানন্প তাই দেহে শুভ জ্যোতি । 
সন্ত চিত্ত হত্যাকা!রা, 
তাই ব্যাঘ্র চম্মধাগী, 
গলাটেতে জ্ঞ/নবহ্ছি বিনাশিতে কম রতি ॥ 
প্রেমচন্দ্র তদুপরি, 
কিবা শোভ মরি মরি, 
তবৃদ্ধে শিরসে বহে নিত্য শাস্তি ভাগীরথী। 
পঞ্চভুঙ জটাজালে, 
অবিদ্যা ভুজঙগ থেলে, 
সাধা নাই বিষ ঢালে মৃত্যুজয়ী বিশ্বপতি ? 
বিবেক সমর প্রিয়, 
কান্তিক নামেতে জ্ঞেয়, 
মহাযোদ্ধ! শিব পুত্র শক্রনাশে দক্ষ অতি । 
বৈরাগা গম্ভীর চিত্ত, 
শান্তর সহ যুক্ত নিত্য, 
এ বুঝি দ্বিতীয় পুত্র নাম ধার গণপতি ॥ 
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পবিত্র সৌন্দর্য্য আর, 
পরাবিগ্া চমৎকার, 
উভয়ে সেজেছে হের লক্্মী আব সরস্বতী । 
মরি কি অদ্ভুত শোভা, 
যোগী খষি মনোলোভা, 
হে আদর্শ! হৃদে রহ সম্তানের এ মিনতি ॥ 


শপ আজ ২ 


আত্মনিবেদন 


(শ্রীযুক্ত স্বোধকুমার পাল লিখিত ) 
(গান) 
আমি খুঁজেছি শুধুই আধারে। 

ভাইতে! প্রাণের দেবতা আমার দাঁ9 নাই দেখ! আমারে ॥ 
এবার, একে-একে সব পাঁগলামী নেশ। ছেড়েছি, 
আজি, আপনায় আমি তোমার পায় সপিয়! প্রভু দিয়েছি, 
আর, নাই তো আমাতে আমি গে! প্রভু 

তোমারে দিয়েছি আমারে | 
এইবার তবে ধুল। কাদা মুছে তব কোলে স্থান দাও, 
চিরকাল ভরে যাঁওয়া-আস। ভবে ঘুচিয়ে এবার দাও, 
আমি যে, বছ ঘুরে-ফিরে বন্ধ শ্রম করে 

পাইয়াছি এই পথটারে । 


সির দিককার উক্ত 


হিমালয় গমন বা কেদাঁর ব্দরী ভ্রমণ 


কাহিনী 


(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট লিখিত ) 
(২) 
বাত্রাপর্কব | 
[ ইং ১৯২৩ বাংলা ১৩৩০ সাল; ১৬ই বৈশাখ, রববার, পুণিমা, 
ফুলদোল। ] 
রবিবার প্রাতে জ্রাহস্পর্শ, যাত্র। নাই, সেইজন্ত শনিবার রাত্র ৩॥টার 
সময় উঠিরা আমরা সকলকে ডাকা-ডাঁকি হকাহাকি করিতে লাগিলাম। 
নৌক1 যোগে--ই,আই, আর, শ্রীরামপুর ষ্টেসনে যাইয়া রেলে চাঁপিব বলিয়া 
নৌকা ঠিক করিষ। মোট ঘাট সব পাঠাইতে লাগিলাম | অল্পক্ষণ পরে যাত্রি- 
দল পাঁনিহাটী দণ্ড মহোৎসব ক্ষেত্রের দাক্ষণে, রাজা রামটাদের ঘাটে আসিয়া 
হাজির হইল। সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি একবার বাড়ীতে গিয়া 
মহা প্রভুকে দও্বৎ করিবার জঙ্ ঠাঁকুর ঘরে প্রবেশ করিলাম । পুর্ব হইতেই 
আমার কন্তা-মাতার শ্রীমন্দিরে পূর্ণঘট, দীপ, প্রভুর শ্রীচরণ তুলসী প্রভৃতি 
মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি আমার জন্ত সজ্জিত করিয়। অপেক্ষা করিভেছিল। আমি 
দণ্ডবৎ করিয়া শ্রচরণ তুলসী নিয়! বাহিরে আসিতেছি, এমন সময়ে কন্তা দয় 
--পবাবা আমার্দের কার কাছে ফেলে রেখে চলে যাচ্চে!” এই বলিয়া 
ক্মাকুল ভাবে কাদিতে লাগিল। 
ংসাঁর বলিতে আমার এই ছুটি মাতৃহারা কন্তা। একটী বিবাহিতা, 
'অস্ত্টী বিবাহেক উপযুক্ত! হইলেও বিধাছ দিতে পাঁরিনি। এ ভিন্ন পিতা, 
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মাতা, স্্ী, পুত্র প্রভৃতি, অর্থাৎ আজ্মীয় বজিতে ফাহারা চিলেন, সকলেই 
স্বধাম গমন করিয়াছেন। বড়হ কঠিন এবং কর্কশ প্রাণ, তাই এদেক এইরূপ 
সহাঁয়-সম্পতিহীন অবস্থায় ফেলিয়া! রাখিয়া স্বসুখের জন্ত যাইতেছি। দ্যা 
হইবার তাহাই হইবে" ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছি; কিন্তু সে প্রকোধ, 
সে কর্কশতা আর রহিল না, কন্তাদ্বয়ের আকুল ক্রন্দনে বালির বাধের মৃত; 
তাহ। ভাঙ্গিযা গেল! মনে হইল, ছুর্গঘ পথ, পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে 
জঙ্গলে থুরিভে হইবে, কত আপদ, কত বিপদ্‌ সম্মুথে আসিবে, ভাগ্যে কি 
'আছে তাহা কে জানে ? হয়তে। এই শেষ দেখা, হয়তো আর ফিরিয়া আসা 
হইবেই না| ভাবিভে ভাবিতে প্রাণ চঞ্চল হইয়! উঠিল । 

আমার আসিতে দেরি হইতেছে দেখিয়। সঙ্গীরা বাড়ীতে আসিস! ডাকা- 
ডাকি করিতে লাগিল, কাজেই যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হইবার ভয়ে, আর 
বিলম্ব করিতে পাঁরিলাম না । করজোঁড়ে মহীপ্রভূর চরণে নয়নরঞ্জন শ্নেতের 
পৃতলী ছুইটাকে ফেলিয়। দিয়! “জয় জয় মহাপ্রতু* বলিয়! বাহির হ্টলাম। 
গঙ্গাতীরে যাইয়। শ্রীবটবৃক্ষরাজকে ও শ্রীগৌরাঙ্গ ধাের শ্রীপ্রীগৌর নিতাইকে 
দণ্ডবৎ করিয়া নৌকাতে উঠিয়া! বসিলাম। 

অন্তান্ত যাব্রিগণের আত্মীয় স্বজন সকলেই ঘাটে আমসিয়! হাজির । 
সকলেরই চক্ষে জল? সকলেই আমাকে লক্ষ্য করিয়। বলিতে লাগিলেন ১-- 
“দেখোবাবা ! ডোমার ভরসাতেই আমরা এঁদের ছেড়ে দিচ্চি, আপদে 
বিপদে তুমি এদের দেখো।” আমার কন্যা ছুটাও ঘাটে হাজির ছিল, তাদের 
মুখে কথা নাই, কেবল চোখে জলধারা । যাবার সময় এই করুণ দৃহ দেখিয়! 
প্রাণ চঞ্চল হইতে চঞ্চলভর হুইয়! উঠিল, মনে হইতে লাগিল গিয়া কাজ নাই, 
ফিরিয়া ঘাই । যাহ হউক, উবার অন্পষ্ট আলোকে আর একবার জননী" 
জন্মভূমি ও বৃক্ষরাজকে ভাল করিয়া! নিরীক্ষণ করিয়া নিলাম । যাত্রিগণের 
মধো শ্হরি হরি প্ছুর্গী ছর্গা” উচ্চধবনি উঠিল। সর্বশেষে সক 
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সদাই 


মিলিয়। “জয় বদরানারায়ণকি জয়” বলিয়। নৌকা ছাড়িয়। দিতে বলায় 
মাঝিবা নৌক। ছাড়িয়া! দিল। 

যতক্ষণ দৃষ্টি চলে, ততক্ষণ ধরিয়! কন্তা-মাতারা আমায় প্রতি একদৃষ্টে 
চাহিয়! রতিল, আমিও আকুলপ্রীণে তাহাদের দেখিতে লাগিলীম। ধীরে 
ধীরে নৌকা অন্তরাল হইতে হইতে শ্রীপাট খড়দহের শ্যামন্ন্দরের ঘাটের 
কাছে আসিয়! হাজির হইল। 

তথন প্রভাত হইয়াছে । বৈশাখের মধুর প্রভাত মধুর হাওয়া, গল্পার 
উম তীরের মধুর দৃশা, চারিদিক মধুময় হইলেও আমার প্রাণে শাস্তি 
আসিতেছে না। কন্তা দুইটার জন্ প্রাণ চঞ্চল হইয়! উঠিতেছে। 

আজ শ্যামসুন্দরের ফুলদোল | বেল, মল্িক1, জুঁই, চামেলী প্রতৃতি 
নববসন্তের নব নব ফুল দিয়া আজ শ্যামস্থন্দরকে সজ্জিত করা হইবে। 
শ্যাম আজ কুন্থুমরাশির সিংহাসনে বসিয়া দৌল খাঁইবেন, শ্ামটাদের 
তুবনমোহন দৃশ্যে ও ফুলগন্ধে যাত্রীরা আজ মাতোয়ারা হইবে। 
ভক্তগণের হুমধুর কীর্তন গীতে খড়দহ ধাম আজ মুখরিত হইয়া 
উঠিবে ৷ খড়দহে আজ আনন্দের আোত বহিবে। 

নৌকা হইতে দেখিতে পাইলাম যাত্রীর সমাগম হইতেছে । সারি 
সাবি দোকান বদিয়। গিয়াছে । প্রতি বৎসর আমরা প্রভুর এই 
লীল। উৎসব দেখিতে আসি। এবারেও মনে হইল তীরে উঠিয়া একবার 
দর্শন করি, কিন্ত সকলের মত না হওয়াতে যাওয়। আর হইল না, 
নৌকা হইতেই শ্মন্দির দর্শন ও উদ্দেশে আ্রীরাধাশ্যামকে প্রণাম 
করিলাম। 

ক্রমে যথাসময়ে নৌকা! শ্ারামপুরের ঘাটে উপস্থিত হইল। আমরা 
বল্পভপুরের হরিসভাতে আশ্রয় নিলাম । গোপাজদাস ঠবরাগী নাঁমক 
একটা বন্ধু আমাদের পরম যত্বে থকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। 
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কিন্তু এ দিনে আমাদের রেলে ওঠ1 হইল না, কারণ শ্যামচকের জমিদার 
ও রাঁজমাতাঁর গাড়ী রিজার্ভের বিলম্ব হইল | তাহার! সব কলিকাঁতাঁতেই 
বাসা করিয়াছিলেন । তাহাদের গাড়ী রিজার্ভ না! হওয়ার জন্ত তিন দিন 
বাধ্য হইয়। আমাদের বল্লভপুরের হরিসভাতেই থাকিডে হইল। তিন 
দিন পরে গাঁড়ী রিজার্ভের সংবাদ পাইলাম। 

১৯স্পে ৈম্পাখ ুববাব- মগ্ভ আমর! বেনীরল পেসেঞ্জার 
গাড়িতে শ্রীরামপুর হইতে উঠিব । (হাবড়! হইতে দিবা ৯৫৫ মিনিটে 
ছাড়ে )এঁ গাড়িতেই পরেশবাবু প্রভৃতি আসিতেছেন। ভাই, তাড়াতাড়ি 
আহারাদি করিয়া ষ্টেশনে সকলে হাজির হইলাম। গাড়ীর ঘণ্ট। হইল, 
কিন্তু টিকিটবাবুর আর দেখা নাই । আমাদের নিকট বেগ দিয়া তার 
ষে কিছু আদায় করিবার মতলব ছিল ভাহা আগে জানিতাম না। 
দূৰ দেশের খীত্রীদের বিশেষ: স্ত্রীলেঠকদের দল দেখিলে এব। এইকপই 
করিয়া থাকেন । আমাদের গাড়ীতে উঠাঁইয়া দিবার জনা ভূপেন্জনাথ 
চট্টোপাধ্যায় বলিয়া একটী বন্ধু আসিয়াছিলেন। ভিনি এইকবপ 
ব্যাপার দেখিয়া একেবারে ষ্টেশন মাষটারের কাছে গিয়া ভাজির 
হইয়া অভিযোগ করাতে তখন টিকিটবাবু যৎকিঞ্চিৎ পুজা নিয়! কৃপা 
করিয়া আমাদের ভরিদ্ধারের টিকিট দিলেন । গাড়ি প্রাটফরমে হাজির 
দেখিয়! ছুটাছুটি করিঘা আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। পরেশবাবু প্রভৃতি 
তাহাদের রিজার্ভ গাড়ি হইতে মুখ ৰাহির করিয়াছিলেন । আমাদের 
সকলকে উঠিতে দেখিয়! তাহারাও আত্মস্থ হইলেন । 

রেলে 

পরেশবাবু আমার স্থান রিজার্ভ গাড়ির মধ্যেই নিদ্দি্ট রাঁখিয়া- 
ছিলেন। আমি সঙ্গিগণকে গাড়ীতে বনাঁইয়। পরের স্টেশনে নামিয়। 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম! ক্তিরিক্ত ভীরে পাছে স্ত্রীলোক- 
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গণকে গাড়ীতে উঠাধতে না পারি, এরজন্ট মনে বড়ই ভয় ছিল, এক্ষণে 
সকলকে গাড়ীতে বসাইতে পারিয়া মনে ৰেশ আনন্দ হইতে লাগিল। 

পরেশবাবু ও তাহার সঙ্গিগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে 
আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঠবশাখের অসমত গরমের মধ্য দিয়! 
আগুনের মত ভল্কা বাতাসে অস্থির হইয়] ক্রমে সন্ধ্য। হইল রাত্রে একটু 
ভাল ছিলাম । 

২০স্ণে তৈস্পধথ ভ্রভস্পতিন্বাব্র-দিবা টার সমর 
মোগলসরাঁই জংসন ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম। এই স্থান হইতে আমর! 
ও, আর, আর, গাড়িতে চাপিয়! হরিদ্বার যাঁইব। 

শ্রীরামপুর ভইডে মৌগলসরাই আপিতে, রেলে অনেক ঘটনা ঘণ্টয়।- 
চিল। মাঝে একটা ষ্টেশনে, গার্ড সাহেব মঙোদয় আমাদের রিজার্ভ 
গাড়ী হইলেও, তাহাতে একপাল হিন্দুস্থানীদের জোর করিয়া তুলিয়া 
দিলেন । আমাদের গ্রতিবাদ তিন শুনিলেন নাঁ। ট্রেশন মাষ্টার ও গার্ড 
সাহেবের মামতৃতো ভাই । তাঠাকে বলিয়া কিছু ফল হল না। দেশে 
ফিরিয়া খবরের ক!গজে লম্বা চওড়া এক অত্যাঁচারু-কাহিনী লেখ! [ভন্র, 
আর আমাদের প্রতিকার কি শ্বাছে ভাবিয়া কোন্‌ কাঁগজে কিরূপ 
লাখব, মনে মনে তাহারই একট মহড়া দিতে লাগিলাম। পরেশবাবু 
কিন্তু দেবূপ ধরনের লোক নন, তাঁর জমিদারা বুদ্ধি কোন্‌ স্থানে কি 
করিতে হয়, বা কি করিয়া মান বাঁচাইতে হয়, তাহা তিনি বেশ বোঝেন, 
ভাই পরের ষ্টেশনে গাঁড়ী থামিতেই ফস্‌ করিয়া তিনি গাড়ী হইতে 
নাঁমিয়। একেবারে গার্ডের ঘরে গিয়। কি বলাবলি করিলেন, ভার পরেই 
দেখি লাল নিশান হাতে সাহেব পুগ্গব ছুটি আসিয়া আমাদের গাড়ীর 
সেই তিন্টৃস্থানীদের--“এই শালালোক্‌ উভভার যাও, রিজার্ভ গাড়ী জান্ত। 
নেই” এই বলিয্জ ধাক্কা দিতে দিতে ভাঁহাদের নাযাইয়। দিল। 
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আর একটা ঘটনা, দেশী অভ্যাচার। আমাদের স্ীলোকদের 
জেনানা গাড়ীতে উঠাইয়! দ্দিয়াছি। সেইস্থানে কতকগুলি হিন্দুস্থানীর 
মেয়ে ছেলে ছিল । তারা এক একজনে মোট ঘাটে এক একখানা বেঞ্চ 
অধিকার করিয়া শুইয়া যাইতেছিল, কিন্তু অন্ত শোৌঁকেদের বসিতে 
দেওয়া দূরে থাক, গাড়ীতে টুকিতে বা! দাড়াইতে পধ্যস্ত জায়গা দেবে ন!। 
প্র সকল নীচমনা স্ত্রীলোকের আমাদের নিরীহ ব্রাঙ্গণ রমণীগণকে 
গালাগালি দিয় এমন ধাক্কা মীরিভে লাগিল যে, আমাদের ২1১ জনের 
বেশ গুরুতরকূপে আঘাত লাগিল ও রক্ত পড়িল। কিন্তু ভদ্র স্্রীলোকগণ 
কি আর করিবেন, নীরবেই সব সহ করিতেছিলেন। এ সকল রমণীও 
বদরীনারায়ণের যাত্রী। পরে সেখানে পথে যাইতে আমাদের সঙ্গে মধ্যে 
মধ্যে দেখা হইত। একদিন দেখি তাহাদের মধ্যে একজন, যে 
আমাদের জ্্রীলৌকগণকে প্রহারের কতা ঠাকুরাণী ছিলেন, পথের ধারে 
বসিগ্না কীদিতেছে আর তার শরীর দিয়া খুব রক্ত পড়িতেছে। ঘটনাটা 
এই--হঠাৎ পাহাড় হইতে টুকৃরা টুকৃরা পাথর তাঁর গায়ে পড়িয়া এরূপ 
ক্ষত-বিক্ষত ও চলচ্ছক্তি হীন করিয়া দিয়াছে । আমাদের মেয়েদের দোখতে 
পাইয়াই হাতজোড় করিয়া তার সেই পূর্ব অপরাধের জন্ত ক্ষমা চাহিতে 
লাগিল । আমাদের ব্রীঙ্গণ রমণীরা তাঁর এই কষ্ট দেখিয়। দুঃৰ প্রকাশ করিয়া 
তাহাকে সাস্তনা দিতে লাগিল । 

গাড়ীর মধ্যে দেশী অভ্যাচার যেকি রকম হয়, তাহা ষাঁভারা তৃতীয় 
শ্রেণীতে বেশী দূর গমন করেন তীভারাই প্রাণে প্রাণে বুঝেন, আমারও 
যে কতবার এইক্লাপ ভাবে নির্যাতিত হইয়াছি ভাঙা বলিবার নয়। এর 
একমাত্র প্রতিকার হইতেছে প্তুম্বি মিলিটা রা হাম্বি মিলিটারী” এ ছাড়া 
পথের মধ্যে আর কিছু প্রতিকার নাই। গার্ডকে কি ঠ্রেসনমাষ্টারকে 
ঃখের কথা বলিতে গেলে কেয়া কুয়া, কেয়া ভুয়া” বা 17269 6৫০ 
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1009.001 এই করিতে করিতেই ঘণ্টা পড়িয়া যায়। তখন “চাচা আপনার 
প্রাণ বাঁচা ভাবিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া অধিকতর 
নির্যযাতিতই হইতে হয়। 
যাহা হউক বেলা ২টা বাঁজিয়া গিয়াছে । বৌদ্রের ঝাঁজে স্ব যেন, 
পুড়িয়া যাইতেছে । হরিদ্বারের গাড়ীর বু বিলম্ব । সন্ধ্যা ৩৫* মিনিটে 
ছাড়িবে। ইতিমধ্ো স্নান আহার সারিয়া নিতে হইবে। ষ্রেসন হইতে 
বাজার সীমান্ত দূর । কিন্তু বাজারের সামান্ত দুরে একটী ভাল ধর্মশাল! 
আছে, মুটেদের মুখে সংবাদ পাইয়া, আমরা সেইখানেই গমন করিলাম। 
কিন্তু রাস্তা এমন গরম হইয়াছে যে, এই সামান্ত পথ চলিতেই স্ত্রীলোক- 
গণের পায়েতে ফোস্কা পড়িয়া গেল । 
ধন্মীশালাতে স্থান অধিকার করিম! তারপর লোক প্রতি এক পয়সা 
হিসাবে ফুরণ করিয়া দিয়া ধর্মশালার একটা চাকর দ্বার! ইীরার বরফের 
মত জল তুলিয়া স্নান করিতে, আমাদের যে কি আরাঁম বোধ হইল, 
তাহ আর বলিবার নয়। 
ধ্মশালার এক মিশিরজী, আমাদের লোক প্রতি ।/* আনা হিসাকে' 
লইমু! ভাত, ডান ও তরকারী দিতে পারেন এই সুসংবাদ প্রদ্দান করাে 
আমর! আর কাল বিলম্ব করিলাম না। ব্রাহ্মণ রমণীগণ ফলমূল খাইয়াই, 
সে দিন কাটিয়ে দিলেন । 
আমরা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছি । এমন সময়ে অযোধ্যা 
একটা আঁড়কাটী ব! পাগার লোক দেখাদিলেন। সে এতক্ষণ ধরিয়া আমাদের 
শিকার করিবার জন্ত ওত পাঁতিয়া বসিয়াছিল, তাঁর বহুদপ্রিত খুবই আছে, 
তাই আামর! রৌদ্রে ভেতেপুড়ে আসিলে সে স্ময় আমাদের সঙ্গে কোন কথ! 
বলে নাই, কেবল বসিয়! বসিয়া আমাদের চেহারা, গাটিরীর পরিমাণ, লোক 
যা এই সব লক্ষ্য করিয়া তার গ্রামের পরিমাণটা কি রকম হইবে 
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তাহাই কল্পন! করিতেছিল। যেই আমরা একটু সুস্থ হইয়া বসিয়াছি, অমনি 
সে আমাদের স্ত্রীলৌকদের সঙ্গে ধন্দপুত্র বা ভার চেয়ে বেশি রকম আত্মীয়তা 
পতিয়ে নিল। আর অযোধা! তীর্থের ফল, বিশেষতঃ ভার সঙ্গে গেলে 
কোন প্রকার কষ্ট হইবে ন', টাকাও বেশী লাগিবে না, দয়া করিয়| যে 
যাহ! দিবে তাহাঁতেই তার তীর্থের সফল করিয়ে দেবে ইত্যাদি বাধা 
বুলি বলিয়! স্রীলোকগণকে মোহিত করিয়া দিল | ,মেতো? মহাশয়ের নামটা 
আমার ডাইরীর খাতাতে এখনও স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে-_'ভোলানাথ। 

আমি এর পুর্বে শ্রীধাম অযোধ্যা নগরাঁ একবার দেখিবার সৌভাগ্য 
লাভ কক্িয়াছিলাম ৷ আমিই সব স্থান সকলকে দেখাইভে পারিজাম, কিন্তু 
আতরিক্ত পুণ্যকাঁমী আমাদের যাব্রিদল, বিশেষতঃ স্্রীলোকের। বলেন বাঁবা । 
তীর্থস্থানে পাণ্ড না করিলে ফলোদয় হয় না।” তাই মাতৃস্থানীয়াদের 
কথায় আর প্রতিবাদ না করিয়া সেতো! ভোলানাথের (জাতিতে নরনুন্দর 
ছিল ) সঙ্গে আমরা সন্ধ্যার কিছু পুর্বে মোগলসরাই হইতে ও, আর, আর, 
রেলে উঠিলাম। রাত্র পরার ২টার সময় আমাদের অযোধ্যা ঘাট ষ্টেশনে 
নামিয়ে দিল। পরে ভোলানাথ ছ্েশনের পাশেই একটা আড্ডাডে কা 
পাগডার খর্পরে আমাদের প্রবেশ করাঁল। আঁড্ড| বাঁড়ীর প্রবেশ পথেই 
দেখিলাম খাটিয়ার উপরে একটা গুণ্ড। চেহারা পাগাজী বসিয়া! বসিয়া 
২॥ হাত লঙ্বা হুকীর নলচের উপরে, ধুনচীর মত কলকে চাপিস্কে ভাগ্রকূট 
সেবন করিতেছিলেন, আর তার প্রেগিভ চরেরা অগ্ভকার রাত্রের ট্রেণে 
যুপকাষ্টের উপযুক্ত কি সব দ্রব্য সংগ্রহ করিয়! আঁনে, তাহাই বসিয়া ভাব. 
ছিলেন, হঠাৎ ভোলানাথের সঙ্গে আমাদের দলবল দেখিয়া তাঁর তো হাসি 
আর ধরে না। ভোলানাথ পাণ্ডাজীকে এক লম্ব! প্রণাম করিয়া চুপি চুপি 
কি সব বলিল । তাঁর পরে আমর সে রাত্রে থাঁকিবার মত সেই খর্পর 
মধ্যেই আশ্রয় লা করিলাম । 


কার্তিক ১৩৩৫ ] টৈষব ধর্দের অবস্থা ১০৯ 

পথের কথা সাত কাহণ কহিঘা আসল কথা হইতে আমরা এখনও 
অনেক দূরে আছি। পাঠিকবুন্দ হয়তো বিরক্ত হইতেছেন, এজন্ত ওসব 
বিষয়ে বেশী কিছু আর বলিব না। মোট কথা এই, পাগ্াপুঙ্গব শেষেতে 
আমাদেপ সফল করাবার জন্ত বেশ ভাল রকম করিয়াই বেগ দিয়াছিলেন। 
আমি একটু মাথা চাড়া দিতে ২।৪টা গালাগালি খাইয়। ছিলাম। উর 
দিনেতে অন্ত স্থংনের একটা ষ্টেশন মাষ্টার সন্্ীক অযোধা। দর্শনে আসিয়! 
এর থর্পরে পড়েন, তিনিও নির্যাতিত হইয়। ছিলেন এবং সংবাদ পত্রে 
এহ পাণ্ড ঠাকুরের বিবরদ লিখিয়৷ সাধারণকে সভর্ক করিয়। দিবেন 
বলিয়া ছলেন। 

যাহা হউক দেখিতে দেখিতে রাত্র শেষ হইয়া গেল। “রাম রাঘব, 
বাম রাঘব” বলিয়া যাত্রগণ শ্যা। ত্যাগ করিলেন। সাঁমানট দূরে একজন 
হিন্ুস্থানী, খুব ভোর হইতে শ্ীরামচন্জ্রের জয়গান করিতেছিল, আমর' 
শুইয়! শুইয়া তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতে ছিলাম । 





প্রুমশঃ 


বৈষ্বধন্মের অবস্থা 
( ভবঘুরের দণ্তর হইতে প্রাপ্ত ) 
(৩) 

এ সকল মূর্খ ভজননদান্তিক কুনাধকগণ সমাজের মধো নিজেদের 
প্রাধান্ত স্থাপনের জন্ত ভাষাগ্রস্থের অর্থবোধ বা মন্্রবোধ না করতে 
পারিয়া কতকগুলি পার মুখস্থ করিয়া নিজ শিজ মনগড়া অর্থ করিয়া 
সমাজে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিল। প্রাচীন ভক্তগণের টৈন্ট- 
বোধক পয়ার বা মুলগ্লোকের প্রকৃত ভাব না বুঁঝয়া নিজ প্রাধান্ত 
বজায় রাখিবার জন্ত সাধারণের মধ্যে এমন একটা কুসংস্কার জন্মাহয়! 
দিল যে, “বৈষ্ণবধন্্ম যাজনে পাগ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই।* আমর! এখনও 
প্রায়ই শুনিতে পাই প্বিদ্তার গরব নাই গোরাটাদের হাটে” তখনও এই 
পল্ারটা খুবগর্কের সহিত পূর্বোক্ত নিজ প্রাধান্তাকাজ্জী সম্প্রদায় রলিত। 


১১৬ ভক্তি [ ২৭শবর্ষ য় সংখ্যা 


কিন্তু বলিনে কি ছুঃখের বিষয় যে, তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না ষে, 
যে গোরাচাদের দোহাই তাঁর দেয় সেই গোরাঁটাদ কি অলাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। তারপর তাহার ভক্তগণের কথ! ত আছেই । এইরূপ 
কুশিক্ষা এখনও ঠবঞ্কব সম্প্রদায়ে অবাধে অনেক স্থলে প্রভুত্ব করিতেছে । 

হার! ভায়। যেঠবঞ্জবতার উচ্চাধিকার কখনও শাস্ত্র বা শান্ত্রজ্ছের 
আশ্রয় ব্যতীত কেহ লাঁতভ করিতে পারে নাই, যাহার নিগৃঢ়তত্ব বুঝিতে 
বড় বড় পণ্ডিতেরও মস্তক ঘুর্ণিত হয়, যাহা একমাত্র শ্রীগুরু পদা শ্রয় 
করিয়া শান্ত্রান্ুশীলন করিলে তবে জান! যায় সাহার উপদেশ মুর্খে কি 
দিবে? বৈষ্ণব শাস্ত্রের তাহারা জানে কি? দেখিয়াছে ক? শুশ্য়াছে 
কি; আর বুাঝয়াছেই বাকি? নিজে না বুঝিয়া, নিজে না জানিয়া 
অপরকে বুঝাইতে গেলে অন্য সন্প্রদায়ের লোক ভ্রাস্তমত শুনিয়া তাঁঙা- 
দ্রিগকে বৈষ্ণব ধন্মের প্রচারক মনে করিয়া একটা ভ্রাস্ত ধারণ! হৃদয়ে 
পোষণ করে, ফলে অনেক স্থলে লোককে নিন্দুক, পাধণ্তী কুতার্কিক 
প্রভৃতি বিশ্ষেণ প্রয়োগের সুবিধা দিস টৈষ্চব ধন্মের বিদ্বেষী 
করিয়া জোলে। যাহাদের নিজের ধশ্মভন্ে প্রবেশ নাই. ধন্ষের নিগুঢ 
ভত্ব যাহাদের নিজের মন্ম্েই প্রবেশ করে নাই, যাহাদের বাহ্যিক 
আচ/র পর্যন্ত 9 দত্তময়, তাভাদের দেখিয়! যে অনা শিঙ্সিত সমাজ তুচ্ছ 
ভাচ্ছলা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ইহাতে সাধারণ সমাজের 
দোষ দেওয়। যায় না, দোঁষ প্রাচীন শান্ত্রঅনধিত কুসংস্কারশীল কপট 
ভণ্ড দলের । 

আম যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এই সকল কারণে এবং 
ঠবঞ্ণণ শান্ত্রাদর উপযুক্ত প্রচারাভাবে বৈষ্ণব্ধশ্দ সভ্য সমাজ পরিভ্যক্ত 
ইয়া ক্রমে নিয় সমাজ আশ্রয় করিয়। বিকৃত ভাবে দঈীড়াইল। কতক- 
খুলি মৃহামুর্খ কপট দক্ভী ও ছুষ্ট কুক্রিয়াসক্ত লোক সমাজের নেতা হুইয়! 
বিবিধ কুমত উদ্ভাবন করিতে লাগিল | সেই সকল নেতাদ্বারাই ক্রমে 
আউল, বাউল, কর্তীভজ!, সাই, বীরকত, সহজীয়, দরবেশ প্রভৃতি অদ্ভুত 
অশ্রুতপুর্ব্ব উপধর্ম সষ্ট হইয়! তাহাদের মত শ্রীগৌরাঙগদেব প্রবস্তিত বৈষঃবধর্ম 
বলিয়া সাধারণে প্রচার হইতে লাগিল। নবধ। ভক্তির আচরণ . লোপ 
পাইয়৷ খা ভাগ মাত্র অবশেষ রাঁছল। কলিষুগোচিত পবিভ্রাদপি 


কান্তিক ১৩৩৫) বৈষণব-ধর্মের অবস্থা ১১১ 








পবিত্র মহামন্ত্র হরিনাম সঙ্ীর্তন ধর্্রধবজী ভিক্ষকের জীবিকা ও উদ্ধতের 
আমোদের বস্ব হইয়া দাড়াইল। এইভাবে ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের স্ুবিমল 
প্রেমসরোবর টৈবাল সমাচ্ছন্ন, কমঠ কুস্তীরপুণণ হইয়া পরিতাক্ত 
হইল | 

আমার বক্তব্য বিষয়টা বড়ই গুরুতর, আমি নিজে যে অযোগা ভাহা 
জানি, ভাল করিয়।৷ সাঁজাইয়া হয় ত--হয় ত কেন, নিশ্চয়ই পাঠিকগণের 
নিকট দিতে পারিব না। আশা করি প'ঠকগণ আমার সাজাইবার 
দোষ ন1 দেখিয়। বিষয় গুক্চত নিজ নিজ মংত্বগুণে সংশোধন করিয়। 
লইবেন। আমি মন্মহাপ্রভূর সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বৈষ্ণব 
ধন্মের মআলোঁচনা করিতে ইচ্ছা! করিয়াছি, উপরে যে সকল কথা! বলিলাম 
ভাহা শ্রীমন্মহা প্রভুর অপ্রকটের পর তাঁহার যে কয়জন উত্তমাধিকারা 
ভক্তছিলেন তাভারা বৈষ্ণব সমাজ যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাদের 
অপ্রকটের পর ক্রমেই এহ অবস্থা হইয়াছে এ সম্বন্ধে আমার আরও কিছু 
বক্তব্য আছে তাহা বলিয়া পরে আমি বর্তমান তব ধন্মের অবস্থা সম্বন্ধে 
নিজ অভিজ্ঞতা মত কিছু বলিব। আশাকরি পাঠকগণ আষার কর্কশ 
লেখনি-প্রন্তত বক্তব্যে কোনন্ধূপ ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। যথার্থই 
এমন নিশ্মীল বৈষ্ণব ধন্দের প্রনি দেখিয়া গ্াণে বড় আঘাত লাঁগিয়াছে 
ভাই প্রাণের আবেগে ছু; চাঁর কথ! বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কাহাকেও 
নিন্দ। করা বা ব্যক্তি বিশেষের উপর কটাক্ষ করা আমার 
উদ্দেন্ত নয় | মূল সম্প্রদায় হইতে যে সকল শীখা স্্ট হইয়। ধন্মের 
নামে, সাধনের নামে কলঙ্ক করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব ধশ্মকে 
কলঙ্কিত করিতেছে তাহার সত্বন্ধে আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য | 
নাশ! করি এ বিষয় সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীই আমার সহায় হইবেন। 

ব্চার করিয়া দোখলে বেশ বুঝ! যায় যে, শুধু বৈষ্ণব-সমাঁজ বলিয়া 
নয় সমগ্র হিন্দুরই, কি ধশ্মসমাজ, ফি লৌকিক সমাজ সমস্তই কাল- 
মাহাক্য্যে অথবা নৈতিক অনবধানতা ও স্বার্থপরত। দোষে বিপধ্যন্ত 
হইয়াছে । কিন্তু আমাদের এ প্রবন্ধের প্রধান আলোচনা বৈষ্ণব-ধন্মর 
ও ইবঞ্চব-সমাজ লইয়া সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন হইলেও অন্ত সামাজিক 
এআলোচনার অবসর নাই। 





১১২ তক্তি [ ২৭শ বধ ৩য় সংখা, 














সকল ধন্ম-সমাজেই গুরুর প্রয়োজনীয়তা! লক্ষিত হয় কিন্তু বৈষ্ণব 
সমাজের বিষয় চিন্তা করিয়! দেখিলে ৫বঞ্চবের ভজন ব্যাপারে প্রবর্তক, 
সাধক ও সিদ্ধ সকল অবস্থাতেই গুরুর সহিত ওভঃপ্রোতঃ সম্বন্ধ বিশেষ 
ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ঠবফবের ইহপরলোকে সমান ভাবে গুরুর 
অনুগত । এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে ভয় বফ্ণবের গুরু লইয়া ই 
সব। কিন্তু বড়ই পাঁরভাপের বিষয় যে, গুরু ও শিষ) উভয়ই যেন কেমন 
কেমন হইয়াছেন । রাগের কোন কারণ নাই নিবিষ্টচিত্তে ভাবি 
দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বর্তমান বৈষ্ণব সমাজ ষেন এন 
মূলতত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া কতকগুলি ভ্রান্ত উৎপথগামী নারকীৎ 
বিন।স ৩ৎপর হইয়াছেন । উপধুক্ত গুরু শিষ্য সাধন ও শান্ত্রামুশীলন, 
অভাবে বৈষ্ণব-স্মীজ ক্রমে এইরূপ ভ্রষ্ট দশায় উপনীত হইয়ীছে। 

গুরু অনুগত সাধন, সাধনান্ুগত সিদ্ধি; বৈষ্ণবসমাজ যেন এখন 
উহা! বিস্ৃত হইয়া বিষহীন সর্পের স্তায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন, সাধন 
না করিয়া কেবল মাত্র বেশ সম্বল করিয়া সাধন রাজ্য হইতে বহু 
দুরে গিয়া পড়িয়াছেন। 
_ আস্তরের উন্নতি সাধনে অনাদর করিয়! বাহিরের উন্নতি প্রদর্শন 
'পযাসকে ভগ্ডামী বা কাপট্য বলে। ইহাতে লিপ্ত নিপিগু কে তাভা 
একবার টৈষ্ণব মাত্রেই মনে মনে বুঝিয়া বিশ্তুদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবেন, 
এ আশা কি আমরা করিতে পাঁরি? বর্তমানে নানা ভাবে উচ্চ শিক্ষিতের, 
দৃষ্টি বৈষুব-সমাঁজের উপর পড়িয়াছে, সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে সমবেড 
শক্তিতে বৌধহয় সমাজের উন্নতি-বিধান করা কষ্টকর ভয় না। 

একদিন এমন ছিল যে্দিন কনিষ্ঠ অধিকারী উত্তমাধিকারীর অনুগত 
ভইভেন কিন্তু আমাদের ছন্দৈব বশতঃ এখন আর সে ভাব দেখিতে 
পাই না। এধন পাণ্ডত হইলে বৈষ্ণব-সমাজের চক্ষুর বালী হইতে হয়। 
কেন না সমাজের সাধারণ বিশ্বাস বিগ্কা ভজন কন্টক। বড়ই ছুঃখের 
বিষয়, বলিতে প্রীণ ফাটে, মিথিলা হইতে স্থদূর উড়িয্মার সমগ্র দক্ষিণ 
প্রান্ত যে ধর্মের প্রবল তৃফানে এক সময় সমান তরঙ্গিত হইয়াছিল, 
পশ্চিম রাজস্থানের প্রবল প্রশাপ স্বাধীন রাজগণও একদিন যে পুত 
বারি মন্তকে ধারণ করিয়া নিজেকে ধন্ত মনে করিতেন, যাহার প্রবাহে, 


কার্তিক, ১৩৩৫ ] প্রাপ্ত-গ্রস্থের সমালে।চন। ১১৩ 








অমন কাশীধামও টলিয়াছিল মেই গৌড়দশের সশৌরব কজ। বৈষ্ণব-ধর্্ম 
এখন সাধারণের নিকট একটী বিদ্বেষের বস্ম হইফা ধাড়াইসাছে ; কাহার 
দোষে, কি কারণে এমন হইল আমরা এক্ষনে ভাই আজঙ্োচনা করিবার 
চে] করিব। বিশেষ ভাবে আমি পুনঃ পুশঃ সকলের নিকটই বলিতে 
বাধ্য হইজেছি “য, আমীর বক্তব্য দ্বার। কেহ যেন বাক্তি দিশেষকে 
»ক্ষ্য করিয়া বলিতেছি বলিয়া মনে ন। করেন, আমি যথার্থই নানা 
ভাবে »ন্প্রদায়ের মধ্যে গোলমাল পৌঁথয়া জাহার 'নবারণ কলে প্রাণের 
কা নিবেদন করিতেছি । আমার উদ্দেশ্র সমাজের মঙ্গল সাধনে যাহাতে 
শকলে বদ্ধপরিকর হয়েন, নতুবা গ্রীন কীর্তন করিয়। অপরাধ সঞ্চয় কর! 
কখনই আমার উ'দশ্ু নয়। আশ! করি সমাজের যথার্থ মগলাকাজ্ীগণ 
আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়! বক্তব্য 1বযগ্ণ বধু হইলেও আমাকে ক্ষমা করিবেন । 


ঞ্রমশঃ 


প্রাপ্ত-গ্রঙ্থের সমালোচন। 


লিলির লামা 1-্যুক্ত যোগেন্্র 
মোহন রায় কর্তৃক গ্রান্থত এ প্রকাশিত । আলোচ্য গ্রস্থখানি আকারে 
ক্ষুদ্র হইলে? বিষয় গুগে ও জেখকের লেখনী মাধুষ্যে প্রিয়াজির নুধা মধুর 
নাম আত সুন্দর লাবেই প্রস্ফটত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমেই শ্রীশ্রুগৌর 
বিঞ্ুপ্রিয়াগত শ্রাণ পণ্ডিত ঈযুক্ত হরিদাস গোস্বামী প্রত, গ্রন্থকরকে 
আশীবাাদ কারা লিখিসাছেন--“গৌরবক্ষ-বিলাসিনী আমতী বিষুঝপ্রগগ 
দেশর নামগান করিবার সৌভাগা কোটার মধো একজনের ভাগো 
উদয় হয়।» গোস্বামী প্রভুর কথ! অতি সত্য, বহু জন্মজন্মাস্তরের সৌভাগ্া 
থাকিলে তবে প্রভুর লীলা! কথা আলোচনায় গুবৃত্তি জন্মে। গৌর বিষ্ণু 
প্রিয়ার ভজন প্রচারক ত্রিশের স্থপ্রসিদ্ধ বসস্ত সাধু গ্রস্থকারের মুখে 
প্রিয়া্জির এই নামাবলী শুনিয়া খুবই আনন্দ পাইতেন। আমরা বাহমু খ 
জীব হইলেও গ্রস্থধানি পাঠ করিয়া বড়ই আানদ পাইপাম। আমর! 
সর্বাস্যঃকরণে শ্রীগ্রন্থের প্রচার কামনা করি। মুদ্রণ দোষে যাহা ছুএক্টা 
ভ্রম লক্ষিত হইল আঁশ। করি পুনমুর্রন সময়ে তাহ! সংশোধিত হইবে 
পোঁঃ সাইস্ত।গঞ্জ গ্রাম মুজাপুর জেল! শ্রহট্র গ্রন্থকারের নিকট গ্রন্থ 
পাওয়৷ যায় । মূল্য ।৮/* আনা মাত্র। 


১১৪ ভক্তি [২৭শ বর্ষ, ৩য় সংখা 


ব্রীক্র তঞ্র্পি।জাভীয় ভাবের নবীন কবি শ্রীযুক্ত নুসিংহদেব 
বন্দোপাধায় লিখিত, মূলা 1০ আন।, কাইগ্রাম,। বর্ধমান গ্রন্থকারের 
নিকট প্রাপ্তব্য। €০ পৃষ্ঠার পঞ্চ গ্রস্থ খানিতে গ্রন্থকার বিবেকানন্দ, 
দেশবদ্ধু, উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমীর, কেশবচন্দ্র, আশ্ুততাম আলন্দমৌতন, 
স্নরেক্দনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, বিগ্ভাসাগর, ভূদেব, ভরিশ্চ্, যশীন্দ্রমৌহন, 
নৌরুজ", গোখলে, তিলজ, পানমোহন এ আন্ধানন্দ” এই সকল মহাজ্মার 
বিষয় আলোচনা করিয়াছেন । ভূমিকার মধ্যে লিখিয়াছেন-ণ্ছোটি ছোট 
অন্তাচীর উপদ্রপে তি'ন নিজে আসিত না পাবিয়া এক একটা মহাঁপুক্ষকে 
সময় সময় এখান পাঠাইয়াদেন, এই সব মহাপুরুষ তাহার প্রেরণ! লই] 
পরখানে আসিয়া কাজ কারন | আভগবান কদিন আসিগা পূর্ণরূপে থে 
কার্ধা দ'পন করিবেন এহ সকল মহাপুরুষ তাহাই ঈগিতে আসিয়া 
সেই কা; আংশিক ভাবে কারয়া যান।” লেখকের লিখন ভঙ্গী 
বড় সুন্দর । আমরা এ গ্রন্থের প্রসার বুল পরিমানে দেখিস পাইলে 
যথাথভ আনন্দিত ভইব। 





০ এও 


বৈষ্ণব সৎবাদ ও অন্তব্য 

পজ্যপাদ শ্রাপ রামধাস বাবাজী মগাশয় ৬পুরীধামে শ্রীশ্রীহর্দাস 
ঠাকুরের মহোৎসব শেষ করিয়া কলিকাতায় আলিযাছিলেন, ২১ দিনের 
জন্য শ্রীধাম নবদ্বপে গিহ়। সেখানকার কাধা শেঘ করি ২৬এ আশ্বিন 
রঘুনাথপুর গিঘাছেন, দেখান হইতে বাকুড়া ও মেদিনাপুব হইয়া ষষ্টা কিন্বা 
সপ্তমীর দন পুনরায় কলিকাতার মঠে ফিরিবেন। ৬গছের্গা পূজার অষ্টমী 
হইডে কলিকাতায় তীহার মঠেহ থাকিবেন। ধীছারা ত্র সহিত 
দেখা »রিতে ইচ্ছা করেন তাহারা ১৯০নং দন্মাথাড। ট্টাে গেলেই দেখ! 
পাহবেন। ৬পুজার পর ত্রগোদশাতে শোভাবাজার শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ 
রায়ের বাঁটাতে তিন প্রভুর শুক হইবে। তারপর বোধ হয় পুর্ণিমাতেই 
কটক রওন। &হবেন। 


সর উজ পু পপ সস 


কান্তিক, ১৩৩৫ ] শুকদেব গোস্বামীর তিরোধানে শোকোচ্ছুস ১১৫ 














নিতাধামগত প্রভুপাঁদ শুকদব গোত্বামী সভোদদের আশ্রিত ভক্তগণের 
সহায়তায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গোস্বামী ও 
প্রভূপাদের জোষ্টপুত্র শ্রমান্‌ গৌরছরি গোম্বামী ধিগভ ৩১এ ভাগ্র গ্রতু- 
পাদের আদ্য শ্রাদ্ধ ও ব্রাঙ্মণ ভোজনাদ্দি যথাপিতি সম্পন্ন করিয়াছেন । 
ভৎপরে বিগত ৫ই আশ্বিন অধিবাঁদ করিয়! ৬ই অষ্টপ্রহর নীম কীর্তন 
করিয়া ৭ই রবিবার মহ! সমারোহে মহোৎসব কার্ধ্য সমাধ! করিয়াছেন। 
শীল রামদ্দাস বাবাজী মহাশয় সর্দসবলে মহ্োৎসবে যোগদান করিয়! 
নগর সঙ্ীর্তনাদি ষথা নিয়মে কবিয়ীছেন। স্ুপ্রসিদ্ধ শ্রীল বিশ্বরূপ 
গোস্বামী প্রভূ কয়েক্দিনত উপস্থিত থাকিয়া কীর্ধঘনে ও সমাগত 
ভক্তবুন্দের সহিত নানাবিধ আলাপ আলোচনায় সকলকে শ্ানন্দিত করিয়! 
ছেন। প্রভুপাদ শ্রীযুক হবিশ্চন্দ্র গোস্বামী মহোদয় লিখিত নিযুলিখিত 
শোকোচ্ছ সমাগত ভঞ্বৃন্দের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল | 


সোদরোপম শুকদেব গোস্বামীর 
তিরোধানে, শোকোচ্ছাস। 


( মৃত্যু দিবস শু শ্ীজন্ম-ষ্টম ১৩৩৫ ) 
শুকদেব_ ব্সগ্রহোত্র 'দ্জ যেন, প্রজ্জ্বালিত রাখে হেন, 
বিরহ অনল োঁর, দহবে হৃদ মোর, ফাবৎ মরণ । 
শুকদেব__এসেছিলি ধরাধা।ম, বিভারিতে ভাবপ্রেমে, 
সাধি কাজ, চলে গেলি-_জিনিয়। মরণ ॥ 
শুকদেব_-চির হাস্য মুখরিত, হরি গুণ গান রত, 
প্রফুল্ল আনন তোর, ভুলিব কেমনে । 
স্মরিতে সে সব কথা, হৃদয়ে পাই যে ব্যথা, 
ছি'ড়িয়াছে হৃদি তার দেখাব কোন জনে ॥ 
গুকদেব--সাধি সে আপন কাজ, নিভাধামে গেছ আজ, 
নিত্য সিদ্ধ দেহ ভোর জানি বছদ্দিন, 
নিত্যানন্দ ধামে রহ, নিত্যানন্ন সঙ্গি-সহ, 
নিত্যানন্দে ভাস চিরদিন ॥ 
তোর গুণমুগ্ধ “হরি দাদ” 
৩১শে ভাদ্র সন ১৩৩৫। 


১১৬ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ, ৩য় সংৰ্া। 








সুগ্রালিদ্ধ টবষ্ণব সাহিত্যিক পুত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় 
পুত্রশোকে কাঙডর ছিলেন এ মংবাদ ভক্তির পাঠকগণ সকলেই অবগত 
আছেন। অনেকেই তাহার সংবাদ জানিতে আগ্রহ করিয়া আমার্দিগকে 
পত্রাদি দিতেছেন, সকলকে পৃথক পত্র দেওয়া কটকর, হাই এই পত্রিকা 
দ্বারে জাঁনাইডেছি ষে, বর্থমানে ভিনি পুনরায় বৈষ্ণব জগতের কার্ষো 
মনোনিবেশ করিঘছেন 1 দাদা আমার টবঞ্চব-জগন্ডের মগজের জন্ত জীবন 
পণ করিয়াছেন । বৈষ্ণব গ্দশনাকে সাফল্য মণ্ডিত করতে কি ভাবে 
ষে তিনি দ্বিব। রা পরিশ্রম কারজভেছেন ভাঁহা একমাত্র সেই প্রভূই 
জানেন। পূর্বে বপিয়াংছ এখনও আর সকলকে (বশীত অন্ুরো? 
করি, যিলি খে ভাবে পারেন দাদ!কে সাহাঁধ্য করিয়া তাহার আরদ্ধ কাধ। 
পুর্ণ টা? যত্রবান ভউন | দাদার ঠিকানা 

1 পানিছাটা, শ্রীশ্রীগৌরা্-শ্রস্থমন্দির, জেল। ১৪ পরগরী!। 


শপ সীট 0 শা 


পানিহাটির ইযুভ্ড অমুলাধন রায়ভট্র মহাশয়ের পত্র পাইয়া শ্রদ্ধেয় 
শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোত্বামী মহোদয় বিগত ৯ই আশ্বিন মঙ্গলবার পানিহাটাতে 
গিয়াছিজেন। ভট্ মহাশয়ের পুত্র-শোকসম্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি দান কামনাতেই 
গোস্বামী প্রভূর গমন | সেখানে অনুলাবাবুর সহিত বত সমস শীমন্মা 
প্রভুর লালা কথ! আলোচনা করিয়া অবশেষে গোস্বামী প্রভূ তাহার 
স্বরচিত শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর লালাসম্বলত “শ্রী ঈীগৌরলীলা গাঁঙকাব্য” শরস্থ 
পাঠ এবং কীর্তন দ্বারা সকলের আনন্দবদ্ধন করেন। সেখান হইতে 
কাঁলকাতা হইদা বুহম্পতিবর সন্ধ্যার সময় মাসিলা *ভক্তি-নিকেতনেশ 
“ভর িগৌরাঙ-ভভসশ্মিলনীর”  সীপ্পুতিক অধিবেশনে যোগদান 
করিয়াছিলেন । 

বিগত ১৯এ আশ্বিন শুক্রবার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 1বশ্বরূপ গোম্বামী প্রভু 
ভগ্ডি সম্পাদক মহাশয়ের কীর্তন সন্প্রধারসঠ ভাড়া জিলার ফুলেশ্বরের 
নিকট খলিসানী গ্রামে গিয়াছিলেনন শুক্র ও শনি ছুই দ্রিনই সেখানে 
সভা হইয়াছিল। সভায় সহআ্রাধিক ভক্ত সমবেষঠ ছিলেন । কীর্তনানন্দ ও 
প্রভুর *শ্রঞ্টীগৌর লীগ গাতিকাব্য” গ্রন্থ পাঠ শ্রবণে উপস্থিত ভক্তবুন্দ 


কান্তিক, ১৩৩৫ ] জ্শ্রীগৌরলীলা গীতিকা বা সম্বন্ধে প্রেরিত পত্র ১১৭্‌ 


সকলেই পরমানন্দ পাইয়াছেন । বন দূর তহ্টাভে ভক্ত সমাবেশ হইসাছিল। 
রবিবার সকাল উলবেড়িয়া শ্রীপ্রীঠক'লী শৃডীঙে গিয়া কীর্ধন কবিয়া 
নৌকাযোগে রাত্রে আন্দ্ল ফিরিয়া তৎপর দিবস গোস্বাম' প্রভু জিকা 
গিয়াছেন। ৬ছর্গ। পুজার সমছ্গ গোস্বামা প্রভু কলকাতায় থাকবেন 

কটক রশ্রীরাসবিহারী মঠ ভইভে আমরা “ভ্রীগৌরজদেবের 
শুভাগমন মহো।ৎসবের” পত্র পাইয়াছি। বিজয়া দশমীর দিন নীলাঁচঙধাম 
ভইতে ধুন্দাবন গমন মানসে শ' মন্মহা প্রভু বন্ধরগত তইয়| জরয়োদশ'তে কটকে 
অ।সিয়াছিলেন । মারাজ প্রভাপরুদের প্রত করুণ! করিয়া শাল রামানন্দ 
রায়ের উদ্ভানে পুর্ণমা পর্যান্ধ ছিলেন । শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের আশ্রিত 
তকুগণ দ্বারা এই ৎসবটা আজ ৯ বৎসর হইতেছে, এবারও নিয়লিিজ 
ভাবে উৎসব কার্ধা হইবে । বাঁসবিচারী মঠের শ্রীযুক্ত রাধার বন্থ 
মগাশর সব্বপাধারণকে যোগদান কপিতে আবেদন জান।হয়াছেন 
উৎবের কাখাবিবকণী--৯ই কার্তিক শুক্রধার প্রাত:ংকালে দভী5উরা নিকটস্থ 
প্রাচীন ঘাট হঠতে শ্রীশ্রমন্মহাগ্রভূর অভার্থনান্চক স্বাগত সঙ্কীর্ভন । 
সন্ধ্যা আরতি ভ্রীচৈতগ্ চরিতাযু* পাঠ, বক্তুত ও সঙ্কীর্ভন । 

১০ই শনিবার--পুধ্বাক্তে লালাগান ও সক্কীর্তভন। অপরকে বক্তা, 
সন্ধ্যায় আরতি ও স্থানীয়শক্তগণ কর্তৃক সঙ্গীন্তন | 

১১ই রবিবার--পরাহ ৪ ঘটকাঁয় মতোৎদব ও শামা প্রসার বিভরণ, 
পন্থায় মতা ন্ধী গড়গড়িয়। ঘট পধান্ত সকীর্ভন সহ শ্রীমন্মহা প্রভুক্ন অন্ুগমন 
৪ তথায় লীলাকীক্ন। 


“্ত্রীশ্বীগৌর-লীল। গীতি-কাব্য” সম্বন্ধে 
প্রেরিত পত্র 


পরম পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য গীশরত 
ভক্তি-সম্পীদক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেবু-_ 


ম্াশয়! আপনার সুবিখাঁত ভক্তি মাসিকপত্রে পুজাপাদ শ্রী 
রি মী বিরচিত *ভ্রীশ্রীগৌরলীল! গীতি-কাব)” বিজ্ঞাপন, 
বিশ্ব্ূপ গোশ্বামা বিরচি গোর গাত-কাব)” গ্রন্থের (বিজ্ঞাপন 


১১৮ | ভক্তি | ২৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 








দৃষ্টে একখানি আউইগ্রস্থ আনয়ন করিয়। ছিলাম, পাঠে প্রাণে বড়ই আনন্দ 
লাভ করিয়াছি । একে প্রভুর লীলা তাতে আবার সময়োপযোগী 
ভাবে বর্ণনা, গ্রস্থখানিযে, কি উপাদেয় হইয়াছে তাহ! বর্ণনার ভাষা গম 
খুজিয়! পাই লা, তবুও প্রাণের আবেগে কিছু লিখিয়া পাঠাংলাম। 
আপনার ইচ্ছা হইলে ভক্তি পত্রকার একপার্থে একটু স্থান দিতে 
পারেন। 

আপনীদের আঙীর্বাদে ইতিপৃরে নান] শ্রীগ্রস্থে ও মাসিক পত্রিকাতে 
প্রভূর লীলাচরিত্র পাঠ করিবার সৌভাগা হ্ইঘাছে, নানাস্থানে পাঠ 
ও বক্তভাদিতেও কিছু কিছু গুনিযাঁছ। প্রথমে আগ্রস্থের বিজ্ঞাপন 
দেখিয়। ভাবিয়াছিলাম অন্তান্ত গ্রস্থাদিতে যে ভাবে বর্ণনা দেখি এ বুঝি 
সেই ডাৰেরই লেখা, কিন্ত গ্রস্থথানি পাঠ করিয়া আমার সে সন্দেহ 
দূর হইয়াছে । গ্রন্থের ভাব, ভাষা, সাজাইবার প্রণাঞ্তী সকলগুলিই 
অতীব মনোহর ইহয়াছে। আঞগৌরাপলাশার পৃব্বাভাসটা পাঠে 
আমার বহুদিন্রে একটি সন্দেচ মিটিয়াছে। জনেকে বলেন স্বপ্ন 
বিলাসটী ছয় গোস্বামী পাদের আস্বাপ্ত নয়, উহ! ভীম বিশ্বনাথ 
চক্রব্ী পাদের অন্ুতব সিদ্ধ। ্বপ্রবিলাসের যে সকল পদ মুদ্রিত দেখি 
তাহ শ্রীমৎ চক্রবত্ী পার্দের আন্গুগত্যে বৈঞব মহাজনগণ করিয়াছেন। 
এ পদের সংখাও ৩৪ টী মাত্র আমি পাইয়াছি, এতদতিরিক্ত কোথাও 
আছে কিনা ক্মামিজানিনা। গোম্বামী প্রভূ তাহার আীগ্রস্থে এই 
লীলাটী যেরূপ পরিক্ুষ্টভাবে লিপিব্ধ করিয়াছেন তাহাতে লীলাটির 
রসেরপর্ধযায় যে বিশেষ ভাবে পুষ্ট »ইয়াছে তাহ! ব্রজরস অস্থাভিজ্ 
ব্ক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। 

ভারপর অন্তান্ত ধে কয়টি লীলার আবভাঁরণ। করিয়াছেন ভন্মধ্ে 
“ইশ্ুহরিদাস-অস্ৈভ মিলন” প্রসঙ্গটা এঁতিহাসিক সত্যের সহিত কাব্যের 
এক অভিনব সমাবেশ হইয়াছে । শশ্রীধাম নবদীপ বর্ণন” গ্রস্থকারের 
লেখনীমুখে এমন সমুজ্বল ভাবে ফুটিয়াছে যে, পাঠ করিতে করিতে 
মনে হয় যেন বর্ণনীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্নিমাইয়ের পৌগপ্ড 
ও কিশ্োর্লীল।” বাল্য চাঁপল্য হেতু মধুর হাম্তরসের এক অধুর্স্ত 
উৎস ছড়াইয়াছে ৷ দদিগ্িজয়ী পরাভব* “গৌর গদাধর মিঙ্ন” “মুকুন্দের 
সহিত রঙ্গ” সবই হ্থাস্ত এবং করুণ রূস্ময়, বিশেষ শ্রীধরের সহিভ 


কার্তিক, ১৩৩৫ ] শ্রীন্রীতীরলীলা-গীতিকীবা সম্বন্ধে প্রেরিত পত্র ১১৯ 





পপ 


বাঙ্গটী আমার নিকট যে কি মধুর লাগিযাক্ছে ভাতা আর কি বলিব। 
্রন্থথানির আগাগোঁডা সমস্ত মধুর ?কানটী বাঁখিয। কোনটার কথ! 
বলিব । আমা মনে জয় গ্রীগ্রন্থধানি গৌরলীল! বসত অন্ুদন্ধিৎসু 
মাঞজ্জেরই খালোঁচা ভইবে। 

মভাঁমনোপাধায় পণ্ডিত শ্রীযুল প্রমণনাথ ভকভষণ মাতাদয় ভূমিকার 
মধো গ্রন্থকার গোশ্বামী প্রভুর কবিত্ব, নর্ণন প্রণালী, ভাষার লালিঙা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে যাভা বলিয়াছেন তদতিরিক্ত বলিবার ক্ষমঙ্জা আমার নাই । 
এক 'একটী প্রসঙ্গের শোষ সমযোপযোগী এক একটী সঙ্গীত সংযোজনা 
করিয়। প্রলজের মাধূর্যা শছগদণ  বদ্ধিত করিয়াছেন। তবে একটা 
বিষঘে গ্রস্থকাঁরকে সন্বুযোগ না করিয়া পধবিলাম না, সেটী এই যে, এমন 
মধুর রসাশ্বাদনে ভিনি বাঁপা দিলেন | ফ্ননা_কেবলমাত্র আদিলীলা তিনি 
প্রকাশ করিয়াছেন, মধ্য ও অন্তালীলা 'এই সঙ্গে পাইলে রসাস্বাদনে 
সকলে ভরপুর হইয়া যাইড। যাচাক্কে আমর প্রভুর সমগ্র লীলাটা 
গোঙ্বামী পাঁদের নিকট ভষ্কডে পাইছে পারি, ভাতার বাবস্থা আপনি 
করিবেন। ইহাই আমার নিবেদন। 

প্রাণের ক্াঁবেগে লিখিতভে জিথিাজ পত্রথানি দীর্ঘ হইয়া গেল, ক্ষম 
করিবেন । আশা কবি আপনার কৃশল । ইতি-_-* 

জ্ীগুরু-টৈষ্ণব-দীসান্তদাস 
শীতিনকড়ি ঘোষ এম, বি। 


্প্্০৯ শ পপ 


*। পক্ত্রলেখক শ্রীগ্রন্থপাঠে আনন্দ পাইয়া প্রাণের আবেগে যাহা 
লিখিঘ্াছেন ভাঁহ!। অন্তি সভ্য, প্রকৃত পক্ষেই শ্রাশ্রীগৌরলীল।-গীতি-কাব্য 
গ্রন্থথানি ভক্তগণের আদরের জিনিষ ভইয়াঁছে। যেমন লেখা, তেমনই 
ছাপা, তেমনই কাগন্ধ, তেসনই বাধান। কোনটাই অপছন্দ হইবার নয় । 
আমরা সর্বাস্ত:করণে শ্রীএরভূর চরণে গ্রস্থের বন্তপ প্রচার কামনা করি। 
গ্রন্থের প্রারগ্ডে সপার্ষপ শ্রীমন্মচাপ্রভুর চিত্রটা অভীব মনোরম ভইরাছে | 
গ্রন্থখানির মুল্য বাধান ২1০ টাক আবীধ! ২২ টাঁকা। কলিকাতা 
৫1১ ধর্মতল! রা, ও ৭-সি লিগওসে ষ্টাট এম, এল সাহা । বার্ড কোং 
একাউন্ট ডিপাটমেন্ট শ্রীযুক্ষ জীবন কুষ্ণ পাইন। গ্লোব ভলক্যানাইজিং 
কোং শ্রীধুক্ত ধীরেক্সরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীযুক্ত শিখরিজা নাথ রায় 
চৌধুরী সাঁতক্ষীর! হাউম্‌ কাশীপুর কলিকাতা এই ঞ্কল ঠিকানা গ্রশ্থ 
পাওয়৷ যাঁয়। ভিকাধ্যালয়েও এস্থ বিক্রয়ার্থ রাখ| হইয়াছে । (ভঃ সঃ) 








গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কথ। 


কাপড়ে বা জামায় কোন ফণের দাগ লাগিলে দাঁগটা উত্তমরূপে ন্বেরে 
রসে ভিজা ইয়া রাঁখিয়৷ শেষে গরম জলে ধুইলে পরিস্কার হইয়৷ যায় । 


শা শিট 


তপ্ত ব্যাঞ্জন বা ছৃগ্ধ শীঘ্র শীতল কারতে হইলে একটী প্রসস্তপাত্রে জল 
লইয়! তাহাতে এক মুঠ! লবণ 'ও একমুঠ| কাপড় কাচা সোডা ফেলিয়! দিয়া 
তাহার মধো পাত্র ডুবাইয়। ধরিলে শীঘ্র শীঘ্র শীতল হয়। 


কম (ওর 


নৃতন গং করা ঘরে খুব বেশী রংঙ্জের গন্ধ থাকিলে ৩1৪টী পেয়াজ ফালি 
ফালি করিয়া কাটিয়া ঘরের মধ্যে রাখিলে কয়েক ঘণ্টার মধেই রংয়ের গন্ধ 
একামুণ যায়। 


ব্যবহহৃত রুমাল কাচিয়া আশি অথবা পাঁলিস কর! পাথরের মেজের 
উপর টানিয়া মেলিয্া দিলে উহা! শুখাইলে ঠিক ইস্ত্রি করা রুমালের মত 
দেখায়। লেস্‌ ফিতা বা এরূপ কোন দ্রব্য কাচিয়। ভিঙ্ত। অবস্থাতে যদি 
বোতলের চারিদিকে সমান করিয়া গড়াইরা দেণয়! যায় তাহা হইলে উহা 
শুখাইলে ঠিক নুতনের মত দেখাইবে। 

ছুইভাঁগ ক্যাষ্টর অয়েল ও একভাগ ভিনিগাঁর মিশাইলে উৎকৃঠ পাঁলিস 
প্রস্তুত হয়। প্রথমত ছোট কাপড়ের টুকরাদ্বারা লাগাইয়! শেষে বড় 
কাপড় ঘ্বার! ঘসিয়া দিতে হয়। 

শাটিন কাপড় ধুইবাঁর জলে কিছু মেথিলেটেড শ্পিরিট দিয়া দিলে 
সাটিনের রং উজ্জ্বল থাকে । 


চিম্নিতে ময়লা জমিয়া দাগ হইয়া! গেলে একটু কাপড়ের টুকরায় ব| 
তুলায় শ্রাট লইয়! দাগের উপর লাগাইয়া! শুকনা কাপড়ে পুছিয়। দিলে 
নৃতনের মত পরিস্কার হইয়া যায়। 


সাদ টে সপ 


আযালুইমিনিয়মেরবাসনে দাগ ধরিলে নুন ঘসিয়! দিলে দাগ উঠিয়! যায়। 


শ্রী ঈরাধারমণো। জয়তি 


“ভক্তির্ভগব্তঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপ। চ ভক্তির্ভক্তন্ত জীবনম ॥৮ 





২৭শ বর্ষ তি বুজি 


৪র্থ সংখা। ধন্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিক!। ১৩৩৫ 





প্রার্থনা 


হে চির মঙ্গলময় 1 ভাবিয়াছিলাম আর প্রার্থনা করিয়। ডোঁমাকে 
বিব্রত করিব শা, কিন্তু তোমার অদ্ভুত লালাভঙ্গী দেখিস্সা, প্রার্থনা না 
করিলেও মধ্যে মধ্যে একটি! প্রাণের কথ। বলিতে না পারিয়া যেন প্রাণট। 
কেমন আন্-চান্‌ করে তাহ আজ আবার কিছু বলিবার জগ্ত বসিয়াছি। 
তোমার নিকট বধপিদ্াই আমি খালাস, যাহ! করবার হয় তুমি করিও । 

বালাকাল হইতে ভাবিয়াছিলাম সংসার করিয়! সুখী হব, ষথাকালে 
সংসার পাজাহয়া এক হুই করিয়া [দনগুাল যেন বেশ কাটিতে লাগিল। 
তারপর হাট যখন বেশ জমিয়া গেল তথন ক্রমে ক্রমে যেন সংসারের 
উপর একটু একটু করিয়! বিরক্তি আসিতে লাগিল। আজ ছেলের অন্থই, 
কাল মেয়ের বিবাহ, পরশ্ব স্ত্রী রোগের তাড়নায় ছটফট করিতেছে, এই 
অর্থের অভাব, এই আবার অর্থ পাইয়! তাহার বক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, এ 





১২২ ভক্তি [ ২শবধওর্থসংখ্যা 








সকল নানাবিধ ব্যাপারে মুখ ফুটিয়। হয় ত ছুই একবার বলিয়াও ফেলি- 
লাম যে, আর পারি না। আবার একটু নিভৃতে চিন্তা করিয়া নিজেকেই 
ধিচ্কার আমিল, নিজের উপর নিজেই ধমক দিয় বলিলাম__সংসারের ভোগ 
স্থথ যাচিয়া যাচিয়া নিয়াছ, এখন পারিনা বলিলে চলিবে কেন? 
নিভৃতে একটু হাদিলাম, আর তোমার উদ্দেশে বলিলাম_-বেশ ! একট! 
কাঠের পুতুগকে লইয়া রং বেরংয়ের খেলাটা বেশ খেলিতেছ ? 

যাক--এখন এভ কাওগ কারখানার মধো? দেখিতেছি, তোমার 
প্রতি নির্ভর রাঁখিয়। যে কার্ধাটী করি তাহাতেই খুব শান্তি পাই, আর 
সেই কার্ধাটি যেন অনায়াসে নিম্পন্ন ভইয়া যায়। তারপর যখন দেখি, 
_কাহীকেও কিছু না বলিয়া মনে মনে তোমার নাম স্মরণ করিয়। 
যে কাঁধ্য করিব বলিয়া কল্পনা করি ভাহাভেও সেই কার্ধের স্তভাশুভ 
বুদ্ধিরপে শক্তি সঞ্চার করিয়া তুমি বুঝাইয়া দাঁও, ৩খন তোঁমাঁকে সর্ধ- 
মঙ্গলময়- _বাঞ্জাকল্পভরু না বলিয়া থাকিছে পারি না । 

শান্ত্রমুখে, সাধুমুখে শুনি তুমি অনন্ত শক্িদাতা, আবার নিজের ক্ষুদ 
জীবনেও বহু কার্যে প্রত্যক্ষ করি যে, তুমি অনন্ত শক্তিদাতা, আনন্দময় । 
তোমার মত শান্তি-স্থখ-বিধাা। জীবের হিতৈযী বন্ধু আর কে আছে। 
তোমাকে বলিয়। জানাইবার কি আছে নাথ! তুমি তবাঁসনা প্রাণে 
জাগিবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার ফলাফল ঠিক করিয়া! আমার প্রতি সেই 
মত বাবার করিতেছ্ ৷ তবে স্সার তোমাকে বলি কি জানাইব? 
কোমীর ষাহ ইচ্ছ। ভাহধহ কর। যদ আমার প্রার্থনা জানিতে চা 
তবে আমি এইমান্ত্র বলি যে, আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখিবে, ধন, জন্‌, 
গৃহাদির সহিত এবং ভোগাবস্বর সভিত সংযোগ ও বিয়োগ ফন যাক 
ঘটাও শাহাকেই যেন তোমার মঙ্গলমও বিধান বলিয়া সরল প্রাণে শ্বীকার 
করিয়া! লইতে পারি । তুমিযে স্তধু আমার নয় সর্ধজীবের চক্ষুর চক্ষু, 
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কর্ণের কর্ণ, রসনার রসনা, সকল ইন্ড্রিয়ের ইক্ত্রিয়, মনের মন, জীবনের 
জীবন, একমাত্র আরাধ্য বস্ত্র ইহা যেন বুঝিতে-_ভাবিতে এবং প্রত্যেক 
কাধ্যে অনুভব করিতে পারি । সংসারের স্থথ দুঃখ, লাত অলাভ এ সকল 
যে ভোঁমার প্রদত্ত এবং জীবনের উন্নতির হেতু ইহ যেন বুঝিতেপারি | 
অকপট প্রাণে যেন বলিতে পারি পপ্রতু! তোমার যাহ! হচ্ছা তাহাই পূর্ণ 
হউক ।” আজ আমার ভোমার নিকট এইটুকুই প্রার্থনা । 


দান-_সম্পার্দক 


ব্রহ্ম হরিদাস আবহন 
( শ্রীযুক্ত যৃপতি দাস লিখিত |) 


নীচ কুলেতে জনম তোমার তক্তকুলের কার । 
নামীর চেয়ে নীমটী বড় এই জানাতে অবতার ॥ 

তৃণের চেয়ে স্থনীচ হ'য়ে সহিষ্ণুতায় তরুর ম | 

মান ন। নিয়ে পরকে দিয়ে নাম জ'পেছ অবিরত ॥ 
কাজির বেতের আঘাত খেয়ে নামটা তুমি ছাড়নি। 
লক্ষ্যহীরাঁর নয়ন বাঁনে নামের বলে টলনি ॥ 

স্থেচ্ছায় তুমি মৃত্যু বরিলে ভীম্মের মত ভক্ত বীর । 
তোমায় অঙ্কে ধারণ করিয়া বাংলা আজিও উচ্চ-শীর 1 
বৈষণব-কুল-চুড়ামণি তুমি তুমিই আদশ ভক্ত | 

একবার এসে অধিকার কর তোমারি শঙ্গ তক্ত ॥ 
আবার মাতৃক জগতবাসীরা নামের নিশান উচ্চে তু'লে। 
নামীও তখন আসিবে মরতে তীভার দাধের গোলক ভুলে ॥ 


সত্যের শিক্ষা 
( শ্রীযুক্ত শিবকুষ্ণ রায় বি, এ পিখিত ) 

ধাহাকে সম্য-স্বরূপ পরমেশ্বর, অশীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা শিক্ষা দান 
করেন তিনিই প্রকত ভাগ্যবান। অনুভবের দ্বারা যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই 
প্রধান। কারণ আমাদের হার্দ্বয়গণ সীমাবদ্ধ শক্তি বিশিষ্ট, এই জন্ত 
আমর! তদ্বারা বস্ত-তত্ব সম্পূর্ণজপে অবগত হইতে পারি না। 

আমাদের ধন্মীধশ্ পিচারকালে ভগ্ন আমাদের ধী শক্তির বিচীর 
করিবেন না। অতএব জগতের গোপনীয় ও জটিল বিষয় সমূহ গবেষণা 
করিয়া বগা সময় নষ্ট কারবার প্রয়োজন কি? 

সাধ করিয়া কৌতু*লোদ্দীপক অপিচ নৈতিক জীবনের ক্ষতিজনক 
বাপার অনুণদ্ধান করতঃ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আজ্মোন্নতিকর 
বিষয়গুলিকে অবহেলা করা খিষম মুর্খতার কার্য সন্দেহ নাই। হায় হায়! 
আমর! টক্ষু থাকিতে অন্ধ । দমতএব স্তায় শাস্ত্রের শুক যুপ্ত তর্ক লইয়া 
থাঁকবার আবশ্তাক 1ক? 

যাহার কণ প্লন্নাজিন্ন লাঁনী" শুনিতে পায় তাহার আর যুক্তি 
তর্কের কোন প্রয়োঞন থাকে না। 

সেহ আদিবাণী প্রণৎ শুহতে বিশ্ব চরাঁচর স্থ্ট হইয়াছে । তাহার 
শ।ক্ত বাতিরেকে কেহ কেন বিষদ়্ বাঝতে বা সভ্য সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারে না 

বাহার লক্ষাস্থল একমাত্র শ্রীভগবান, ধন্মহ ধাহার নীতি, এবং সকল বস্ত 
যিনি ভগবনৃষ্টিতে দোথছা থ|কেন তানহ ধার ও ভগবঘ পাদপদ্ম লাভের 
প্রকৃত আঁধকারা। 
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পপ ৮: ক পাপা জান ১ পিস 


হে সত্যন্বরূপ ভগবান! তোমার নিত্য নির্থস প্রেমে আমাকে চির- 
দিনের জীন্ত তন্ময় করিয়া রাখ । 

ভে নাথ! নানা বিষয় পাঠ বা শ্রবণ করিতে আর আমার ভাল 
লাগে না। হে পূর্ণ! আমি যাহা কিছু চাই সকলই তোমাতে আছে । 

ভে জগদগুরু ! তোমার সম্মুখে সকল শিক্ষক নীরব হউন । নিখিল 
বিশ্ব গভীর নীরবতা পরিপু হউক, আর তুমি নিজ করুণ।গুণে ভোঁমীর 
অতুলনীয় মন্প্পশী ভাষা আমাকে উপদেশ দা 9। 

নি যত চঞ্চল চিত্ত এব* আন্তরিক সরল ভাঁবাপন্ন তিনি তত সহজে 
সুগভীর তগবত্তত্ব হৃদয়ক্ষম করিতে পারেন। কারণ তাভার বৃদ্ধি শু 
বলিয়া উহা ভগবৎ কপা জো!তিতে টদ্ভাসিত হয়। (যেমন কুর্যোর 
আলো নিখিল বস্তুর উপর পতিত হইলে? স্বচ্ছ দর্পণাদিতে যেরূপ প্রতি- 
ফলিত হয়, অনত্র সেরূপ হয় না।) 

পবিত্র চরিত্র সরদ এবং ধর্যাশীপ ব্ক্তি তাহার কর্তবোক স্থখ্যা 
দেখিয়া ভীত 5ঃন না, কারণ তিনি তাহার সমস্ত কার্ধাই ভগবানের সস্তোষ 
বিধানার্থ করিস খাকেন_ নিজে জত নহে 1 এজন নাগল কন্ম করিযা৪ 
তাহার হৃদয় শ।স্তিতে পূর্ণ থাকে। 

তোমার শিজ হৃদয়ের অপং্যত বাসনারাশি তোমার অশান্তির প্রধান 
কারণ এবং অজ্রায়_অন্তে পঠে | 

নীতিমান তগবত্ভক্ত প্রথমেই তীহার কে কি: কর্তবা, তাহা স্থির করতঃ 
উহা পালন কারতে ধত্ব করেন এবং কার্যাকীলেছচ কোনরূপ লোভ ব! 
ছুরভিসঞ্ধির বশবত্রী না হইয়া তাহার বিবেক বুর্ধর সহায়ভায় যথাষথ 
কর্তব্য পালন করিয়া যান । 


ক্রমশঃ 





নিতাহ আমার অকুলের বন্ধু 


(প্রযুক্ত যোগেন্্ মোহন রায় লিখিত। ) 


এ মহীমগুলে. সবে পদ্দে ঠেলে 
দ্বণায় না চায় ফিবে। 
জ্ঘন্ত পাঁতকী বিষম নারকী, 
সবে দূর, দূর করে। 
পরশিলে স্নান, সর্ব পাপস্থান, 
দেখিলে পাতক রাশি। 
ক্রোধে দেয় গালি, অঙ্গে দেয় ধুলি, 
ছি ছি বলে যায় চাল । 
( ভখন ) অকুল পাথারে, পাঁড়য়া ফাপরে 
হাঁঝু ভূবু যবে খাঁয়। 
হার কুস্তীরে, আসে গ্রাসিবারে, 
ভূজঙগ দংশিতে চায় ॥ 
মোর কেহ নাই, কোথা মুই ষাই, 
কি করিব হায়হায়। 
যখন ক্রন্দন, করয়ে পরাণ, 
নিতাই ছুটিয়া যায় ॥ 








2 টি শা 


* সুপ্রসিদ্ধ নামগ্রচারক, নিত্যানন্দ-প্রেমেপাগল মহাত্মা শ্রীল রামদাস 
বাবাজী মহাশয়ের পদামূত আম্বাদনে লিখিত । (দীন লেখক ) 
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“আমি আছি” ঝলে, নিয়ে ভারে কোলে, 
আদর সোহাগ করে। 
(বলে ) "গৌর হরি বল, ভৰ পারে চল, 
আসিন্ু তোদের ভরে ॥* 
জীরের লাগিয়া, নিতাই কাদিয়া, 
আপনি প:গল পারা। 
গৌরাঙ্গ বলিয়া, প্রেম ধন দিয়া, 
নেচে গেয়ে আত্মহারা ॥ 
এ দাস যোগেন্, দীন হীন মন্দ, 
নিভাই চরণ সার। 
নাহ কোন ধন, অতি 'আঅভাজন, 
ভব'ণবে কর পার ॥ 


রা স্র-প+ 


শ্রীঞশ্ীঅমিয় নিতাই চরিত 


( ডাক্ত।র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত ) 


(*০) 
মাধাই বলিল-_-*প্রভূ, আমার পাপের সীমা নাহ স্থতরাং তোমার 
নিকট হইতে দণ্ড পাওয়াই আমার যোগ্য হইতেছে । কিন্তু আমার 
বিশ্বাস হইডেছে না যে, তুমি একেবারে আমাকে ত্যাগ করিবে। প্রসু, 
আমাকে বলিয়! দাও কি করিলে আমি তোমার কৃপা পাইব।» 


১২৮ তক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৪ সংখা। 








মাঁধাইএর বাকো জগৌরাঁগের হৃদ করুণায় আর্দ হইয়াছে, করুণা- 
ময়ের করুণ আখি করুণায় ছল ছল করিতেছে । তিনি সাধাম স্বীয় ভাব 
গোপন করিয়! বলিলেন “মাধাই, তুমি শ্রানিতানন্দের অঙ্গ হইতে রক্তপাত 
করিযাছ, তুমি নিতাইর নিকট অপরাধী, তিনি যদি তোমাকে ক্ষমা করেন 
তবেই তোমার উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা । তিনি দঘাময়ু, তুমি তাঁহারই চরণ 
ধরিয়া পড়” িমাইএর কথ। শুনিয়া মাধাহ তখনই নিতাই এর চরণ 
ছু'বানি ধরয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, “প্রভু! এখন তুমি ক্ষমা 
করিছেই আমি শ্রীভগবানের কুপা পাই |” 

গৌরাঙ্গ অমনি আনিভানন্দের ভাত ধরিরা বলিতেছেন, পশ্রীপাদ 
তুমি যেকূপ দয়াল, শাহাতে মাধাই ক্ষমা মাগিবার আগেই, তুমি ষে তাহাকে 
মার্জনা ফবিতে প্রস্থ, তাঁগ। জগতে সকলেই জাঁনে কিস্ক তাহা উচিত নয় 
যেভেতু ভাহাতইপে এই ছরাতআ্মা ইভাঁর অপরাধ রাশিকে অতি লঘু ভাবিবে। 
অতএব এই অপরাধীকে গম! করিতে আমি তোমার নিকট মিনতি করি- 
তেছি, ইভা বুঝিঃত পারলে ইহার হদয়জম »ইবে যে, ইচার অপরাধ 
এইরূপ গুরুতর | শ্রীপাদ ! তুমি মীধাইক্ে ক্ষমা কর, যেহেতু সাধুগন অন্ঙগ্ত 
ও চরণাশ্রিত বাক্তিগণকে চিরদিন ক্ষমা করিয়া থাকেন । অতএব এ অধমকে 
ক্ষমা ক'রগা সাধু ৪ পাপাজ্মায় কি বিভিন্নতী তাহার পরিচধ দাও 1” 

ইত1তে আনিতানন্দ গ্দগদ হইয়া বলিলেন, “গ্রভূ! তুমি আমাকে 
উপলক্ষ্য করিয়া এই ৪ই পাঁপীকে উদ্ধার করিবে তাহা আমি জানি। 
আমার গৌরব বাড়াইবার নিমিত আমার কাছে অন্বমতি চাহিতেছ । 
তাহাই হউক, আমি উহাকে ক্ষমা করিজাম, তাহা! কেন, আমি ভোমার 
সমক্ষে সরল ভাবে বলিতেছি ষে,ষ্দি আমি কোন জন্মে কোন সৎকর্থ 


করিয়! থাকি, ভাত] আমি সমুদয় মাধাইকে দিলাম। তুমি এই পরম দুঃখী 
অুতণ্ত জীবটিকে চরণে স্থান দাঁও। ( ঈঅমিয় নিমাই চরিত ) 
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বিশ্বস্তর বলে শুন নিভাযানন্দ রায় । 
পড়িলে চরণে কুপা করিতে যুঘায় ॥ 
নিতানন্দ বঙ্গে গ্রভু কি বলিব মু? । 
বৃক্ষ দ্বারে কুপাকর সেই শক্তি তঞ্চি ॥ 
কোন জন্মে গাকে যদি আমার স্বকুচি । 
সর দিব মাঁধাইরে শুনহ নিশ্চিতি ॥ 
মার যত অপরাধ কিছু দীয় নাই । 
মায়া ছাড়ি ্ষপা কর নোমাৰ মাসাই ॥ 


দে যাপাইকে ক্ষমা কর্বয়া থাক 


পপ বলিলেন প্ীপাদ 1 তমি য 
জাতঁত্টল তাঙগাকে উঈঠগাইগা আলিঙ্গন কর) নিনাঁই বলিলেন প্রত 
তম আন ?গীরব দেখাবার জনা আমাকে উশলঙ্ষা করকিগা আাধাঈকে 
উদ্ধার করবা স্চচা করিয়াছি । খন কিনি সে পদ-লৃগিচ সাপাইকে 
আলিঙ্গন করি! বলািলন পলার আবাধ, হীভগনাঁন ভেোগাকি আগেই কম 
করিয়াছেন। দখিভেছিস না নিনি জোৌব না আমাক অন্তনয করিনি 
চেন? প্মাঁধাই সব কথা শুনিতে পাইলেন না. ভিনি নিতানন্দের 
আল্ঙ্গিন লাভ করিবার পরক্ষণে্ দীঘল ভইযা চেতনা হারাঁইযা পড়ি 
গেলেন । ভক্রগণ “5রিবোল” বলিয়া ভাহাদিগক ঘিরিঘা আনন্দে নতা 
করিজে লাগিলেন। 

লোঁক সংঘট দেখিয়! প্রত জগাই মাধাইকে (সই অবস্থায় ফেলিয়া নিজ 
গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। নদীয়াবাসী 'প্রকাশ্যটভাবে আজি এই সর্ধ্ব 
প্রথম প্রভূ কর্তক এক আঁশ্র্ধা ব্যাপার দেখিলেন। ভক্রগণ পর্যাস্ত অবাঁক, 
বিস্ময়ে অভিভূত । সকলে কি এক স্ব ভাবে বিভোর ভঈঙা প্রভূর 
বাটাতে বসিয়া আছে। 


তখন সন্ধ্যা হইয়াছে । এমন সময় জগাই মাধাই আয়া বাহির 
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হতে প্রভুকে “ঠাকুর” "ঠাকুর" বলি ডাকিতে লাগিল । তখন প্রভু 
মুরারিকে বলিলেন 
এখানে আমার ঠাই আনহ মুরারি ! 
আজ্ঞ। পাহ দ্রহারে আপিল কোলে করি ॥ 

মুরারির দেহে তখন হনুমান আবেশ হুহয়াছে। তিনি অবলীলাক্রমে 
জগাই মাধাইকে কোলে করিয়া লহয়। আদিলেন। ইহাডেও জগাই 
মাধাহয়ের বল গব্ধ নাশ হইল । 

ছুহছু ভাই আপিয়। প্রভুর আঙ্গিনায় অচেতন হইয়া শুহয়া পড়িল। 
তখন প্রভু নিতাহকে সম্দেেধন করিয়া বলিলেন পআপাদ! এই ছুই 
গনকে গঙ্গ। তাঁরে অহয়া গিয়া তুমি হহদের কর্ণে শ্রীরিনাম মন্ত্র গদান 
কর” জগাহ মাধাইজের চেতনা নাহ । ভভ্তগণ তাঠ1দিগকে ধরা ধরি 
কারর।া লহইঞা। চলিলেন। প্রভু ভক্তগণের সাহত কীর্তন করিতে 
করিতে যাইতেছেন। "ছুই ভাহয়ের চেতনা নাই, সুতরাং তাহাদিগকে 
ধরা ধার করিয়া লহয়া গঙ্গাতীরে মৃত ব্যঞ্তির শ্তায় শোষাইলেন। তখন 
ন্দায়। টলমল হহয়াছে। সকলে এগ।হ মাধাহয়ের এ সংবাদ শুানয়াছেন, 
শুনিডা সেই স্থানে দৌড়তেছেন। যেমন কোন বৃহৎ আনকষ্টকারী ব্যাস্ত 
ধর। কি মার! পড়িলে, দেশের লোক সমবেত হয়, সেহরূপ জগাহ মাধাহ 
ধরা পাঁড়য়াছে, ইহ দেখিবার নিনিত্ নায় নগরে হুলুস্ুপ পাড়া গেল । 
ক্রমেই নাগরিকাগ্ণ ছুটিতেছেন ও আভিনব কলরব হহতেছে। বাহার! 
পুর্কবে বিদ্রুপ করিয়াছিলেন, তাছারাও দেখিতেছেন, যে জগাহু মাধাহ 
একটু পুবের নদীয়ার “রাজা” ছিলেন, নদীয়ায় বাহাকে বাহা হচ্ছ। তাহাহ 
করতে পারিতেন ও করিতেন, সেই. নদীয়ার রাজ অগ্ঠ নিমেষের মধ) 
আর এক প্ররুতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । সেই দো্দগড প্রতীপান্বিত রাজা- 
বয় অগ্য ধুল।য় লুষ্তিত ! 
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"তখন শ্োগৌরাগ গম্ভীরস্বরে, অর্থাৎ উপস্থিত তাবল্লোঁক শুনিতে পায় 
এইরূপ ভাবে বলিলেন, “হপাদ নিত্যানন্দ আমি এই ছুইটা জীব আপ- 
নাকে দিলাম, আপনি ইচাঁদিগকে গঙ্গান্নান করাইয়া ভারনাম দান করুন,» 
এই মুহুর্তের কাঁধ্য বর্ণনা করিয়া অনেক প্রাচীন পর্দ ছে, তাহার মধো 
একটী নিয়ে দিলাম । নিতানন্দ দুই ভাইকে বলিতেছেন-_ 

আম রে জাহ্বী ভারে ছুটি ভাই। 

আজ ভোদের হরিনাম দ্িবরে জগাই মাধাই ॥ ক্র ॥ 

মাধাই, মারলি মারলি কর্ল ভালবে, 

এখন হরি বলে নেচে আম । 

তুই মেরেছি কলসীর খণ্ড, 

আজ ভারনাম দিয়ে করিব দণ্ড ॥ (শ্রীঅমিয় নিমাই চরিভ ) 

জগাঁই মাধাইয়ের তখন জ্ঞান হয় নাই । ভক্তগণ মহাননো হরিধ্বনি 

করিয়! ছুই ভাইকে ক।ধে তুালয়া জলে নামিলেন ) এইবার ছুই ভাইয়ের 
চেতনা হহল। জ্যোতম্াময়ী, রজনী, সহ সহআ্ লোক গঙ্গাভীরে সমবেত 
ভইয়াছে। সকলেহ প্রভুর কাধ্য দেখিতেছে। শ্রীগৌরাকঙ্গ গঞ্গাজলে 
নামিয়া ছুই ভাইজের শিকট তাঠাদের পাপ মাগলেন। বলিলেন “হে 
জগন্নাথ! হে মাধব! তোমরা এহ তামা তৃলসা ও গঙ্গাজলের সহিত 
তোমাদের কৃত সমস্ত পাপ আমকে অপ্পণ করিয়া তোমর! পবিত্র হও |” 
জগতের লোক দেখিতেছে প্রত এই কথা বলিয়া সেই ছুই ভ্রাতার পাপ 
গ্রহণ করিবার জন্ত অঞ্জলি পাতিয়। দাড়াইলেন। 

পতিতপাবন প্রভুর এই অঠেতুকা কৃপা শুনিয়া ভ্রিজগণ্থ যেন স্তম্তিত 
হইয়া গেল। জগাহ মাধাইর চক্ষু দিয়া ধারার আর বিরাম নাই, তাহারা 
ক্ষণিক স্তব্ধ থাকিয়া বলিল “প্রভু! আমরা পাপ করিয়াছি তজ্জন্ত অনস্ত 
কাল নরক ভোগ করিয় প্রায়শ্চিত্ত করিব। তোমার ভক্তগণ তোমার. 
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শ্রীকরে ফুল চন্দন উপহার দিয়া পূজা করে আর আমর! এমনই পাতকী 
তোঁমাঁকে পাঁপ উপহার দিব! তাঁত তউবে না ঠাকুর) তুমি দণ্ড দাও, 
আমরা ভোমার দণ্ড মনোন্ুখে গ্রহণ করিব । তবে প্রার্থনা যেন আমর 
কখনও তোমার চরণ বিশ্বৃত না তই 1৮ 

দয়াময় প্রভু একবার কোন উত্তর দিলেন না) ভিনি আবার অগ্তলি 
পাতিলেন এবং তাহীর-- 

এ বোল শুনিয়া জাখে করে ছল ছল । 
মেঘের গভীর সাদে বোলে হরি বোল॥ 
পুনরপি পাপ দানি চাভি কর পাতে । 

“প্রভু বছিলেশ”জগাই মাধাই ! তোদের পাপ দে, দিয় হ্খে ভরি- 
নাম কর!” উঠাতে মাধাউ বলিলেন প্প্রভূ! অমাদিগকে ক্ষমা কর, 
আমর! তোমাকে শামাদিগের পাপ দিতে পারিব না। যাবত চন্দ্র কৃর্যা 
থাকিবে, তাবৎ পাকে বলিবে যে, দ্রইটা নরাধম জগাই ও মাধাই, 
ভগবানের তাস্তে তাহাদের পপ রাশি দিয়াছিল।” 

ইহাতে শ্রীনিষ্যানন্দ মাধাইকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন, পমাধাই কি 
নির্জোধের স্যার বালভেছ ? ভগবানের এক নাম পতিত পাঁধন। 
অনেকে আছেন, ধাঁভারা বলেন, ভগবান সাধুর বন্ধু, ও পতিতের অরি, 
তিনি যে পতিহপাবন, আগ্য তোমরা দুই ভাই তাহ।ব সাক্ষী হও । তোমর! 
ভাবিতেছ, তোঁধসা এরূপ করিশে শোমাদের কলঙ্ক ভইবে, কিন্তু তোমাদের 
যদি কলঙ্ক হয়, শ্রীভগবাঁদের যশ হহবে। জীবের কলঙ্ক হয় ভউক, কিন্তু 
শ্রীভপ্বানের যশ হউকঃ ভগবানের যশ অন্য তোমাদের ছ্বার। জীবের 
নিকট সম্যকরূপে প্রকাশিত হউক । অতএব তোমরা তিলার্ধ বিলম্ব না 
করিয়া অনায়াসে প্রভুর হস্তে পপ প্রদান কর)” 
এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, *জগাই মাধাহ ! 
আমি ভ্রিলোক মাঝে ভোদের পাপ ভিক্ষা করিতেছি । তোদের পাপ 


অগ্রহাহণ ১৩৩৫ ) শ্রীশ্রী সমি্নিতাই চরিত ১৩ ৩, 





আমাকে দিয়া ভোরা |নন্মল হ 1৮ তথন শ্রনিতযানন্দ দান মঞ্ত্র পড়াহতে 
লাগিলেন। জগাই মাধাই সে মন্ত্র পড়িয়া প্রভুর আহস্তে আপনাদ্দের পাপ 
উৎসর্গ করিয়া দিল। আর প্রভু ঘকপকে শুনাহয়। গম্ভীর স্বরে বলিলেন 
“তোদের সমস্ত পাপ আঁমি গ্রহণ কর্পলাম।” 
অন্তরঙ্গগণ তথনি দোখলেন যে, প্রভুর সোনার বর্ণ অমনি কাশ হহয় 
গেল।” (ভ্ীঅমিয় শিমাহ চারত ) 
- “ছুহজান শরীরে পাতক নাহি আর। 

ইহ! বুঝাইতে ঠৈলা কাপিা আকার ॥5 (চৈ£ ভাঃ) 
তখন-- 

“প্রভু বলেআর তেরা না কারস পাপ । 

গাই মাধাহ খলে, আর নারে বাপ ॥” এ 
তাফগপরশহ 

প্রভু ঝুল--শুন শুন ভুমি ছইজন । 

সত্য এহ তারে আ।ম খলিল বন ॥ 

কোটী কেটো জন্মে য* আছে পাণ তোর । 

আর যদি না করিস নব দায়ি মোরি ॥৮ এঁ 

তখন লক্ষ কণ্ঠ ভেদিমা ভরিধ্বণি হহতোছল। ভক্ঞগণ এই সুম্ণ 

হরিধ্বনির মধ্যে জ্গাহ মাধাইকে লহয়া শ্রভুর বাটাতে গমন করিল। 
গ্রভু গৃহে নিত্যাণনা ও ভক্গণের সা উপবেশন ক)ঙ্লেন। জগাহ 
মাধাহয়ের তথনও আর্তি যাঁজ নাহ; তাহার। বুপ্ত করে ছুই প্রভুর স্তুতি 
করিতে লাগিলেন। যথা | 

“জম জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বস্তর | 

জয় জয় নিতা নন্দ বিশ্বস্তরাধগ ॥ 


জয় জয় নিজ নামা বিনোদ আচাধ)। 
ভয় জয় নিত্যানন্দ ঠচতন্তের সব্ব কার্য ॥ 
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জয় জয় জগন্লাথ মিশরের নন্দন। 
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতস্ত শরণ ॥ 
জয় জমু শচীপুত্র করুণার সিন্ধু । 
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্লের বন্ধু ॥ 
জয় রাজপণ্ডিত -দুহিতা প্রাণেশ্বর | 
জয় নিত্যানন্দ রুপাঁময় কলেবর ॥ 
সেই জয় জয় তুমি যত কর কাঁজ। 
জয় নিত্যা ননধ- চক্র বৈষ্বাধরাজ ॥ 
জয় জয় শঙ্খ -চক্র-গদা-পদ্মধর । 
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত বর ॥ 

জয় জয় অদ্বৈত জীবন গৌরচন্ত্র | 








জয় জয় সহজ বদন নিতা নন্দ ॥ 

জগ গদাধর প্রাণ মুরারি ঈশ্বর । 

ভয় এরিদাস বানুদেব প্রিয়কর ॥ 

পাপী উদ্ধারিলে যাহা নানা অবভায়ে। 
পরম অভ্ভূত যাহ ঘোষয়ে সংসারে ॥ 
আজি হই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার । 
অল্পত্ব পাহল পুর্ব মিম! তোম।র ॥ 

অজা মিল উদ্ধারের যতেক মহত্ব । 
আমার উদ্ধারে সেঠে। পাইল অল্লত্ব ॥ 
সত্য কহি, আমি কিছু স্ততি নাহি করি। 
উচিতেই 'অজা মিল মুক্তি আধকারা ॥ 
কোটী ব্রঙ্গবধ করি যদি তোর নাম লয় । 
সগ্ভ মোক্ষ তার, বেদে এই সত্য কয়॥ 
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হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ । 

তেঞ্ঞ বিচিত্র নহে অজামিলের মোচন ॥ 

আমি দ্রোহ কন প্রিয় শরীর তোমার | 

তথ।পিহ আমা ছুই করিলে উদ্ধার ॥ 

নিল'ক্ষে তারিলা ব্রঙ্গ দৈত্য ছুইজন। 

তোমার কারণ সবে ইহার কারণ ॥* ( চৈতন্তভাগবত ) 

ভক্তগণ বলিলেন, প্রভূ! আজ আমরা অনেক দেখিলাম । বিশেষ 

এই ছুই ভাই যেভাবে তোমার স্তরতি করিল, তাহাতে ইহাদের পতি 
তোমার কৃপাম্পষ্টই বোঝা গেল। 


ঞুমশঃ 


কৃতজ্ঞতা 
( পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভূলুয়া। বাবা লিখিত 1) 

উপকারীর নিকটে উপকার স্বীকারের নাম ক্ৃতজ্ঞত। । এই কৃতজ্ঞত। 
ভারতবধীয় হিন্দুজীতি যেমন জানিত, ভাহার তুলনা পাওয়া দুক্কর। 
পরমেশ্বরে অকপট বিশ্বাস ও নির্ভরশীদতা এই জাতির স্বভাব। ভক্তিষোগ 
ইহার্দের সাধনার প্রধান অগ। ইহাদের ঈশ্বর-জ্ঞান বিশ্ব জুড়িয়া- 
ইহাদের ঈশ্বর বিশ্ব ব্যাপিরা বিশ্বরূপ ; সুতরাং ইহাদের ভক্তিও বিশ্ব 
ব্যাপিনী, ইহাদের কৃতজ্ঞতা ৪ আদর্শের অন্থুরূপ | 

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক আদরশ মহারাজ বিক্রমা্িত্য। বিক্রম।- 
দিক্যের কৃতজ্ঞত] শ্রবণ করিয়া কৃতজ্ঞ ব্যক্তির হদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
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জন্ত স্বভাবতই উৎসাহ জান্মঘা থাকে । বিক্রমাদিতোর কৃতজ্ঞঙার একটি 
পরিচয় সাজ পাঠকগণকে উপহার দ্িভেছি | 

উাড়ফ্যায় এক পাঁশুত ব্রাহ্মণ ছলেন। ব্রাহ্গদ অতিশয় দরিদ্র । 
তাশ।র পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বিধবা ভগ্নি, ও নাবালক ভাগিনেন প্রভৃতি 
লহয়া তিনি সব্বদ(হ অভাবের পেষনে কষ্ট পাহতেন। ছুভাগা তাহাকে 
ধেন ছাড়িতে চাহিত না। তাহার নিত ছঃখে [নকডবভী গ্রাম সমুহের 
অধিবাসী সকলেই খুব ছুঃখিত থাকত। 

সকলে তাহাকে একবার পরামশ দিল, "আপনি মহারাজ বিক্রমা- 
(দিভ্যের সভায় একবার গমন করুন তান যেমন গুণগ্র।হী, তেমনি 
বিছ্োৎ্সাহী, তেমনি দাতা । তাহার সভাদু গমন করিলে আপানি নিশ্চই 
ভাবের কবলে মুক্তি পাশ কগিতে পাছিবেল ।” 

ব্রহ্ষণ বাললেন_"কম্মফল গঠিত অনুষ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে ফারিতেছে। আমি 
বক্রমাদিতে)র সভায় যাহলেপ্ত আমার ্ুগাতর অবসান ভহবে বালয়া বিশ্বাস 
কর না” যাহা ৬উক, ব্রাঙ্গণ সকলের অনুরোধে বক্রমাপত্যের রাজ 
সভায় গমন কারলেন। 

দার্ঘ পথ হটিঘা, আস্ত ক্াস্ত শরাঁরে উজ্জায়নাতে উপাঙত হইয়া এক 
বৃক্ষতলে অণাহারে রাত্র যাপন কারলেন। পরান পরাতে সানাধি 
করিয়া, ক্ষুধ।তৃঞ্ণা প্রপাড়িত কলেবরে, পাজসভায় উপাস্থত হহলেন। কিন্তু 
বিক্রমাদভা সদন অন্দর ৩হতে বাহরে আসলেন না । ক্রমে চারিদিন 
বিক্রমাদিঙ্য অন্দরেই খাহলেন। ব্রাহ্মণ ৬খন আপন শদৃষ্টেগ থেলা চিন্তা 
কারয়া উজ্জয়িনা হহতে বাহির হহলেন) এবং এক শিজ্জন বন মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া আপন ছুরদূঃ খণ্ডনের জন্ত শুপস্ত। আরম্ত করিলেন । 

[কছুকাল গত হইল । বিক্রমাদিত্য একদিন পিজ পাত্র মিআাদির 
সঙ্গে মুগয়ায় বাহির হইলেন। তিন এক বন্ত মহিষের পশ্চাদ্ধাবন করিতে 
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করিতে বন দূরবনে প্রবেশ করিলেন। তীহার অনুচরলর্গ অনৃশ্ত দেশে 
পড়িয়া রহিল। বেগ ক্রমে দ্বিপ্রহর হইল, তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতিশয় 
কাতর হইলেন; তাহার অশ্বও ক্ষুৎপিপাসাম অবসন্ন হইয়া পড়িল। 
তখন তিনি বন-মধো দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞানশূন্ঠ হইয়। ঘুরিতে লাগিলেন । 

সহসা! দেখিলেন, ছোট একটী তৃণ কুটার। সামান্ত একটু ছিন্ন বসন 
পরিধান করিয়। এক ব্রাঙ্ষণ তাহার মধ্যে ধ্যান-নিমগ্র । তিনি তীচার নিকটে 
যাইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার ক্ষুধা-তৃষণ! নিলারণের জন্য সাহাষা 
প্রার্থনা করিলেন। তখন সেই ব্রাঙ্গণ ধান ভাগ করিয়া, ব্যস্ত হইমা 
উ্িত হইলেন, এবং বিক্রমাদ্দিত্যকে সথবাসিত শীতল জল ও ফল মূল 
আনিয়া গ্রদান করিলেন। তাহার অশ্বের ধাস ও পানীয় জল প্রদান 
করিলেন । ক্রমে বিক্রমাদিতা সুস্থ হইলেন । 

বিক্রমা্দিত্য নিজে সাধনদিন্ধ মহাপুরুষ হিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের 
আতিথেয়তায় অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইলেন, এবং তাহার সঙ্গে কিছুক্ষণ সদা- 
লাঁপে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও কণ্ঠার তপস্তার সমাশ্ পরিচয় প্রাপ্ত 
হইলেন । কিন্তু দেখলেন, ব্রা্ছণ সন্াপী নহেন। অথচ সন্্রাপীর মত 
বনবাসী। তখন কৌতুহল বশে অতি বিশীতভাবে তাহার আশ্রমোচিনত 
পরিচয় জিজ্ঞাঁসা করিলেন । 

ব্রাঙ্গণ কহিলেন, “আমার নিবাঁস উড়িষ্যাম় ; মামি, বৃদ্ধ পিভামাতা 
ওস্ত্রীপুত্রাি নিয়া অভাবের পেষনে অনন্ত কষ্ট পাইতাম । শেষে দেশ- 
বাপীগণের অনুরোধে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভাম সাহাষ্যের জন্য 
উপস্থিত হই। কিন্ত আমার অনৃষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে । আমি উজ্জ- 
গ্লিনীতে আসিয়া ষে চারদিন রাঁজসভায় গমন করিলাম, সেই চাগদিনই 
মহারাজা মন্ারে রহিলেন, তখন বুঝিলাম, সমস্তহ আমার কর্মমফল্মূলক 
খেলা । যেহ্ষ্কতির জঙ্গ আমার এই ছ্র্গতি, সেই ছুষ্কৃতি খগুনের জন্ত 

ন্‌ 
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তখন বাহির হইলাম । আর দেশে যাই নাই। এই নির্জন কাননে 
বসিয়। বিশ্বনাথের চরণ কমলে কৃতপাপের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি । 

মহারাঁজা বিক্রমাদিতা নীরবে সমস্ত শ্রবণ করিলেন , আর বাউনিপ্পত্তি 
ন| করিয়া 'াঁপন অশ্বপৃঠে আরে'হণ করিয়া রাজধানীতে আসিলেন। 
রাজবাড়ীর মত এক বাড়ী নিশ্নাণ করাইছা। মহাসমারোহে ব্রাঙ্মণকে 
আনাইয়া সেই বাড়ী এবং যথেষ্ট পরিমাণে ধন-সম্পদ প্রদান করিলেন। 
ব্রাহ্মণ স্বীয় পরিজনবর্গকে আনাইয়া তথায় পরম শ্থে বাপ করিতে 
জাগিলেন। 

বিক্রমাদিত্য কথায় কথায় প্রায়ই ব্রাহ্মণকে বলিজেন, “মাপনি আমার 
যে উপকার করিয়াছেন, প্রাণ দিলেও ভাহার প্রতিদান হয় না। আপনার 
এই রাঁজা,--আপনার জন্ভ আমার এই দেহ,-আশনার অচ্চনায় আমার 
সর্বন্থ নিত্য অর্পনীয় 1” 

ব্রাহ্মণ এই সব কথাম্ন বিশেষ তৃপ্ত হইডেন না, বরং সন্দিপ্ধ হইতেন। 
তিনি বুঝিতেন, তিনি এমন কোন উপকাঁরই করেন নাই, যাহার জন্ 
মহারাঁজ তাহাকে সব্বদা এইরূপ বাকা বলিয়া স্তি কাঁরতে পারেন। 
ব্রাহ্মণ 'বক্রমাদ্দিষ্যের কথার পরীক্ষা নিভে সঙ্কল্প করিলেন। প্রাঙ্গণের 
ভবনে একদিন বিক্রমাদিতোর শিশু পুক্র বত লক্ষ টাকার অলঙ্কার 
পরিয়। প্রবেশ করিল । রাজকুমার বা মহ্ষীগণ ব্র/ক্ষণের গৃহে যাতায়াত 
করিতেন। ব্রাঙ্গণ রাজকুমারকে খুব স্নেহ যত্বর করিয়া, ভুলাইচছ৷। আপন 
ভবনে তিন দিনের জন্ত গোপনে রাখিয়া দিলেন । 

এ'দকে রাজকুমারের অন্বেষণে রাজ বাটাতে ধুম পড়িয়া গেল। চাঁরি 
দিকে লোক জন ছুটাছুটি আরম্ত করিল। পুলিশের লোকেও নানাস্থানে 
বানাতল্লাপী আরম্ভ করিল। যাহাকে পায় তাহাকেই সন্দেহ করিয়া 
তারা ধরিতে লাগিল। রাজকুমারকে খুন করিয় কোন ছর্বত্ত 
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ক. রাদাররঞঞ্। 


তাহার বনু মৃল্য অলঙ্কার আত্মপাৎ করিয়াছে ইহাই লোকের ধারণ! 
হইল । 

চারিদিন গত হইল। রাজপরিবার মধ্যে কান্নাকাটা উত্থিত হইল। 
রাজধানীর মধ্যে ভয়, বিস্মঘ ও শৌকের ছায়া পতিত হুইল। 
এমন সমন্ন ব্রাহ্মণ তাহার এক অতি বিশ্বাসী ভৃত্যের হাতে রাঁজকুমারের 
গলার হার বাজারে বিক্রয়ের জন্ত পাঠাইয়া দিল। আর বলিয়া দিল, “এক 
কাজ করিস,__যেখাঁনে দেখিবি অনেক লোক একত্র হইয়া রাঁজকুমারের 
বিষম আলোচনা করিতেছে, সেখানে যাইয়। এই হার বেতিবার প্রস্তাব 
করিবি। এবং ঝলিবি “আমার প্রত্ু ত্রাঙ্মণ অলঙ্কারের লোভে রাজ- 
কুমারকে হত্যা করিয়াছিলেন । এখন তিনি সেই সব অলঙ্কর বিক্রী 
করিতেছেন ।” 

ভৃত্য তাহাই করিল। বাজারের মধ্যে মহা! হুলস্কুল পড়িয়! গেল। 
পুলিশ দলে দলে তহনই ব্রঙ্গণের ভবনে উপস্থিত হইল । ব্রাহ্মণ বলিলেন 
পহ], আঁমি গরীব ব্রাঙ্ণ, অলঙ্কারের লোভ সন্বরণ করিতে না পারিয়া রাজ- 
কুমারকে হত্যা! করিয়াছি । তখনই তাহাকে বাধিয়! বিচারালয়ে উপস্থিত 
করা হইল । বিচাঁরও সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া গেল। বিচারক অকৃতজ্ঞ ব্রাক্গণকে 
শুলে চড়াইয়া হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। ত্রাঙ্গণকে সহ্রবাসীর 
সম্তোধ ও তিরক্কারের সঙ্গে বধ্য ভূমিতে আনিয়া দণ্ডায়মান করা হইল। 
কেবল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আদেশের অপেক্ষা করা হইতে লাগিল। 

মহারাজা বিক্রমাদিত্য স্মশ্তই গশুনিতেছিলেন । কিন্তু যখন শুনিলেন, 
ব্রহ্মণকে বধ্য ভূমিতে নিয়া যাঁওয়। হইয়াছে, তখনই ছুটিয়া সেখানে গমন 
করিলেন। ব্রাহ্গণকে নিজে একবাঁর ঘটনার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করি- 
লেন । ব্রাঙ্গণ বলিলেন, প্হা ম্হারাজ ! আমি ধনলোভে আপনার 
কুমারকে হত্যা করিয়াছি । কি করিব! আমি হাজার হইলেও দরিদ্র 
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ব্রাহ্মণ; আপনি হাজার উপকার করিলেও আমি লোভের মোহে উন্মত্ত; 
_-স্তরাঁং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর “ নাই। আমি এত টাকার 
অলঙ্কারের লোভ ভাগ করিব কিরূপে? আমি রাজকুমারকে হত্য। 
করিয়া সেই সকল অলঙ্কার আত্মসীৎ করিয়াছি ।” 

তখন সহজ কণ্ঠে ব্রাহ্মণকে কৃতদ্, বর্বর, পত্জ, রাক্ষল, গ্রতৃতি শবে 
সম্বোধন কর! হইতে লাগিল। “এখান পাপীষ্ঠকে শূলে আরোঁপন কর ।” 
*এখনই বধ কর, সংহার কর,” ইত্যাদি আদেশ বিপুল জনসভ্ঘ হইতে 
প্রদত্ত হইতে লাগিল। কিন্তু ধামান মহী পুরুষ কিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের 
বন্ধন নিজ হস্তে খু।'লয়। দিলেন, এবং সসন্মানে হাত ধরিয়া রাজ সভায় 
নিয়া রাজ সিংহাসনে বপাইয়া দিলেন । আর বলিলেন, “আপনি আমার 
যে উপকার করিয়াছেন, তাহাতে অমন শত পুত্র নাশ করিলেও আপনার 
কোন অপরাধ হইতে পাঁরে না । এই রাজত্ব, আর এই আমি বিক্রমাদ্দিত্য 
আপনার |” শুনিয়। রাজধানীর সমস্ত অধিবাঁসীবুন্দ বিস্ময়ে চমত্কৃত হইল । 
ব্রাহ্মণ তখন বিক্রমাদ্দিত্যের কৃতজ্ঞতা দর্শন করিয়। অশ্রুসিক্ত নয়নে 
. সসম্মানে বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ ! আমি আপনাকে পরীক্ষা করিজে- 
ছিলাম। আপনার পুভ্র আমার গৃহে পুভ্রগণের সঙ্গে পরমানন্দে খেলা 
করিডেছে । আজ জানিলাম আপনি যথার্থই বিক্রমাদিভ্য--আপনি 
যথার্থই সঙ্যময় অদ্বিতীয় মহাপুরুষ! জগতের লোক আপনার নিকটে 
কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করুক । আর যিনি জনমের পুর্ব হইতে মরণের শেষ 
পর্যন্ত, অপার করুণার হস্ত বিস্তৃত কারয়া, আমাদিগের নিত্য মঙ্গল কবিতে- 
ছেন সেই পরাৎপর পরম করুণাময় বিশ্বনাথের নিকটে নিত্য কৃতজ্ঞত। 
প্রকাশ করিয়া, তাহার শ্রীচরণকমলে দেহ মন স্বজন পরিজন অর্পণ করিয়া, 
মানবজীবনের গৌরৰ রক্ষা করুক |” 

বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন এমন পরীক্ষায় নিষুক্ক- 
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হইয়াছিজ্দেন, যাহাতে আপনাকে শুলে চড়িয়া, নিষ্ঠুরভাবে প্রাণত্যাগ 
করিতে হইত |” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “মহারাজ ! যে আপনার প্রাণ বাচাইয়া 
অপরকে পরীক্ষা কর্রিতে বসে, সে কখনও প্রকৃত পরীক্ষক হইতে পারে 
না। যে নিজের প্র।ণ বীঢাইয়া কোন লোৌকঠিতকর বা দেশহিতকর কর্ষব 
করিতে বসে, সে কথন ক্ুশকার্ধ্য তয় না। 

এ ব্রাঙ্গণ একদিকের আদর্শ, আর মহাপাজ1 বিক্রমাদিত্য অন্ঠর্দকের 
আঁদর্শ। হিন্দুজাতির সন্থুখ এই সকল আদর্শ গাকায় তাহাঁরাঁও ভাহাদের 
কর্তবা সাধনে প্রাণপণ করে । হন্দু জাতির কৃতজ্ঞতা বিক্রমাদিত্যের 
আদর্শে গড়া । জাননা আবার কবে হিন্দু নিজেদের প্রাচীন আদর্শ নিজ 
নিজ জীবনে প্রতফলিত কা জীকভর গৌরব রক্ষা করিতে সনর্থ হইবে। 


পস্পাীশীশিপ শটিপিশিতি পিপি 


সম্প্রদায়ের পাত |নবেদন 


স্ীশ্রীগৌড়ীয় টৈষ্ণব সমাজ বাহাদের দোঁহাই দিয়া বেড়ান, তাভারা 
কি ভাবে কোথায় বণিয়া সম্প্রাজের মঙ্গলের জন্ত কি করিতেছেন তাহা 
জানিধার জন্ত পরপর কদেকখান পত্র আমরা পাইয়াছি । সম্প্রদায়ের 
নাঁনারূপ আচরণ দেখিয়া অনেকে আবার মৌখিক জিজ্ঞাসাও করিতেছেন । 
আবশ্যক হইলে পত্র লেখক্গণের নামধামপহ এক একখানি করিয়া 
পত্রগুলি সবই আম্র। খুদ্রিত করিব । কিন্তু ভাঁহার পুর্ধে আমরাও আজ 
সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের নিকট একটা আবেদন জানাইতেছি। 
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পুজনীয় প্রভুপাদগণ, আচাধ্যগণ, বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদদকগণ নিজ নিজ 
বাক্তিগত স্বার্থহানি ঘটলে যে ভাবে বাস্ত হইয়া পড়েন সম্প্রদায় মধ্যে কোন 
বিভ্রাট ঘঠিলে সে ভাবের কোন সাড়া দেন না কেন? কয়েক মাস যাবৎ 
শ্শ্রীবিষ্ণপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকায় শ্রীপাঁদ হরিদ|স গোস্বামী প্রভূ শ্রীধাম 
নবন্ীপ, শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রভৃতির নানাবিধ কলঙ্কের কথ! গ্রাকাঁশ করিয়া 
সমাজের নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইতেছেন। কিন্তু কৈ, তাহার আহ্বানে 
কেহ সাড়া দিয়াছেন বলিফাত কোন সংবাদ পাইতেছি না। তারপর 
কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক সংবাদ পঞ্জে মহামহোপাধ্যায় 
পঞ্চানন ভর্করত্র মশ।শয় শ্রীমনহা প্রভুর সন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়] 
সর্ধসাধারণের নিকট যেভাবে তাহাকে দাড় করাইবার চেষ্টা করিতে 
ছেন তাহার প্রতিবাদ একমাত্র “গোড়ায় ভিন্ন ষে কয়খানি €বষ্ণব 
গাগ্ডাহছিক বাঁ মাসিক পঞ্জিকা আছে তাহার কোনখানিতে ভইয়াছে কি? 

সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রভূপাদদ শযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভুপাদ 
শীষুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, প্রতৃপাদ শ্রমুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী, 
প্রবীন পণ্ডিত শ্ীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যা ভূষণ, ভাগবত ধশ্মমণ্ডলের আচার্ধ্য 
প্রভৃপাদ শ্রযুক্ত সত্যানন্দ গোস্ব।মী প্রমুখ পণ্ডিতগণের মন্তব্য জানিতে 
উৎস্থুক। আমরা শুনিমাছিলাম কলিকাতা গৌডীয় বৈষ্ণব-সশ্মিলনীর 
সুযোগ্য সম্পাদক বহু ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত শ্রযুক্ত অমৃল্যচরণ বিদ্যাভুষণ, 
তর্করত্ব মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে চাভিযীছেন। কিন্তু কৈ, 
ভাতারও ত কোন সাড়। শব্দ নাই। ঘরে ঘরে বিবাদ বাধাইয়। কারা 
পণ্ড করিতে অনেক সময় লোকের অভাব হয় ন! কিন্তু বাহরের লোক 
আনিয়া যখন বুকের উপর টড়িয়া নিজের আরাধ্য দেবভাকে অকথ্য 
অশ্রাব্য হুদয়-বিদারক ভাষায় গালাগালি দেয় তখন কেহ প্রকাশ হন 
না কেন বুঝি না। 

গ্রতিবাদ যদি না৷ করিতে পারেন তবে লেখকের মতে বিশ্বাপ স্থাপন 
করিয়৷ তাহার দলপুষ্ট করিবার অবসর দিয়া নিজেদের সমাজ হাল্কা 
করিয়া দিন তহাও আবার কেহ কেহ বদলিতেছেন। 

শ্রীধাম বৃন্দাবনের কলঙ্কের কথা! শ্রীপাদ্‌ হরিদাস গোস্বামীর কৃপায় 
চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়। পড়িয়াছে। মোটামুটি ব্যাপারটী এই যে-_শ্রীবৃন্দাবনে 
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গোবিন্দজির গোস্বামীগণ গোবিনজির জমিদারীর মধো কসাইথাঁনা বসাইয়া 
প্রাণী হড্যার প্রশরম দিঙেছেন। বরিশালের স্ুপ্রসিদ্ধ স্বরাষ্ট্র কম্ী *ংযুক্ত 
শরৎকুমার ঘোষ বর্তমানে সন্ত্রাস গ্রহণ করিয়! শ্রীপুরুষোত্তমানন্ন স্বামীজি 
নাম গ্রহণ করিয় শ্রীধামে বাস করিতেছেন। তিন্হি আন্দোলনের 
সর্ব প্রধান উদ্যোগী, তীার এই মহছদেশ্য সাধনে শুধু গৌভী় বৈষণৰ 
সম[জ নহে সমগ্র হিন্দু-সমাজেরই সহানুভূতি দেখান দরকার। আবুন্দাবন 
ধাম কেবপমাত্র বাঙ্গা'লর তীর্থ নাহ, সমগ্র হিন্দুর পবিভ্র তীর্থ। শাপাদ 
হরিদাস গোপ্ব।মী প্রভু শর “বিষণ প্রয়। গৌরাঙ্গ পত্রিকায় লিখিয়াছেন-- 

“কক ক্* * গ্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশম্ব বৎসরের 
'অধিকাংশকাল শ্রীবুন্দাবনে বাস করেন এবং সেখানে তীহাঁর অপ্রতিহত 
প্রভাব । তিনি এাবষয়ে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাতা তাহার 
মুখেই প্রকাশ 5ওয়া প্রয়োজন । কারণ তাহার কথার মুলা আঁধক এবং 
তিনি তাহার ব্যক্তিগত প্রভা" এ বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিলে এই 
কার্যের বিশেষ সহাঁছতা ভইবে। তিনি স্বয়ং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সং্্রদাস্াচার্ষ্য 
ভাবে শ্রীধামের এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্ত কি কর্সিাছেন ও ক রিতে- 
ছেন তাহা আমরা জানিতে চাই | আশ্রীধামে গমন করিয়া জ্ীধাম- 
মাহাত্মা ও জীধামের পবিজ্রতা রক্ষা কল্পে তিনি কি করিয়াছেন গৌড়ীয় 
টৈষ্ব-সমাজ তাহার মুখে ইহার উত্তর চাহেন। শান্তর রক্ষা আগে 
ভারপর শান্ত্র ব্যাখা ধাম রক্ষা আগে তবে ধামে বাস। তীর্থ 
কণ্টকোদ্ধার আগে ভবে ভীর্থ মহিমা গান। ভিনি বছদর্শী, শান্ত্রৰশী ও 
ভজনবিজ্ঞ। এ সকল কথা তাভাকে বুঝাই হইবে না। 

শ্রীহট্রের অবনর প্রাপ্ত জেলামা।জিষ্রেটে শ্রীকিশোপীমোহন সেন 
মহাশয় বাড়ী করিয়া শ্রীধামে বাস করিতেছেন এবং ভজন্ানন্দে আছেন । 
কলিকাতার বিবাত এটণি শ্রীসত্যচরণ গুহ মহাশয়ও এধামে মধো মধ্যে 
বাস করেন, কাহারও সেখানে বাডী আছে। গ্াহট্রের নামজাদ! জজ 
আদালতের উকিল প্রবর শ্ররাধাবিনোদ দাস মহাশয়ও ব্রঙগবাস করিতে- 
ছেন। তাঁভার। সকলেই গৌড়ীয় ৫বষ্$ব এবং ভজননিষ্ঠ। এই ভজন- 
বিদ্বকারী শ্রীধামের কলঙ্ক অপনোদনের জন্ত তীহাঁরাই বা কি করিতে- 
ছেন, তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক । 


১৪৪ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্য। 





স্বনামদন্ত রাঁদ্দাঁন বাবাজী সভাশয় স্দলবলে মধ্যে মধ্যে শ্রীবুন্দাবন 
গিয়া কাত্তনানন্দে ব্রজবাঁপী ঠৈধষবের মন হরণ করেন, ভিনিই বা এ 
সম্বন্ধে কি করিতেছেন । * 

স্থানীয় জননাচক শাষমুনা সংস্কার কাধোর প্রচান উদ্ভোগী পুরুষসংহ 
শুযুক্ত নারায়ণ বাবু বি.এ, এই গুরুতর ব্যিত্তে আমান শরৎকুমার ঘোষকে 
কি ভাব সাহ'ষ্য করিতেছেন, তাহাও আমাদের জানা প্রয়োজন 
শুনিতে পাই শ্রীবুন্দাবনের মিউানসিপীলিটীর এ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব আছে। 
এ কথা য'দ সত্য হ৭ »৬বে নারায়ণবাবুর ভাবী চেহারমানত্ব কালে 
শ্রীবন্দাথনের এহ ভাষণ কলঙ্ক দূরাভূভ হইবার আশা আমরা কারতে 
পাব কিলা তাহার উজর আমরা তীার নিকটে চাউ। 

বির বফ? চুড়ামাঁণ পুজ্যপাঁদ রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ, 
মনোহর দাস বাবালী মগারাজ এখনও আধমে বর্তমান থাকিতে শ্রীধাষে 
এই কসাহখাপা কয়ে বৎসর হইতে অবাধে চলতেছে । সহআ সমশ্্ 
প্রাণী হত) আধামবাসী টৈষ্ণবগণের চক্ষের উপর হইতেছে । ইভাঁতে 
তাহ'দের আসন চলিতেছে না কেন? 

ভজনানণিষ্ঠ কৃষ্পর্দ দাস বাবাজী মহাশর এই বুদ্ধ বসেও বল পরিশ্রমে 
শ্রীচৈতগ টদ্তামুভের একটা ই সংঙ্করণ বাহির করিতেছেন, তিনি 
বেক প্রকার পীভমত লেখক । এখন পরাস্ত তাহার -প্রবন্ধাদি 


রি বং মী মহাশয়ের সৃতি আমরা এ বিষ আলোচনা 
করিয়াছি | তিন লেন ষে, “গ্রভৃপাদগণ, আচার্য সম্তান্গণ বাধে কেন 
আলোচনার আগ্রসা ৬ইগা আমাদিগকে সম্ভবমভ কাঁধ্যের ভার দিঙ্গে 
আদরা তাহা লহতে বাধা, নচেৎ কোনরূপ আন্দোপন আলোচনায় 
অগ্রণী হত আামরা হ্বতস্ত্রন্গাবে কিছু করিতে পারি শন» তারপর এসব 
কার্ধেয যে ভাবে আলোচনা চাল'ইতে হয় তাহ করিতে গেলে কোনও 
আচার্ধ। সন্তান বা প্রভূপার্কে অগ্রণী হ5য়া আবশ্তুক । তবে এ সকল কলঙ্ক 
অপান।দনে আমার সম্পূণ সহানুভূতি আছে। আশ। করি আন্দোলনের 
নেভাগণ বাবাজী মহাশয়ের আবস্থ। (চন্তা করিয়। তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা 
করিবেন। (লেখক) 


০৮০৮ পা শি টিপা পপ পপর পল, 
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শ্রীবৈষণব পত্রিকায় প্রক।শ হইতেছে । কিন্তু এ বিষয়ে তিনি উদাঃীন 
কেন? তাহার মুখে আমরা ইহার উত্তর চাঁট। 

শ্বীকানিনীকুমীর ঘোষ বি-এ বহুকাল শ্রীধামে বাঁদ করিতেছেন! তিনি 
রাজঘি বনমালী বায় বাহারের বিশ্বস্ত মানেজার ছিলেন। শ্রীধামে 
তাহার প্রভুত্ব৪ আঙ্গে। তিনিই বা এ বষয়ে শীরব কেন? 

ভবৃন্দাবনে শাবপত্তির মধুস্থদন” আর নাই! কিন্তু তাহার প্রবল 
পরাক্রান্ত গে।ঠী শ্রীশ্ীরাধারমণের স্বোইত গোস্বামি-ঘুবকগণ বিছ্যামান 
আঁছেন। মিউনিসপ্যাল কমিশনার ঈমমদনমোহন গোস্বামি ভাগব্ভকড়। 
শক চৈ গোস্বামী প্রতৃতি বল-বস্রশ।লী শোস্ব মিঝুলধুপন্ধর যুবক- 
বুন্দইবা এ সম্বন্ধে কি করতেছেন? 

আজ এই পর্যান্ত। আমর। আমাদের কাধ করিব। ভেজন্বী টাষ্ণব 
চুড়ামণি শ্রীরসিকমৌভন বিদ্যাভুষণ, নিভীক বক্তা, ভাগবত গ্রগঙ্গ শীকুলদ। 
প্রসাদ মল্লিক ভগবতরতু বি-এ, গগাশসকে এই সময শ্রবুন্দাবন যাত্রার 
জন্ঠ আমরা 'ব»ই ভাবে অনুরোধ করি। স্বামী 'বশ্বানন্দকে ভাতার মভাঁবার 
দল লইয়! শ্রীধামে যাইবার জন্ত অনুরোধ ক] হইবে। এ বিষয় 
ভারতবর্ষব্যাপী তুমুল আন্দোলন প্রয়োজন । পরে সষ্যাগ্রহ * 

গোস্বামী প্রভু যাহা কিছু বলিবার সবই বনল়্াছেন এবং সপরিবারে 
আন্দেলনে যোগদান করিবার জনা শ্রীধাম বৃন্দাধনে গিগীছেন। এ সংবাদ 
আমরা পাইয়াছি ৷ এখন সপ্প্রধায়ের নেতৃবর্গ গোস্বামী প্রভু সহিত পরামম্শ 
করিয়! যাহাতে শ্রীধামের কজ্ক দূর হয় তাহার চেষ্টা করিলেই আমরা 
সুখী হইব এবং আমাদের আবেদন নিবেদনের সুফল ফলিল বলিয়া মনে 
করিব। এ সম্বন্ধে ধাহার যাঁহা বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইলে যথ!কালে 
তক্তিতে প্রকাশ হইবে। 

দীনহীন-_শ্রীকাদ্তিকচন্দ্র অধিকারী । 


সক্কলন 


সমভচ্?জী 

মিতব্যগ্িত। নিজস্ব টাঁকশাল। 

পরনিন্দা, পরচ্চা, পর প্রজ্যাঁশায় মানুষকে ছোট করে। 

মনের অন্ধকার অপেক্ষা! গাঢ় অন্ধকার অর কোথাও নাই । 

অর্থ, ধুলকণ।র ভ্াঁয় প্রায় সকলেরই চক্ষুকে অন্ধ কারয়া দয়। 

কিছু করিয়া ফেলিয়া আহাম্মক হওয়া অপেক্ষা কারবার পুব্বে অন্ততঃ 
দ্বিতীয়বার চিন্তা কর' উচ্চিত। 

অসৎ পথে থাকিয়া লাভবান হওয়া অপেক্ষা, সৎপগে থাকিত ক্ষতিগ্রস্থ 
হওয়া শতগুণে ভাল, তাভাতে হৃদয়ে শাস্তির অভাব হয় না। 

ভোষামর্দপ্রয় হামণ্ডা লোককে সন্ধ্ট করিবে, ইহ! কখনও বিশ্বাস 
কবিন্তে ই ॥ € সম্মিলনী) 


াত্ষী শীল খান্যি-স্স্মস্থাও 

ডাক্তীর বেণ্টলী--“বলেন আজকাল যে সমস্ত রোগে বাঙ্গালা দেশের 
সর্বনাশ সাধন হইতেছে, সেই সস্ত রোগহ বাঙ্গালীর অপধাণ্ত খাছ্ছের 
জন্ত আত্ম-গ্রকাশ করিতে পারিভেছে 1৮ অভংপর তিনি এই সম্পর্কে আর 
দুই১একটি কথা বপিরা বলেন, “আজ কাল বাঙ্গালীদের গড়ে যে হায়, তাহা- 
তেও যদি তাতাণা একটু হিসাব করিয়া খাগ্ধাদি গ্রহণ করেন তাহ হইলেও 
তারা হষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ট হইতে পারেন । ফলে কোন প্রকার রোগহ সহজে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিজে পারে না 1” তিনি ব্রাহ্মণদিগের এক পাক ও 
নিরামিষ আহারের প্রশংসা করিয়া বলেন, “আজ ক।ল সিদ্ধ চাউলের ভাত 
বিশেষণ্তঃ ফেন ফেল! সিদ্ধ চাউলের ভাত খাওয়ার যে প্রথা প্রর্চছিত হই- 
য়াছে, তাহা খুবই অনিষ্টদায়ক | ইহাতে চাউলের সার ভাগ থাকে না।” 

সহজে পরিপাক হয় বলিয়া অনেকে পুরাতন চাউলের ভাত গচ্ছন্দ 
করেন । ভাঃ বেন্টপী তাহারও নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, __"এই ধরণের 
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চাঁউলের মধো ও সার ভাগ খুব কম।” তিনি আস্ত ছোলা! প্রভৃতি থাছ্ের খুবই 
প্রশংসা করি1ছেন। আমাদের দেশের বালক বালিকারা তেমনভাবে 
দ্ধ পান করিতে পায় না। তাহার মতে পুষ্টিকর খাছ গ্রহণ করিলে 
মালেরিয়। বেরিবেরি, এমন কি কুষ্ঠটব্যাধি পর্যন্ত হইতে পারেন। 
(মেদ্দনপুর হিতৈযী ) 


লে? স্পাাড়ে বিক্রউি শুদ্ধি হ্গার্খ্য 

যুক্ত ললিতা দাস ব্রহ্মগারী বুন্দাবনস্থিত, “গৌরাঙ্গ দররিদ্র।লয়” নামক 
"হাঁসপাতীল” ও “অরফেনেজের» প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তিনি স্বামী 
সচ্চিদানন্দজী মগাশয়ের শিষ্য । তিনি সম্প্রতি বাঙ্গালার গারো পাহাড়ে 
অবস্থান করিতেছেন । তথায় তিনি খুব অল্পদি-নর মধ্যেই ১০,৭৬৭ জন 
গারো হাজং ডালু কোচকে (যাহার! খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল তাহাদের) 
শুদ্ধি করিয়া লইয়া জনৈক গোস্বামী সন্তান দ্বার তাঠাদিগের মধো অধি. 
কাংশকেই বিষুণ মন্ত্রে দীক্ষিত করাইঘা পরিনাম কীর্ভন৮” করার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, অঠি সত্বরই আরও বহু খুষ্ট।নকে হিন্দু 
সনাতন ধন্মে দীক্ষিত করিতে পারিবেন । এই শুদ্ধি বাপারে যে অর্থ 
বায়ের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা জিনি সমন্তই তীভাঁর লিজ তহবিল 
হইতে বন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় এই সঙ্গ পখদ্দর” ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয়ত| পাহাড়ীপ্ের মধ্যে বুঝাঁইঘ। দিয়া যাহাতে খদ্দর প্রস্তত 
ও ব্যবহৃত হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। (সময়) 


গৌর € ব্মওব-স্শ্চ্যি লন্ন 

কাশিমবাজারের মহারাজকে মুখপাত্র করিয়া কলিকাতায় এই 
প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠ্তিয়াছে । প্রতিগাননিম্মাণের আধুনিক ও বহিরল 
পদ্ধতি-সমূ বেশ স্থনিপুণ ভাবেই অবলম্িত তইয়াছিক। এখন এই প্রতি 
ষ্টানের একখানি নিজের গৃহে আছে । শুনিয়। দুঃখিত হইলাম, গ্রাতি- 
ঠানটি ভালরূপে চলিতেছে না। কি করাষায়? যাহ! হইয়! গিয়াছে সে 
সম্বন্ধে আলোচনা করা নিপ্রয়োজন। এখন কি করাযায়, তাহাই 
ভাবিতে হইবে । শুগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের দ্বার! প্রবর্তিত যে বৈষ্ণবধম্মন, 


১৪৮ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্য। 





শপ কার পার শি ও জারজ 


তাহাই গৌভীয় বৈষ্ণব ধন্ম। এই ধর্দ্ের ষাহাতে প্রভিষ্ঠা হয় ও প্রচার 
হয়, এই ধর্মাবলম্বী লোকে যাহাতে “কতাবদ্ধ হইয়া নিজেদের ধর্ের যুগো- 
পযোগী সংস্কার কগিতে পারেন ভাভাঁর ব্যবস্থা করাই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্থা 
ভওয়। স্বাভাবিক 1 শ্রীগৌরাজ-নিভানান্দর ধন্ম ধাহারা যাজন করেন, 
কাতাদের মাধা নানারূপ মতভেদ আছে, এই মভভেদ স্বাভাবিক, ধরিয়! 
লইতে হইবে মতভেদ থাঁকিবে। এই মন্ভেদ সত্তেণ মিলনের ভূমি 
কোথা প্রথম তাহাই নিদ্ধারণ করিতে হইবে । গৌডীঘ বৈষ্ণব সম্মি 
রনের গুহ নিশ্মিত ভগ্য়ার পর, অন্ততঃপক্ষে আর৪ [তিনটিদল বলিতেছে 
আমান গৌছীক্ বৈচ্তব সুতরাং আমাদেরও কলিকাতীয় গৃহ চাই। এজন্ত 
আবেদনপত্র বাতির ভয়াছে এবং কেহ কেহ কাশিমবাজারের মহারাঁজকে 9 
ধরিশাছেন | এই তিনটি দল চাড়া মার একটি প্রবগ ও সঙ্গম দল 
রতিয়।ছে, হহ|দের কলিকাতায় মঠ আছে, বাঙ্কে টাক আছে, ছাপা- 
খানা «কাঁপজ আছে, মোঢারগাড়ী আছে মোটারগাভীতে চড়িয়া 
কলিক!তায় ভিক্ষা করার বাবস্থা আছে: আলোচা সঙ্গিলন বাতীভ অন্তঃ- 
পক্ষে আর৭ চারিটি প্াতযোগীপপ এ কলিকাতা সহরেই রহিঘাছে। 
প্রথম প্রয়োন, এই চারিটিদলের নেতৃগণকে গৌড়ীএ বৈষব সম্মিলনের 
গৃচে সসন্ত্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভাভাঁদিগঞক্ে বুঝ ইয়া দেওয়া যে, এই 
সম্মিলনের গুহ আপনাদের সকলেরই, আপনারা কেহ কাহাকেও গালাগলি 
ন। করিয়া আপনাদের নিগ্গ নিঅ মত এইস্থানে বানর করার তুলারূপ অধি- 
কাঁরী। এই কার্ধাটি প্রথম দরকার । মায়াপুরের দলের সঠিত গোস্বামী- 
দের বিরোধ আছে থাকুক ; স্্যবাবুর দল, পীর দল, রামদাসের দল, 
বা সধরটাদের দলের ভিতর যে সব মণ্জভেদ আছে থাকুক; গৌড়ীয় বৈষুব 
সম্মিলন কোনও দলের পক্ষপাত করিবেন না। এই সব দলের নেতৃ" 
বৃন্দকে তুল্যরূপ অধিকার দিয়া ও তুল্যপূপে সম্মানিত করিয়া সংম্মলনের 
ভবনে লইয়া আঙছ্িবেন এবং গ্রত্যেককেই বলিবেন আপনি আপনার 
কথা বলুন, কিন্কু কাঁভারও অর্থাৎ শ্ীগোরাঙ্গ নিত্যানন্দের মতা বলম্বা 
বলিয়া যাহারা নিজেদের পরিচয় দেন, তাহাদের কাহারও কোনরূপ 
নিন্দা করিবেন নাঁ। সম্মেলনকে সফল করিতে হইলে ইহাই প্রথম 
প্রয়োজন) দ্বিতীয় প্রয়োজন, অধাংজ্বিজ্ঞানে পারদর্শী, তুলনামুলক 
ধন্মীলোচনায় ও ধর্মসমন্থয়ে অভ্যন্ত,। কয়েকটি সুশিক্ষিত (0৪10050) 
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লোক । এই লোঁকগুণ সম্মিপনের অন্তরঙ্গ শাখা হইবেন। ইহারা 
কোন দলের পক্ষপাতী হইবেন না, প্রস্যেক দলের যাহ ভাল শ্রদ্ধার 
সহিত তাহ! স্বীকার করবেন । পগোঁড়ীয় বৈষঃবধন্মু” কি প্রকারে যুগ- 
ধন্দ ব1 সার্বজনীন ধম্ম হইতে পারে সে সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা 
করিবেন। এই প্রকারে কার্য করিলে এই এভিষ্ঠানটির দ্বারা অনেক 
উপকার হইতে পারে । তাহা ন! করিয়া এই সম্মিলন যদি বিবাদমান 
শাখা! বা] উপসপ্প্রদায় সমুহের মধ্যে কোন একটির পক্ষপাতী হইয়া অপর- 
গুলিকে উপেক্ষ। করেন তাহাহইলে এইমম্মিলনের কোন ক'জ হইবে লা। 
টাকার জৌরে যদিইবা কেহ ইহাকে কোনরূপে বাচাইয়া রাখেন, 
তাহাহইনেও সেই বাচিয়া থাকা মিরা ভূত ভওয়ার মতো একটা অবাঞ্ত- 
নীয় ব্যাপার হইবে। এই সম্মিলনেধ যদি কেহ বর্তৃপক্গ থ!কেন, এবং 
তাহারা ষদ্দি “সর্বজ্ঞ” না হন, ভাভাতইলে তাহার। আলোচনা করুন । 
যাহ] হইবার তাহ! হইয়া! গিয়াছে, শভীতভের আলোচনায় বশী লাভ নাই, 
বর্তমান এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের যতটুকু কল্যাণ করা যাইজে 
পারে, তাঁহা করার পন্থ। নিদ্ধীরণ করা হউক । ! বীরভূমি ) 


মন্লদলীপে ম্বাভ্রীন্নিগ্রহ 
ভোটের স্যি 
আজ প্রায় ৫০ বৎসর হইল নবদ্বীপে ভেটের স্য্টি হইয়াছে । প্রথমে 
শী মন্মহা প্রভুর বাড়ীতে তেট ৮* আনা, পরে ০ আলা ক্রমশঃ 1/* আনায় 
পরিণতি লাভ করিয়াছে, পরে কতদুর গড়ায় কে জানে? শ্রীনিতানন্দ 
দেব স্থাপিত হইয়াছেন প্রায় ৪৫ বৎসর । শ্বাস অগনও প্রায় এরূপ। 
পরে "সোনার গৌরাঙ্গ” ৭পঞ্চতন্ব” প্রভৃতিও প্রায় ২৫।৩* বৎসর স্থাপিত 
হয়। এখন, নবন্ধীপের এই নৃতন বাবলায়ে বিপুল অর্থোপার্জন দেখিয়া 
প্রায় ১০০ শত বাঁড়ীতে ভেটের ব্যবস্থা হইয়াছে! আবার কোন কোন 


আঞ্ড়ান্ডেও সংলারভ্যাগী সন্নযাসধর্্মাবলন্বী বাবাজী মহাশয়েরাও ভেটের 
ব্যবস্থ। করিতেছেন! 


টি তক্তি [২৭শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 


সরাইবাড়ী 


ধন্ম প্রাণ টবঞ্চবমণ্ডলী ও অন্তান্ত সম্প্রদায়ের জনগণ ধশ্মার্জন করিয়! 
মোক্ষলাভ বাসনার আকুল আবেগে কত অর্থব্যয়, কত শারীরিক পেশ 
স্বীকার কত বিনিদ্র রজনী যাঁপন করিয়া দলে দলে নবদীপ পরিদর্শন 
মানসে শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন করেন। তীাহার্দের বাসস্থানের জগ 
বু সরাইবাড়ী স্থাপিত হইয়াছে । প্রথম ইহ1 যাঁত্রিগণের সুবিধার 
জগ্গই প্রতিষঠিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন মিউনিদিপালিটার অভিভাবক- 
গণের অমনোনিবেশবশতঃ অনেক সরাইবাড়ী কষাইখানায় পর্যবসিত 
হইয়াছে 

গ্রধানতঃ ধর্মগতপ্রাণ! নিরক্ষর', অসহয়া মহিলাগণই তীর্থস্থানে ছুটিয়া 
থাকেন। আর নবদ্বীপের অধিকাংশ সরাইবাঁড়ীর কর্তীগুলিও নিরক্ষর 
চাঁরব্রহীন। কাজে কাজেই মাতৃগণ পদেপদ্দেই লাঞ্চিত, অপমানিত ও 
প্রতারিত হইয়া থাকেন। 

কোন কোন সরাইবাড়ীর অধিকারীরাই আবার ভেটবাড়ীর “দালাল” । 
ইভাদ্দের সহিভ ভেটবাঁড়ীর উপার্জনের অর্থ অংশভাগে চুক্তি থাকে । 
কাজেই যাত্রিগণ 'চ্চন পৃজাঁদি বর্জিত প্রতিষ্ঠাহীন অর্থলোভীদিগের 
দ্বারা স্থাপিত অপ্রতিষিতপ্রাণ বিগ্রচাদি দর্শন করিনা প্রভারিত হন। 

যদি কোন যাত্রী নর্থাতভাববশতঃ কোন ভেটবাঁড়ী যাইত অনিচ্ছা 
প্রকাশ করেন তখন তাহাকে সরাইবাড়ীর কর্তার দ্বারা যেরূপে লাঞ্ছিত 
হইতে হয় তাহ! শ্রবণ করিলে শরীরের প্রতিরুধিরবিন্দু অগ্রিম্ফুলিঙের 
মত ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। সে কািনী হৃদয় বিদারক । 

ভেটবঝড়ীর অভ্যাচার 


অধিকাংশ ভেটবাড়ীর গোম্বামীগণ নিজেদিগের অন্তরালে পাখিয়! নষ্ট- 
চরিজ্র মনুষ্যত্বহীন পিশীচদিগকে ভেট আদায় করিবার জন্ত নিদৃক্ত করিয়া 
থাকেন। তাহাদের অড্যাচার সম্বন্ধে বহুবার বহুব্যক্তি সংবাদপত্রে পত্রাদি 
গ্রকাঁশ করিয়াছেন । সেই সব হদয়ব্দারক ব্যাপার শ্রবণ করিলে ভাঁহ। 
অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।১কিস্তু কালের অপরিহাধ্য পরিবর্তনে ধর্মজগতেও 
এই ছুরবস্থা ঘটিয়াছে ধর্ধের সুনিম্মল আোতে পক্ষিলতার আবির্ভাব 


হইয়াছে। 














অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫]  বৈষ্ণবসংবাঁদ ও সম্তব্য ১৫১ 





যে চৈতন্তদেব কামিনী কাঞ্চন বর্জিত হইয়া, আচগ্ডালকে আলিঙ্গন 
করিয়া অভিনব ভ্রাতৃপ্রেম দেশমধো আঁনিয়াছিলেন, আজ তাহারই পথা- 
বলম্বী কুলাঙ্গার পিশাচগণ দেশের ও দশের প্রতি ধশ্মের দোহাই দিয়া যে 
অনাচার অবিচারের আ্োত অগ্ণতিহতভাবে বঠাইতেছেন, ইহার প্রতি 
ধন্মপ্রাণ মনীধিমণ্ডলীর এবং দেশবাসী "আপামর সর্বসাধারণের সম্পূর্ণ 
দৃটিপাত একান্ত কর্তব্য । 

আশাকরি দেশনেতৃগণ ও দেশভ্রাতৃগণ আজ দ্বদেশবাসীকে পাষণ্ডের 
অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া যাহাতে ধন্মপ্রাণ ভক্তগণকে প্রতীরিত 
হইন্চে না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন। (মেদিনীপুর হিতৈষী ) 


বেঞ্ব-সৎবাদ ও মন্তবা 


পৃজনীয় সীম রামদাস বাবাজী মহাশয় বিগত ১৭ই কার্তিক হইতে 
১৯শে কার্তিক পর্যন্ত ভাওড়া জেলার পোন্ড। গ্রামে সাধারণ হরিসাধন 
সমাজের ১৪শ বাৎসরিক অ'ধবেশন উপলক্ষে অগ্প্রহর নাম কীর্তন করিয়া 
এপুরীধামে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ২৪শে কার্তিক |ফরিয়। এ দিন্ই 
আন্দুলের সন্ত্রিট গড়মু্জাপুর গ্রামে নিতালীলাপ্রবিষ্ট মহান্ুভব কালাচাদ 
বাবাজী মহাশয়ের মঠে কীর্তন করেন। উকি মঠে নৃতন শ্রীমন্দিরে 
শ্রীবিগ্রহ প্রবেশের কারণ এই কীর্তন। পরদিন ২৫শে কার্তিক পাশি- 
হাটতে শ্রীমন্মহা প্রভৃর আগমনৌৎসব উপলক্ষে কীর্তন হইমাছে। 

পানিহাটীতে কীর্তনের পর একবার নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। ফিরিয়। 
কলিকাভান ২।১ স্থানে কীর্তন করিয়াছেন। অগ্রহায়ণের প্রথম 
কয়েকদিন কলিকাতা অঞ্চলে থাকিয়া অগ্রহায়ণের ৫ই সদলে 
বাবাজীমহাশয় শ্রধাম বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন। তথায় নিভাধামগন্ত 
শ্পাদ মধুহ্দন গোস্বামী সার্বভৌম মভোদয়ের ম্মগণ মহোৎসব উপলক্ষে 
কয়েক দিন থাঁকিয়া ১৩হ কিম্বা ১৪ই মুর] হইয়া এলাহ। বাদ 
যাইবেন। তথা হইতে ৬কাশীধামে, ও গয়াক্ষেত্রে কার্ডন শেষ করিয়া 
২১শে অগ্রহায়ণ শ্রীবণ্ডের মহোৎ্সুে *যোগদান করিবেন । সেখান হইতে 
দাইহাটা প্রত্থতি থুরিয়! উ্রধার্ম নবধীপে সাদিবেন। তথা হইতে পৌষ 


১৫২ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৪র্থ সংখা। 


মাসের প্রথম সপ্তাহেই কলিকাঁতার মঠে ফিরিবেন। পৌষ মাসের 
তালিকা ষথাপ্ময়ে প্রকাঁশ হইবে। 


শ- ২. ত স্্্প্প 


আমাদের পরমারাঁধ্য শ্রীমৎ রাধারমণদেবের অতিপ্রিয় শিষ্য এপুরীধামের 
জীহ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাজের মহন্ত ঈমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী দাদা 
মহাশয় বিশেষ অন্তস্থ হইয়া বিগত ২৪শে কার্তিক পুজনীয় বাবাজী 
মহাশয়ের সহি কাঁসকাতায় আদিয়াছিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে 
শ্রীযুক্ত বিহারী দাদা ও অন্ঠান্য দুই চারিজন ভক্ত গোবিন্দ দাদাকে *৫শে 
কার্তিক ধাম নবছ্ীপে লইয়া! গিয়াছেন। ভ্রীরাধারমণ দাদাকে শী শীদ্ 
নিরাময় করুন ইহাই আমাদের আস্তরিক প্রার্থনা । 


শপাট পাণিভাটিভে শ্রীমন্সহাপ্রভৃর আগমন উপলক্ষে মহা সমারোহ 
কীর্তন মককোৎসব হুইয়। গিয়াছে । তৎসহ পরম ভাগবৎ শ্রীযুক্ত অমৃল্যধন 
রা ভট্ট মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল বিরাট বৈষ্ণব প্রদর্শনী 
বসিয়াছিল, আমর| উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য পাইছ্জা বৈষ্ণব 
প্রদর্শনী দর্শনে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়াছি । উৎসবে ও টৈষ্ণব 
প্রদর্শনীর ধিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখায় প্রকাশ ভইবে । 

আমরা শুনিয়া ছুঃবিত হইলাম ঘষে, কলিকাতা গৌড়ীয় ঠৰষ্চব 
সম্মিলনীয় সুযোগ্য সম্পাদক বহুভাঁষাবিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমুলাচরণ 
বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ অসুস্থতা নিবন্ধন কিছুদিনের জন্য সম্পাদকের 
কার্য হইতে অবসর লইয়াছেন। শ্রীমন্হা প্রভূ অমুল্যবাবুকে শীঘ্র শীদ্ 
রোগমুক্ত কক্তন ইহাই প্রার্থনা। যতদিন না তিনি সুস্থ হইয়। পুনরায় 
কাধে যোগদান করেন ততদিন সম্মিলনীয় সহকারী .সম্পাক 
শ্রীযুক্ত পুলিন চন্দ্র দে মহাশয় সম্পাদকের কার্য করিবেন। আমরা 
শ্রীমন্মহ প্রভুর নিকট নবীন সম্পাদকের কা্ধেঃর সর্ব প্রকার সাফল্য 
কামনা করি। 


শ্রী শ্রাধারমণো! জয়তি 


“তক্তিভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্ববূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিভক্তস্য জীবনম ॥৮ 





২৭শ বর্ধ | ভুত | পৌষ 
৫ম সংখ্যা ধন্ম-সন্বন্কীয় মাসিক পত্রিক। । ১৩৩৫ 





টির 





[ একদিন শ্রীপাদ রামদ।স বাবাজী মচাশক্ষের প্রিয় শিষ্ত, ব্র্- 
বনের ভজননিট শ্রদ্ধেয় যু গেঁরাগদ|স পাদা মহশছের সহিত পৃজাপাধ 
শ্রুল বিশ্বরূপ গোস্বামী 'প্রভূব “ও এ ন্নিভাহ অত” সঙ্ধন্ধে আলোচন।! 
হইতেছিল, ইতিমধ্যে পাদ রাঁমদাঁস বাবাজী মহ?শদ আলোচনা ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়া ছুই জনের পিৰান্তের মিমাংসা করিয়া পিলেন। শ্রীল 
বিশ্বরূপ প্রভুর সহিত শুধুক্ত গৌরাঙ্গদাস বাবাজী মাশয়ের সিদ্ধান্তের 
যে স্থানে অমিল হইতেছিল আপাদ বাবাজী মহ[শয় ভাহাঁর সমীচন 
মিমাংস। করিয়া দিয় শী” গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তই রসপু্ বলিয়া সমর্থন 
করিলেন এবং প্রাচীন পদকণ্ত। হল বাস্তদেব ঘোষ ঠাঁকুরের-_ 


“যদি গৌর।ঙগ না ₹,ত কি গেনে হইত 
কেমনে ধরিতাম ছে |” 


১৫৪ ভক্তি | ২৭শ বর্ষ ৫ম সংখ্য। 


এই পদের আন্ুগত্যে তদনুরূপ পউত্তী্ীনি ত1ই-৩নী” বন 
করিবার ইঙ্গিত করিলেন। পাদ বাবাজী মহ|শয়ের ইঙ্গিতে আমাদের 
পুজ্যপাঁদ শ্রীল বিশ্বন্ধপ প্রভু নিজ স্বতাবসিদ্ধ কবিত্ব শক্তিতে উল্লিখিত 
পর্দের অনুরূপ যে নিভাঁই গুণ বর্ণন করিয়াছেন, আমরা ভক্তির পাঠক. 
গণের অবগতি এবং আনন্দবিধানের জন্ত নিয়ে তাহা অবিকল খুঁডিত 
করিলাম। ] 








( ভক্তি-সশপাঙ্গক ) 


“ভ্রীীনিতাই-গুণ” 


ঘ্দি, [নতাঁই না হ'ত কেমনে কি হত 
এ ঘোর কলিতে গতি । 
ওকে, গৌর সন্ধান পিয়া মহা দান 
শোধিত জীবের মৃডডি ॥ 
গোরা নামাক্ষরে কত স্থধা ঝরে 
কিবা তার আস্বাদন। 
বদি, সেধে না পিয়াত দেন কলিহ 
জুড়াত ভাপিত জন ॥ 
উদ্দিল নিতাই ভ্রতুবনে (তাই 
ডাকল প্রেমের বান। 
তাছে, তক্ত হংস পতত বংশ 
পাথাঁরে কিল ম্নান ॥ 


পৌষ, ১৩৩৫ ] পাঁচালী প্রস্কৃতি কাবো ভক্তিরসের উপকরণ ১৫৫ 





বদনে নিতাই গুণ গাও ভাঁই 
দয়ালের শিরোমণি সে। 


গৌর প্রেমে সে হেন মাতোয়াল 
দিশেহারা প্র/ত নিমিষে ॥| 

“গোরা গোরা” বলি মানে মীলসাট 
কভু পড়ে ভূমে আছাড়ি। 

ধূলায় ধুসর য় কলেবর 
কভু কাদে বাদ্ছ পসা'র ॥ 

ব্রজ বনবাসে যে উজ্জ্বল রসে 
রাধা শ্টামের পিহ্দীতি 

সে রস ছানি! হয! নিউড়ির! 
দেখাইল তার মরতি ॥ 

প্রেমের আশ্রয়ে বিষয়ে নিতাই 
সহায়, শুধিতে ধার 

দস পাঁধশ্বক্পেশ কয় হেন যে নিহাই 


বলিজারী যাই তার । 


“পাঁচালী” শু ভূতি কাবো ভক্তিরসের 
৮৯ | 


“ভক্তি” পন্রিকার বিগত শ্রাবণ সংখ্যা খ্আমি হইখাঁনি গীভাভিনয় 
হইতে কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিরা ভক্তিরসের উদাচরণ প্রদর্শন 
করিয়াছি । ধস্ততঃ প্রাচীন বঙ্গতদ।ভিত্য ভক্তিরসের অফুরন্ত প্রশ্রবণ। তাই 
প্রভুর জন্ঠ প্রাণ কাদিলেই আমি প্রাচীন বঙ্গসাহিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয় 





১৫৬ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৫ম সংখ) 








থাকি! আমি তখন বিস্তাপতি ও চণ্ীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস, 
কষ্দাস ও বৃন্দাবনদাস্, লোচন্দাস ও কৃত্তিবাপ, মুকুন্দরাম ও ঘনর।ম, 
কাশীদান ও ভারতচন্দ্রের সখীতল পদছায়াম্স উপবিষ্ট হইয়! প্রাণ জুড়াইতে 
চেষ্টাকরি। আবেগপূর্ণ হৃদয় লইয়া যখনই প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের 
পদ্দাশ্রয় গ্রাচণ করিয়াছি, তখনই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তাহাদের 
অসীম কপায় আমাকে কদাপি বিফলমনোরথ হইতে হয় নাই। 

প্রাচীন কৰি বাঁলতে আমি ভগবগ্তক্ষ সাধক চত্তীদাস হইতে মহাত্মা 
কষন্্র সন্তুম্ার পর্যান্ত গণনা করিতেছি । কবিবক্ন ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত এবং 
বঙ্গীর কিওয়ালা ৪ পাচালীগায়কেরা এমন কি সাধক হরিনাথ মন্ছুমপ্পারও 
আমার মন্তে প্রান কবি-শ্রেণী ভুক্ত । ফলতঃ পাশ্চাতা সভ্যতা ও 
পাশ্চাভাভাবের প্রভীববঞ্জিত যে কিছু সাহিত্য বঙ্গভাঁষায় বর্তমান, 
তাকেই আমি সংক্ষেপতঃ বঙ্গীয় প্রাচীন সাচিজ্য নামে অভিহিত 
কগিতেছি। এরূপ বলিবার হেতু এই যে, সাহিতাই খ।টি স্বদেশী বাঙগল। 
সাহিত্য-_এই সাঁকিভ্যেই বাঙ্গালী সাধারণের জীবন ও জাতীয়ভাব ও 
চিন্তা যথাথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । ইহাতে লৌকিকত। নাই, কৃক্তিমতা 
নাই, কপটত| নাই। ক্ৃৃত্রমতা ও আড়ম্বর পরিশুন্য এই সকল কবিই 
থাটি বাংলা কবি । মভাঁকবি বিষ্যাপতি ও সাধক চস্তীদাসের পরিচয় 
দিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা । অপরের কথা দুরে থাকুক কলিযুগপাবনা- 
বার প্রাঞ্ঃমন্সহ। প্রভূ পথ্যন্ত বিগ্াপতি ও চণ্ডীদ্বাস উভয়ের কবিতারস- 
মাধুধ্য পানেই বিভোর হইয়া! যাইতেন। যথা-_ 


চণ্ডীদাস বিগ্যপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণযুত শ্রীগীতগোবিন্দ। 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 


গার শুনে পরম আনন্দ ॥ 


পৌষ, ১৩৩৫) পাঁচালী প্রভৃতি কাব্যে ভক্তিরসের উপকরণ ১৫৭ 





তাপপর কবিকস্কনের “্চণ্তীকাব্য” খনরামের *শ্রীধন্দ্মঙ্গল” ভারতচজ্রের 
শঅন্ঙ্গামঙ্গল” ভক্তিরসমিশ্রিত কতই যে সুমধুর ভাব ও দিব্য বাক্যে 
সমুজ্্বল, তাহা স্ুরমিক ভক্ত পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। তাহার 
পর সর্বজন পরিচিত কৃত্তিবাদ ও কাশীরামদাসের পরিচয় দেওয়া সর্বথা 
নিশ্রয়োজন। এই সকল মহাকবি কত নরনারীর দগ্ধপ্রাণে যে অমৃত 
ঢালিয়া দিয়াছেন ও অগ্ভাপি দিতেছেন. তাহা! গণনা করিবার সাধ্য 
আমার নাই। ভাহার পর হরুঠাকুর, রাম্বন্ু প্রভৃতি বঙ্গের কবিওয়ালার 
এবং দাশরথি, ব্র্মোহন, রসিকচন্দ্র প্রস্ৃতি “পাচালি” গায়কের! 
সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতাবলী ও গীতের জন্ত পূর্ববঙ্গীয় নরনারীর ধন্মভাঁব 
পোষণে যে কতই সাহাধা করিয়াছেন, তাহ! স্মরণ করিলে খণতারে 
আমার হৃদ ব্যথিত হইয়া পড়ে । অধিক কথা বলিতে কি, লোক- 
চিত্তজ্ঞ ৪ সমাজতত্বত্ত ভক্ত-সাধক দাশরথকে আমি মলে মনে 
পাশ্চাত্য মহাকবি সেক্সপীয়রের সহিত তুলনা ক'রয়। থাকি । কোন 
কোঁন স্থপ্রসিদ্ধ সাঠিত সমালোচক দাশরথিকে তাহার আগ্লীলতা ভেতৃ 
_ ভদ্রসমাজের বহিভূতি করিতে চাহিয়াছেন। 1কন্তু অশ্লীলতা দোষের 
কথা ধরিলে, শুধু দাশরথি কেন জগতের বসু বহু স্ুপ্রসিদ্ধ কবিকেই 
ভদ্রসমাজ হইতে বিদুরিত করিতে হয়। ফল+£ মঠাকবিগণের অশ্লীলত। 
দোঁষ পরিমাঞ্জনীয় বলিয়াই মনে হয়। আর যে সকল ভ।গ্যবান মহাত্মা, 
সাধনাবলে অথবা ভগবতকপায় ভাঁবশুদি ও চিত্তের পবিগ্রতা লাভ 
করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে জগতে অশ্লীল কিছুই নাই। তবে তরলমতি 
অপরিপন্কবৃদ্ধি বাঁলক বাঁ যুবকগণের পক্ষে অনেক সময়ে অশ্লীলতা দোঁষ 
চিত্রোন্নতির অন্তরায় বটে । যাহ হউক, দাশরথির নামে নাসিক কুঞ্চিত 
না করিয়! আমি প্রত্যেক পাঁঠক ও পাঁঠিকণকে তাহার গ্রস্থাবলী সহানুভূতি 
পূর্ণ হৃদয়ে পাঠ করিতে অনুরোধ করি । দাশবখির পাচালীগ্রস্থের স্তা 


১৫৮ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৫ম সংব্য 





ব্রজমোহন ও রদিকচক্ত্রের পচালীগ্রন্থও অবশ্য ব্্গীন পাঠক পাঠিকার 
আদরণীয় ও অবশ্য পাঠ্য । 

পাচালীগ্রস্থ সাধারণতঃ ছুইতা1গে বিভক্ত ৷ ছড়া ও গাঁন। ছড়াগুলির 
মধো অনেক ভাল কথা পাগয়া যায়, কিন্তু অনেক স্থলে গাঁনগুলিই 
পাচালী গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশ | বিশেষতঃ দাশরথির কোন কোন গানের তুলন! 
নাঁই বলিলেই হয় । তঁহার শত্তিবিষয়ক “আগমন” গান অন্তাপি শরৎ 
কালে আবালবুদ্ধবনিভার কে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে ।. তদ্বাভীভ 
ঠাহার কুষ্ণ বা রামচ্জ্াাদ [বষছক গনগুলি9 তক্ভিরসে পরিপুরিত। 
ব্রজমোহন ও রসিক5ন্ রাদেরও কোন কোন গীত অগ্ঠাপি সাদরে গীত 
হইয়া থাকে । আমার প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে, অতএব দাশরথির 
ছুই একটা সু প্রসিদ্ধ গীতমাত্র উদ্ধত কারয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
চিন্তাশীল পাঠক ও সন্গদ়! পাঠিকাগশ নীএবে নিঞ্জনে দাঁশরথীর গ্রস্থাবলী 
পাঠ করিরা ভর্রিরস আস্বাদন করিবেন ।--গুহক চগ্ালের সরল ওঁ 
অকপট প্রেম স্মরণ করিয়া ভগবান রামচন্দ্র ভাত] লক্ষ্ণকে বলিতেছেন-- 


“কার গ্রাথ নাশন, করবি রে ভাই শোন, 
মিতার আমার কোন অপরাধ লাই । 
প্রেমে “ওরে হীরে।” ও বলে আমারে. 


আমি ওরে বড় বাঁলবাসি তাই ॥ 
*ওরে ইারে* বলে জাতীয় স্বভাব, 
অন্তরে উহার বড়ুই ভক্তিভাঁব, 
চাইনে অন্তধন, সাধু নইলে মন, জুড়ায় না রে-_ 
আম ভাবগ্রাহী কেবল ভাবেতে ছুড়াই ॥ 
ভঙঙশুন্ত আমি ব্রাহ্মণেরে! নই, 
ভক্তিতে আমি চণগ্ডালেরে! হই, 


পৌঁধ, ১৩৩৫] পাঁচালী প্রভৃতি কাব্যে ভক্ষিরসের উপকরণ ১৫৯ 














ভক্তিশুন্ন নর, স্বধা দিলে পর, সুধাইনে রে-- 
ভক্তকে বিয দিগপে স্ুধাবলি খাই ॥” 
জননী মেনকার নিকট জ্রগন্মাতার আগমন উপলক্ষে-: 
শ্বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্েরে লয়ে কোলে । 
হেরি গনেশ জননী রূপ, বাণী ভাসেন নয়ন জলে ॥ 
ব্র্গাদি বালক ধাব, গিরিবাঁলিকা সেই তাঁরা, 
পদভলে বধালকতভান্, বালকচজ্দধরা, 
বালকভান্ু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে ॥ 
রাণী হনে ভাবেন__উদ্ারে দেখি, 
কি উমার কুমারে দেখি, 
কোন রূপে সপি?! রাখি নয়ন-মুগলে_- 
দাশরণি কহিছে রাশি । দ্র তুলা দরশন, 
হের ব্ন্ষময়ী আর এ ব্রহ্ষরূপ গজাঁনন, 
ব্রঙ্গংকোলে ব্রহ্ম ছেলে, বমেছে ম! বলে ॥” 





সস শা পাজি 


কবির অস্তিসকালে ভ্রিভীপহারিণী ভাগীরথী-সমীপে প্রার্থনা-- 

“অস্তে পদপ্রান্তে মোরে, স্থান দিও ম1 স্থুরধুনি | 
ভয়ে ডাকি মা গঙ্গে ভয়-ভঞ্জিনি তরঙ্গিনি ॥ 
জনক জননী দার! মুত বন্ধুৰান্ধৰে 
নয়ন মুদিলে তারা, কেহ ন! সঙ্গে ঘাবে 
জপার ভবসাগরে ভরসা জননি ॥ 

এ মা ভরে অশেষ পাতকী 

শমনেরে দিয়ে ফাক্ছি, 


১৬০ ভক্তি | ২৭শ বর্ষ ৫ম সংখ্য। 


১ বি 





বেদে শুন মা তুমি নাকি পতিভ-পাবনী 
আমি ত.পতিত, ছুঃখ দিওনা ফিরে ফিরে, 
অজ্ঞান বালক তোমার সজ্জনে এল মা তীরে, 


নম্মল তব সাললে তাজিতে প্রাণি ।” 
শ্রীবিশ্রেশ্বর দাস। 


ভারতে সভ্যতার চরম অব 

ভারতীয় সন্যঠা যে কতকালের তাহা [নির্ণয় করিবার আশায় বনু 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্পী অনেক রকমে তীহাদের চিস্তাশক্তি 
প্রয়োগ করিয়াছেন এবং স্ব স্ব চিন্তার ফল তীভর। জগতে প্রকাশ 
করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মনীধিগণের নান! জনে এ সন্বগ্ধে নান! সমীচিন 
কথাও কহিয়া থাকেন এবং পাশ্চাতা ভাবে ভাবিত এদেশেরও ত্মনেক 
চিন্তাশীল ব্যক্তি সেই সব কথায় সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমরা 
বলি, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব নিয়ে তাভাদ্দের এ মাথা ঘামাইবার 
প্রয়োজন নাই। জগৎ্-স্ষ্টির প্রথমেই ভারতের স্থটটি হইয়াছে এবং 
পৃথিবীর অপর সকল অংশ যখন অজ্ঞানাঙ্গকারে নিমগ্ন, এমন কি কোন 
কোন অংশে ষখন, মানবের অস্তিত্ব ছিল না, তখন ১ইতেই এই ভারতে 
সভ্যতার আলোকচ্ছট! বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য 
জাতি,--য়াহারা অলদিন মাত্র ধরাপৃষ্ঠে আপনাদের অস্তিত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং আরও অতি অল্পদ্দিন ;_-বলিতে গেলে এই ্িনকতক 
মাত্র ধরাতলে আপনাদের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে, তাহার! 
বোধহয় একেবারে এতটা মানিয়া লইতে কিছুতেই পারিবেন ন৷ 


পৌষ, ১৩০৫ ] ভারতে সভাতার চরম অবস্থ1 ১৬১ 


তাভা না পারিলে৪ ভারভীয় সভাতা যে অঞ্প্দিনের নহে, পরন্ত ইহ! যে 
অতি প্রাচীন সহ্যতা এ কথা স্বীকার সকলকেই করিতে হইবে। যাহ 
হউক, একথা লয়) বেশী আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। 
পাশ্চাতা জাতি 1 বলিল না বলিল, তাহার জন্ত আমাদের ক্ষুব্ধ হওয়ার € 
কোন আব্গ্্তা আমরা বুঝি না। ফল কথ আমরা এইটুকুমা 
বুঝিব যে, তাও শী সভাত কোন স্মরণাঁভীভ কাল ভইভেই ধরাধামে 
প্রকাশিত হহচাছে 











বর্তমান সভ হাভমানী সেদিনের পাশ্চাত'জাতি আজ স্বক্ষীয় সভ্যতার 
যথেষ্ট বড়াহ করিলে, পাশ্চাতোর এত নশীন সভাতা। এবং প্রাচ্যের 
সেই প্রাটীন সঙ্গাঙ্গার মধ্ো প্রকাণ্ড বাবধান র'য়াছে । প্রাচা প্রতীচা 
সভাতার মৃলেহ ভেদ বন্তমান। প্রাচ্য সভাতার প্রতিষ্ঠা ছিল-ত্যাগে, 
আর এই বর্ম ন প্রতীচ্য সভ্যতার ভিত্তিহই হহল-ভোগপরায়ণভা। 
গ্রতাচ্য সভাতা এজ চাহিতেছে, যেন জগৎ্টাকে মুঠার মধ্যে পুরিয়া 
তাহাকে সম্পূরপ্ধপে শ্বকীয় ভোগবিলাসের একমাত্র উপাদানরূপে গ্রহণ 
করিশে আর প্রাচ্য সভ্যতা চাহিয়াছিল,--আপনার সব ঢালিয়া, 
আপনার মণ প্র।ণ সমস্ত অর্পণ করিয়া জগতের হিতসাধন করিতে । 
প্রাচ্য চাহিখ]াুল,_আপনার সর্বস্ব জগৎকে দান করিতে, আর প্রতীচ্য 
চাহিতেছে,-৯গতের সর্বস্ব আপনি লহতে | ভফাৎ এহটুকুই । চিন্তা- 
শীল বাক্তি ভাব! দেখবেন” প্রকৃত সভ্যতার বিকাশ কোন্‌ ভাঁবে? 
ভাই দেখিতেছি,_ পাশ্চাত্য সভ্যতার (?) এই ভাবে ক্রখোব্রতি লক্ষ্য 
করিয়া আজ সে দেশের য্থার্থ চিন্তাশীল মনাধিগণ উদ্দিপ্ন হইয়াছেুী। 

ভোঙ্জে সুখ নাই, শান্তি নাই, ত)াগেই বথার্থ নখ শান্তি লাভ হয়) 
প্রাচোর পণ্ডতমগ্ডুলী একদিন যে কথা বুঝিয়াছিলেন, ভারতীয় প্রাীন 
আধ্যগণ প্রথম অবস্থায় ক্রমাগ যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে লিপু 


রই ভক্তি [ ২৭শ ব্ষধ ৫ম সংখ্যা 


থাকিতেন বটে, ্স্তু বছুদিন এইভাবে কাটিয়া গেলে অবশেষে 
তাহার1ও বু'ঝগাছিলেন, এই সকলে সুখ নাই। ভোগের পা তৃপ্তি হয় 
না, সুতরাং তাহাতে আনন্দ নাই৷ প্রকৃত আনন্দ,-_তাগে। ভাগেই 
শাক্িলাভ হয়। যুদ্ধবিগ্রঙগাদি ঘাঁর| নরশোণিতে ধরাবক্ষ রঞ্জত করিয়া 
শক্রশির লুণ্ঠিত করিলে নিষ্কৃত্তি নাই, তাভাতে9 ভয় দূর হইবার সম্তাবনা 
কোথায়? "৫বরাগ্যমেবাভয়ং” এইবপ ভাঁবসমূহ জরুমণঃ ৯৬1 দবু হাদশন্ড 
5ইতে লাগিল। আর্ষলনাতাব ধারন ক্রমশঃ ঈপান্তরিত £ইম আসিক্ে 
ঙাগিল। 

পাশ্চাঙতা পঞ্ডিভমগ্ুলীর তিশ্ব(স যে, জগৎ ক্রামা্রের প৭ অগ্রীসর 
হইতেছে । এই উন্নতির স্বরূপই ভইল,_সভ্যতার বিকাশ । জগতে যভই 
সত্যতার অধিকতর বিকাশ হইছে গাকিবে, জগাছের উন্ন'ভর হ্বরূপও 
ভতই ক্রমশ: অধিকতর স্ুম্পষ্টপে প্রকাশিত হহবে। এক্ষণে প্রশথ 
এই যে, সে উন্নতি তবে কিরূপ? বর্তমানে পাশ্চাতা জাঠ ষেবূপ 
উন্নতির জন্ত ব্ন্ত হইরা উঠিয়াছেন, সেই উন্নতিই কি জগতের যখার্থ 
উন্নতি ? ক্থব। এইরূপ উন্নতিতেই কি জগ তৃপ্তি ও শাস্তিসাভ করিবে? 
কখনই নহে। কেবল জড়বিজ্ঞানের উন্নতিতেই জগতের যথার্থ উন্নতি 
সম্ভবপর নহে । কেবলমাত্র স্বার্থপরভ| সংসাধন এবং ভোগবিপাস চরিভার্থ 
করণোঁদেশ্যে পরম্পর পরস্পরকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা কখনও সভ্যতা 
পঙ্গবাচ্য হছুইভে পারে না। এই চেষ্টা ব্যক্তিগন্ত হউক অথবা জাতিগত 
হউক, উতদ্তঃই সমান অকল্যাণকর। জাড়বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত 
এই ষে ক্ষিতয নৃতন নরহত্যার কলকোৌশল ব্দাবিষ্কুত হইতেছে, ইহাই কি 
সম্ভার পরিচয় নয়? না, কখনই তাহা নহে। প্রাচীন ভারস্ভীয় জাতি 
ইঞ্ সম্যক্রূপে বুঝিগ্নাছিলেন এবং যথার্থ পথেরও সন্ধান তাহার 
পাইয়াছিলেন। যাহারা জগতের ক্রমৌন্ততিতে বিশ্বীসবান্, সেই সকল 


পৌধ, ১৩৩৫ ] ভারতে সভ্যতার চরম অবস্থ ১৬৩ 


পাশ্চাতা বুধগণ এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধবিগ্রহাদি যখন জগৎ 
হইতে একবারে উঠিয়া যাইবে, তখনই জগতের যে শান্তিময় অবস্থা 
ঘটিবে, সেই অবস্থাই সভাভার চরম অবস্থ।। সেই সভ্যতার চরম 
অবস্থ! যখন উপস্থিত হইবে, তখন মারামারি কাটাকাটি আর জগতে 
থাকিবে না। সবই মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইবে । এইরূপ পাশ্চাতা পাগুত- 
মগ্ডলীতও ধারণা । 

কিন্ধ্ু ধারণা হইলে কি হইবে? শুধু মুখর কথায় ভ ইহা হয় না? 
ই! করিতে হইশে চিত্তকে অনেকখানি সাধনার পথে লঙ্বয়া যাইতে 
কয়। গ্রাণভাৎযা একাস্তভাবে গ্রেমভক্তির সাধন করিতে হয়। কিন্তু 
পাশ্চ'ছ্ের আজ পে ভাব কোথায়? কাজেই বলিতে হয় জ।গতিক 
সভাভার সাধন্ক্ষেত্রে পাশ্চাতাজাতি এখনও মাত্র অজ্ঞান শিশু । এই 
জগতের বশাল ক্ষেত্রে এখন ফেবস উদ্ত্রা্জ ভাবে চা'রদিকে চাহিয়া 
দেখিতেছে মাত্র । স্ুস্থির ভাথে ঝঁসবার উপযোগী স্থান এখনও নিয় 
করিভে পারে নাই । অনেক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত সহা করিয়া, বন্ধ 
বিপ্লবের ভিতর দিয়া খনিয়া, অনেক দেখি, অনেক ঠেকিয়া যখন 
জানল্যভ করিবে, তখন সে জগতে আপনার স্থান কিয়া লষ্টতে সমর্থ 
ভইবে। এখনও বিলম্ব আছে। পাশ্চাত্যের নিছের ধারণ লহয়াই 
বলিতেছি যে, সভাভার চরম অবস্থায় উন্নীত হইতে এখনও উচার বু বিন 
আছে। 

তবে এ কথাও এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, প্রভীচ্য আজ যে ভাবের 
সাধনার আত্মনিয়োগ করিয়াছে,--সভ্যতা মনে করিয্া যে পথে চলিয়াছে ; 
--সে সাধনা মানবের শুভকারী নহে এবং সে পথ জগতের কল্যাণের 
পথও নহে । দেখিয়া] ঠেকিযা শ্রিখিবার দিন পর্যন্ত যদি সে 
টিকিয়। থাকিতে পারে, তবেই জ্ঞানলাভ করিয়। যথার্থ সভ্যতার 
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গৌরব লাভ করিবার সৌভাগ্য তাহার ধটিবে। নতুবা ভাঁচার ধ্বংস 
অবশ্যস্তাবী। 

পরস্পর মারামারি কাঁটাকাঁটি করিয়া ধ্বংস হইবার জগ্ক যে ভাবের 
পথ আজ সে প্রস্তুত করিঙেছে তাহা দেখিয় স্বঃই মনে হয় যে, সেই 
জ্ঞানলাভ করিবার কাল উপস্থিত হওয়া পর্যান্ত সে টিকিবে ত? যঙ্জি 
কোনও টব ঘটনায় অকম্মাৎ তাহার এই মতি পরিবর্তিত হইয়া যায় 
এবং অন্মরে প্রকৃত জ্ঞানলাভের বলবভী ম্পৃ্া জাগিথা উঠে, তবেই 
ভাভার মঙ্গল । প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া তখন সে যথার্থ সভাতারও 
অধিকারী হইতে পারিবে । জ্ঞ।নের পূর্ণভাই যদি সভাতীর চরম অবস্থা 
কয়, তবে সভাতার সাধনাক্ষেতে শিশ পশ্চ!তোর এখন গে জ্ঞান 
কোথায়? জ্ঞানের পরিপুর্ণ অবস্থাই যে হইল, ত্যাগের অবস্থ। | ভাভা 
সত ভোগর নয়। 

যোগাভমের উদ্বর্ন (52101 66 01659) ইহাই যদি 
সত্য ভয়, শ্স্তভঃ পাশ্চাতা এ কর্া খুবই স্বীকার করিয়া খীকেন এবং 
ভাহা একান্ত ভাবে বিশ্বাস করেন বলিয়াই তাহারা অপরকে ধ্বংস 
করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠ। বিস্তারে সর্বদ1 যত্রশীল হইতেছেন। কিন্তু এই 
ধ্বংসবাদই কি যোগাভমের পরিচয় ? ধ্বংসের পরিণাম ধবংস। অপরকে 

ংস করিতে গেলে লিজেকেশ একদিন অপরের হস্তে ধ্বংস হইতে 
হইবে। পরস্ত সকলকে আপনার করিয়া লইতে পাঁরিলে সকলেই 
আপনার হইবে। এ শিক্ষা ত পাশ্চাত্য এখনও পাঁয় নাই! এবং জগতে 
এ ভাবের মন্ত্র কই প্রচার করিতে পারে নাই। তাই প্রাচোর বর্তমান 
মহাকবি পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ভাবধারা লক্ষ্য করিয়াই গাহিয়াছেন,__ 

“জাগিয়। উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে 
সে আলোক নাই আঙ্জি প্রভাতের চোখে ,» 
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সত্যই ভ; ভারত ভূমি যুগে যুগে ষে আলোকে জাগিয়াছে ;-- 
পাশ্চ।ত্য সে আলোর সন্ধান পাঁয় নাই। যাঁউক সে কগা। 

ধনগর্ষিত পাশ্চাত্য ভূখণ্ড আঁজ প্রকৃত সভাতার পথে দঁড়াইতে 
না পারিলেও এই ভারতবর্ষ কিন্তু একদিন সভ্যতার চরম অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে অবশ্ত একবারেই ভাহ। সম্ভব হর নাই । এই অবস্থায় 
পৌছিবার জন্ত ভারতকে ৪ কতকাল সাঁধন। করিতে হইয়াছে । কত 
যুগ যুগান্ত ধরিমা কঠোর এঁকান্তিক সাধনার বলে তবে ভারতভূমি এই 
অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । 

হতা, নিষ্টুরতা প্রভূ আন্গুরিক ভাবসমুছ যদি জগতে সভ্তাতার 
পরিপন্থী হয়, পক্ষান্তরে ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি দৈবী ভাবনিচয় যদি 
সভাতায় অঙ্গ বলিয়া গণা হইয়! থাকে ; তবে একথা যুভ্তকণ্ঠেই বলিতে 
পার যায় যে, বু অভীত যুগ হইতেই ভারতভুমিতে সভাভার আলোক 
গ্রজ্লিত হইছে । অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় সভ্যতার 
যে ধারাটা ক্রমাগত নানা বৈচিত্রামর ঘটনার মধা দিয়া চলিয়া আসিয়াছে 
ধীরচিত্তে সেটার পানে লক্ষা করিলে আমরা ইহার কমেক্টা স্তর 
দেখিতে পাঁই এবং সেই স্তরগুলির মধ্যে সভ্যতার একটী ক্রমবিকাশও 
বেশ বুঝিতে পাঁরি। বেদিক যুগের কর্মকাণ্ড, দার্শনিক যুঃগর গান 
কাণ্ড এবং ৬ৎপরবস্তী বৌদ্ধ যুগ অথবা পৌরাণিক যুগের যে সময়কার 
অবস্থাতেই আমরা লক্ষ্য করি, ভাহাঁতেই বুঝিতে পারি যে, এই 
ভারতবাপীর যে কোনও যুগের যে কোনও সাধনপদ্ধতি অথবা কন্ম 
প্রচেষ্টার মূলেই রহিয়াছে, এ প্রেমভক্তি অথবা মৈতী-করুণার একটা 
গোপন উৎন। সেই উৎস হইতেই একদিন অমৃতমধুর আতধারা 
বিনির্গত ভইয়! প্রবল বন্যার প্রাবনে সমগ্র ভারততভূমি ভাসাইয়া দিয়াছে। 
সভ্যতার চরম অবস্থা ভারত সেইদিন জগৎকে দেখাইযাছে। 
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আর একটি কথা এস্কানে বলিয়! রাখি । ভারতের একটা টবাঁশষ্ট্ 
আছে, যাহ লইয়া জগতের অন্ত যে কোনও অংশ হইতে তাহার একটা 
স্বতন্ত্র বিদ্যমান। সে ঠবশিষ্টা,ভারতে ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণ 
করিয়া আবিভাব। এটী আর জগতের কোনও দেশে কোনও কালে 
সম্ভব হয় নাই । ভারতই শ্রীভগবানের একমীত্র প্রি লীঙ্গাভূমি। ধশ্ের 
গনি, অধন্শের অভ্খন কৰ্নই সভ্যতার অনুকূল অবস্থা নভে । এই 
জগ ভারতে এ অবস্থা যখনই উপস্থিত হইফাছে, শ্রীভগবান তখন 
অবশাররূপে আব্ভিত হইয়! ইহার প্রতীক1র সাধন করিয়াছেন। যুগে 
যুগেই ইহা ঘটয়। আসিদাছে। 

ছাপর ও কলির সন্ধিত্ষণে বন কুরুক্ষেত্রসমর সংঘটিত হইয়াছিল, 
একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তখন ভারতে উন্রতির চরম আঅবন্স। 
উপস্থিত হইয়াছিল । সনেকে মনে করেন, রায় ভাবে ভারজের তেমন 
উন্নতি আর কোন? কালে হয় নাই । কিন্তু জাগতিক নিফ্মে উন্নতির 
পর পণ্ভনও আনিবাধ্য। ভারক্ডেরও তাহাই অবশ্য হইয়াছে । কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের পর ভইভেম ভারতের ব্রা অধঃপতন যে হইগাঁছে, ভাভা স্বীকার 
করিয়াও বলিতেছি যে,-ভারতবর্ষে না হইয়া এটী যদি জগতের আব 
কোন দেশে হইত, তবে এই পশুন্রে পর তাহার আর উখানল 
সম্ভবপর হইত না। এই পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাভার অস্তিত মুছিয়া 
যাইত । কিন্তু ভারতবর্ষ সে হেন ব্াষ্টী। মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়া আবার 
অন্ত দিক (দয় বাচির। উঠিল কেন? তার কারণ সে মৃতসঞীবনী মন্থ 
পাইজাছে এবং তাহার প্রয়োগবিধিও শিখিয়াছে। জগতের আর 
কোনও দেশ ত তাছা পার নাই! পায় নাহ বলিয়াই যে জাঙ্তি 
যখন বাস্ীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই তখন জগতে একবার দিন 
কতকের জন্ত খুব বাহাছুরী করিয়া লইয়াছে। তার পর রাস্টীয় 


পৌষ ১৩৩৫] ভারতে সভাতাব চিরম অংস্থ। ১৬৭ 








অধঃপতনে যেমন মাঁরয়াছে, বাচে নাই। জগঙের সকল দেশই 
তাই । 

রাষ্ট্র হিসাবে ভাঁরভবর্ষ সেদিন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ 
করিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্তমান প্রশীচা ভুখণ্ডের মতই সেদিন পরস্পর 
মারামারি করিয়। মরিঙে চাহিয়াছিল! তাহ ভারতের ভাগাগুণে 
শ্রীতভগনানের আবিভভাব৪ অতি গ্রয়োজন €হয়াছিল। যুগ যুগাজ্তব্যাপা 
সভ্যভা ও সাধনার মুশীভূত যে ভাবধার! ভাঁরভবাসীর অস্তরে অন্তরে 
সংগোপনে চিরদিন রুহিযা যাইত, এই বাস্্রীম উন্নতিলাভি কিয়া এখন 
ভারতব।সীর অন্তবটা অভি কঠোর যেন মরুময় হইয়া উঠিরাছিল এপ 
সেই বিশুক্ক মক্ভূমি সম হৃদয়ে ভাভার সাধনার চিরজ্জন ভাঁবধারাটা€ 
বিলীন হইথ1 গিগ্লাছিল। ভারতের যে যেখানে ছিল, ছোট বড়, সবল দুর্বল 
সবাই আ সদা সেদিন মরিবার ও মারতাব জন্ক কুরুঙ্গেজে অমাগভ ভইজ : 
কেহ ধনের মুখ টাঁহিল না, বিবেকের অন্রশাঁপন মানিল না, উচ্চ ন+১ 
বিচার কাঁদিল লা অহ্ধামিকা 2 দীম্তিক ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া অভি ক্ষুদ 
যেসেও আপনাকে নত বলিয়া লগব্দে বুক ফুলাইয়া দাড়াইল ॥ 

ভারতের সেহ ঘোর দু্দিনে--সেফ মর্ণোন্ু ভারতবাসীকে ভাতার 
চিরজ্ঞন সাধন।র মহাঁসত্য স্মরণ করাইয়া দিবার জঙ্গ যিনি আবি 
হইয়াছিলেন, সেই পূর্ণব্রহ্গ শ্রীভগবান শীরুক্ কিলেন কি? মবাউ 
যখন গবের শ্গাজ্ম্গারা ১-শ্গালও যন সিংহ ইহবার আশা লালাফ্িত । 
তথন সেহ খহতোমহীয়ান মহ।পুরুষ কর্রিলেন কি? তৃদাদ'প হুনীচ হইছা 
সামা সাঁরণীর কার্ষো ব্রতী হইলেন এবং সেদিন তিনি যে মহাবাণা গ্রচার 
করিলেন, তাহাই জগন্ডের পক্ষে একান্ত মঙগলময়। কাতার আর তুলনা 
নাই। ভারতে সোঁদনকীর সেই বীরত্ব এরশ্বর্যা সভাতার যথার্থ পরিচয় নহে ২ 
-- প্রকৃত নভাঙার পরিচয়,--আ্ীভগবানের অমুখনিন্থিত সেদিনের সেষ্ 
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আঁর একটি কথ এস্কানে বলিয়া রাখি । ভীরতের একটা টবাশষ্ট্ 
আছে, যাহা লইয়া জগতের অন্ত যে কোনও অংশ হইতে াহার একটা 
হ্বাতস্ত্া বিদ্কমান। সে ধৈশিষ্টা,-ভারতে ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণ 
করিয়া আবিভাব। এটী আর জগতের কোনও দেশে কোনও কালে 
সম্তব হয় নাই । ভাঁরভই জ্ীভগবানের একমাত্র প্রি লীজাভূমি । ধন্ষ্ের 
প্রানি, অধন্মের অভ্যুত্থান কৰনই সভ্যতার অনুকৃঙ্গ অবস্থা নভে । এই 
জ% ভারতে এ অবস্থা যখনই উপস্থিত হইয়াছে, শ্ীভগবান তখন 
অবঠাররূপে আবিছুত হইয়া ইনার প্রতীকার সাধন করিয়াছেন। যুগে 
ফুগেই ইহ! ঘটিয়া আসিয়াছে । 

ছাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে যখন কুরক্ষেত্রসমর সংঘটিত ভইয়াছিল, 
একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তথন ভারতে উন্নতির চরম আঅবন্ধা 
উপস্থিত হইয়াছিল । অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রীয় ভাবে ভারতের ভেমন 
উন্নতি আর কোন্৪ কালে ভয় নাই । কিন্ত জাগতিক নিচমে উন্নতির 
পর পশ্ুনগ অনিবার্ধা। ভারভেরও তাহাই অবশ্য হইয়াছে । কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের পর ভইঙেই ভারতের রাষ্ট্রীয় অধঃপতন যে হইঘাছে, তাহা স্বীকার 
করিয়াও বলিতেছি যে,-ভারতবর্ষে না হইয়া এটা যদি জগতের আব 
কোনও দেশে হইত, তবে এই প্ভন্রে পর তাহার আক উত্থান 
সম্ভবপর হইত না। এই পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অন্তিত্ব মুছিয়া 
যাইভ। কিন্তু ভারতবর্ষ সে হেন রাষ্ট্রীগ্ মৃত্যু আলিঙ্গন করিমাও আবার 
অন্ধ দিক দিয়! বীঁটিয়। উঠিল কেন? তার কারণ সে মুতসপ্ীবনী মন 
পাইজ্াছে এবং তাহার প্রয়োগবিধিওত শাখয়াছে। জগতের আর 
কোনও দেশ ত তা! পায় নাই! পায় নাহ বলিয়াই যে জাঙ্তি 
যখন বাস্বীয় উন্নতি লাভ করিফাছে, সেই তখন জগতে একবার দিন 
ককের জন্ত খুব বাহাছরী করিয়া লইয়াছে। ভার পর রাষ্ট্রীয় 
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অধঃপতনে যেমন মারয়াছে, বাচে নাই। জগতের সকল দেশই 
ভাই! 

রাষ্থীয় হিসাবে ভারভবর্ষ সেদিন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ 
করিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্তমান প্রশীচা ভূখণ্ডের মতই সেদিন পরস্পর 
মারামারি করিয়া মরিতে চাহিয়াছিল। তাহ ভাবতের ভাগাগুপে 
শ্বীভগবানের আঁবিভ।ব৪ অতি প্রয়োজন হইখাছিল। যুগ ুগাজ্তব্যাপী 
সভ্যভা ও সাঁধসার মুলীভূঙ বে ভাবধারা ভারভবাসীর অন্তরে অন্তরে 
সংগোপনে চিরদিন রহিয়া যাইত, এই রাক্ীয় উন্নতিলাত করিয়া এখন 
ভারতবাসীর অন্তরটা আতি কঠোর যেন মরুময় হইয়া উঠ্িয়াছিল এপ* 
সেই বিশুদ্ধ মঞ্ভুঁমি সম হৃদয়ে ভাভার সাধনার চিরগ্ঞন ভাঁবধারাটি? 
বিশীন হইত গিয়াছিল। ভারতের যে যেখানে ছিল, ছোট বড়, সবল হুর্ধলল 
সবাই আ'সদা সেদিন মরিবার ও মারবার জন্ক কুরুঙগেজে অমাগত হইজ 
কেহ ধন্মের মুখ চীহিল না, বিবেকের অনুশাসন মানিল লা, উচ্চ নাজ 
বিচার কাঁরিল না এহমিকা 9৪ দীম্তিক তায় পরিপূর্ণ ভষ্টগা অভি ক্ষুদ 
যে, সেও ক্ম।পনাকে নহৎ বলিয়া দগব্দে বুক ফুল ইয়া দাড়াইল। 

ভারতের নেহ ঘের ছুর্দিনে--সে মবণোন্মুখ ভাঁরিতবাসকে ভাঁভার 
চিরস্তন সাধনার মচাসত্য স্মরণ করাইয়া দিবার জঙন্গ যিনি আবিভূত 
হইগ়াছিলেন, সেই পুণব্রহ্ম শ্রীভগবান শ্রীকুঞ্চ কপ্রিলেন কি? সবাই 
যখন গর্ধে খ্যাজ্ভারা ;শৃগাঁল9 যখন দঃ হইবার অংশ লালায়িত 
তখন সে মহতৌমহীয়ান মহাপুরুষ করিলেন কি? তৃঘাদাপি সুনীচ রা 
সামান্ছ সাঁরণীর কাঁর্যো ব্রতী হইলেন এবং সেদিন তিনি যে মভাবাণী প্রচার 
করিলেন, তাহীই জগভের পঙ্গে একাস্ত মগলদ7। ভাঙার আর তুলনা 
নাহ । ভারতে সোঁদনকাঁর সেই বীরত্ব ব্রশ্র্ধা সভাতার যথার্থ পরিচয় নহে ও 
- প্রকৃত সভ্যতার পরিচয়,__জ্রীতগবানের উমুখনিঃস্থত সেদিন্রে সেই 
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মহাবাণী। এ বাণী,--গুদ্ধ ভারত হইতে বিঘোধিত হহয়াছে | জাগতিক 
সন্তযভীর চরম অবস্থার পরিচীয়ক এই মহাসত্য ভারতেরই 
ন্জন্ব। 

তারপর আরও বহুদিন কাটিয়া গেলে ভারতের £মনই আর এক 
ঘোর দরদ্দিনে শ্ভগবান আবি হইয়াছিলেন। দ্বাপর-কজির সন্ধিক্ষণে 
জভগবান শুকুষ্াবভারে যে মহা সতা ঘেধণ) করি:।ছলেন, তাহার 
বাকী অংশটুকু এদিন আবার শ্টৈতস্তাবতারে প্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণ 
করিলেন। সেদিন যে সভ্য তিনি উপদেশে প্রচার কারগ্যছিলেন এবং 
মাত্র উপদেশে প্রচার করিয়াই বুঝি তৃপ্ত ঈউন্ডে পারেন নাই ;সেই 
সত্য আপন জীবনাদশে জগৎবাসীকে আপিন আরও ভাজ করিয়া দেখাইয়। 
ছেন। সেদিন ছল,-উপদেশ; এ দিন এল, দৃষ্টাভি, সেদিন যাছা 
বাণীতে ছিশ ; এ দিনে তাহা একবারে সু তন দা দিল । 

পুণ্যভূপম ভীরভের গৌরব বহুল লধ্নাক মুন ছে ভাবের 
উৎ্মটী গোপনে গোপনে উৎসারিত এষ্টজ ১ দ্বপর-কলির সন্ধিক্ষণে 
5গবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে উত্ভীল জঙ্গময় তটিনীর স্টি ক:ররয়াছিলেন। 
একন্ত সেহ পুণা-শাতল-সলিলে অবগানন জবিয শরীর মন জা হতে অথবা 
পান করিয়া প্তৃপ্ত হইতে চাহিলে লে প্রেমনদীর কলে যাতে হইত । 
হাহা বড় সহজসাধা ছিল না। কাজেই সঞ্ালর পক্ষে চাহা সম্ভবও 
হইত না। তাহ কলিধুগে আবার (তাস হতচতস্তাবহারে আবিভূতি 
হইয়া প্রেমভাঞ্র বস্তা আনিরা দিলেন। হরাঙ্গনীর তীর পর্যাস্ত আর 
বইতে হয় না। অত কষ্ট স্বীকারের প্রহোজল নাত। প্রেমভক্তির 
প্রাবন আসিগ্সাছে । চারিদিক ডুবিতেছে । চারিদিক ভাদিতেছে। তুমিও 
ডুব দাও, তুমিও ভাসম্মা যাও। সবাই লগ, সবাই দাও) কাঁহীরওও 
লইনে বাধ। নাই বিদ্ব নাই। যত পার ডুব দাঁও যভ্ভ ইচ্ছা পান কর, 
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ফুরাইবে না। খাও, ছড়াও, বিলাইয়া দাও। হরি! হরি! হরি! 
এমন ভাবের মন্ত্র আর জগতে কোন কালে কোনভন এমন ভাবে দিতে 
পারিয়াছে কি? 

১৪০৭ শকের ফান্ধনী পূনিমা ভিথিতে শ্রীধাম নবদাপে যে মহাপুরুষ 
আবিভূতি হইয়াছিশেন, তাহার আরাম হইতে যে মঠামভিমময়ী বাণী 
বিঘোধিত হইছে, ঠার চেয়ে মানব-কলাাণক্কর মহাসত্য আর কিছুই 
জগতে প্রকাশ পাইভে পারে না । সে মহাবাণী_ এই ভারতেরই বাণী। সে 
মহাঁসত্য __এই বাঙ্গালারই প্রাণ হইতে উত্ভৃত। গ্পার কোনগ সঙ্গম দেশ, 
কোনও সভ্যন্তাভিমানী জাতি এমন উদ্দার মহাসত্য আজ পর্যন্ত প্রচার 
করিতে পারিয়াছে কি? 

ভাঁই বলিভেছিঙ্গাম, সভাতার পরিপূর্ণ অবস্থাতিহ এই সত্য প্রকাশ 
পাইতে পারে। ভারতের ষুগবুগান্তকালের সাধনার ভিতর দিয়া যে 
মহাঁসতা চিরদিনই প্রকাশ হইতে চাচিয়।ছে, বছবার বন্তপ্রকারে আভাসে 
ঘা! প্রকাশ হইগা। পড়িয়াছে, সেই মহাসত্য এতদিনে ভারতের ভাগ্যগ্ুণে 
মর্ত হহয়। জগ সমক্ষে প্রকাশিত হহল।  ভারডে এহ মহানত্য 
প্রকাশ জ।গতিক সভ্যতার - রম অবস্থা । 

জীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শ্টাম-শ্টাম। দণনে” 
(রামপ্রসাপী সর) 
যেম্নি দাড়িয়ে আছিস্‌ স্টামা, থাক গো শিবের বুকের পরে ॥ 
কালা ভঙ্গ তে চায় ন! যারা, দেখুক কাপী ঝলে তোরে ॥ 
খ্‌ 
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হাতে দেখি শাণিত অসি 
কোথ! গেল লে মোৌহনবাশী 
ডঘেতে ভয় মন তরাসী বল্‌ গো আমি ধাড়াই ফিরে ॥ 
জ্রিনয়না হবি ব'লে 
শিখিপুচ্ছ ধ'রে ছিলে 
আবার মুক্তকেশী হবি বলে টাচর চুল ফেলেছিস্‌ দূরে ॥ 
যে মুখে স্ুুধার রাশি 
সেথা দেখি অট্রভাসি 
1৮ দেখি লৌলগিহব। যেন লেলিহান করে । 
যেথা ) বনফুল মালা দোলে 
আজ ) নবমুণ্ড নালা গলে 
গম অশিব অনুর পবে সংহাঁরিভ দুই করে ॥ 
পীভাম্বর পরিভরি 
আজ সেজেছ 1দিগন্বরী 
পাঁষাণে পাঁষাণী বটে বাথা দিতে বাধাম্বরে ॥ 
তোঁর সাধ পুরে'ছে কিম্বা আরে! কিছু আছে বাঁকি 
অধম্‌ *্নণিশরে যেন অস্তিমে দিও না| ফাঁকি 
আ.মি) শর হয়ে পড়ব শুয়ে চরণ ছুটি হৃদে ধরে ॥ 


জে 


দীন. উমণিগোহন মল্লিক | 


বৈষ্ণব ধন্মের অবস্থ। 
( ভবঘুরের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত ) 
(৪) 

পুর্বে যে অবনতর কথ: বলা হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ 
আমার মনে হয় সমাজের আচার্যাগণের পৌষে। এবিষয়ে পুরে 
কিছু কিছু বশিয়াছি পুনন্সার বলিতেছি, সমাজের আগচার্ধাগণ নি 
নিজেরা টক ধশ্মের আচরণ, ঠবঞর শাঁশ্ব সকলের অনুশীলন ছাড়িয়া 
না দিতেন, এবং কেবঙ্গ বংশ গৌরবে শৌরব বোঁধ করিয়া অন্ত 
সকলকে হীন মনে না করিয়া বৈষুব শাম্বনকল নিজ ভস্তেই 
অব্যবহাধ্যরূপে অবরুদ্ধ না রাখিতেন, তাহ! হইলে বোধহয় এপ তই 
কি না সন্দেহ । নিজেরা মাচার দ্বারা প্রচার না করায় সমাজ ক্রমে এই 
অবনতির প্রকে অগ্রসর হইগ্রাঞ্ছে এ কথা বোধহয় অস্বীকার করিবার কোন 
কারণই নাই | 'অবশ্রা গুরুসন্শ্াদার, আচাঁধাসম্প্রদী় সকলেই যে বিভা শৃন্ত 
তাহা নভে ) কিন্ত শুধু বিদ্ধ! থাকিলে কি হইবে; অর্থলিপ্সা, লোকমুখাপে- 
ক্ষিত! এবং 'আভন্বগ্রাভিতা দোষে দুষিত ভইয়া তাহারা বিদ্যার সুখা 
উদ্দেশ ছাড়িয়া দৌণ উদ্দেশোর পশ্চাতে শ্রধাবিত হইতে লাগিলেন । 
গোস্বাম' শাঞ্জনের আলোচনা এক প্রকার বন্ধই হইয়া গেল । ভক্তিশাস্ত্রের 
মধো থাকিলেন একবল শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা | তাহাতেও আপত্তি 
ছিল না কিন্ছু শ্রীমপ্তাগবতের ভক্ষি-সিদ্ধীস্ত পরিত্যক্ত হইয়া কথক ক্রমে 
সংগীত রসের মধ্যে পরিগণিত হইল । গলাবাঁজিত্বে বাচার যত কৃতিত্ব 
ভিনিই সমাজে তত আদর পাইতে লাঁগিলেন। অর্থবান ব্যক্তিগণ কখন 
কোনস্ালে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া একটী কথকতা দিলে তবেই সকলে 
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গুনিতে পাইভ । সর্বদা যে আলোচনা! ভাহা মোটেই রহিল না। এরূপ 
কাঁলে ভদ্রে চিৎ আলোচনা ষে আলোচনাই নতে ভাহ! বোধহয় 
কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। 

কালে ভদ্রে একদিন ভোজ বাড়ীতে ছুদ ঘি খাইয়। যদি পুষ্ট হইতে 
পারা যায়, ই যদি সম্ভব হয়, তবে এইরূপ পাঠে বা কথকতা ফল হইতে 
পারে । কিন্তু তাহ কি সম্ভব? বলবাঁন হইতে সাধ করিলে যেমন 
নিত্য নিরমিভ ঘি খাইতে হয়, পুষ্ট হইতে বাঁসনা! থাকিলে যেমন নিত্য দুগ্ধ 
বশ্যক, সেইরূপ শুদ্ধ! ভক্তি লাভের ইচ্ছ। থাকিলে নিত্য নিয়মিত 
তাবে ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয় ও তাহার সাধন করিতে হয়। 
তক্তি লাভ এত সহজ নয় যে, একবার কৌন রকমে একটু শুনিয়াই হইবে। 
ভক্তি লীভ অতি ছু্রভ। হৃহা এশ সহজসাধায হইলে গোস্বামীগণ চতুহযন্টী 
প্রকার ভক্তি অঙ্গ যাঁজনের ব্যবস্থা দিতেন না। প্রণয়াশক্ত যেমন প্রেমী 
লমাত্রও বিশ্বৃভ হইতে পারে না, আছারে বিচারে, শয়নে, গমনে, 
সর্কদাহ যেমন ভাহারহ কথ! লইয়! থাকে, ভক্ত সেই প্রকীর ভগবানের কথ 
লইয়া কল কাটায়, এক তিলীদ্ধ সময়ের জন্তও ভুলি থাকিতে পারে না। 
ইহাই ভক্তি । এই ভক্তির চতুঃষ্টি প্রকার সাঁধনাঙগ আছে । ইহা সাধন 
কারয়া ক্রমে দিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং এখন সহজেই আনুমান কর! যাস 
যে, এই ভক্তির আচার প্রচার কিরূপ গুরুত্বযুক্ত । যথনকাঁর কগ! আমি 
তখনকার গুরুগণের যদি জীবোদার প্রবৃত্তি থাকিত ভীহ' 


ব্লিতেছি ; 
হলে তাহার! কখনই ইহাকে একটা অর্থোপার্জনের প্রশস্ত পথ বলিয়! 


ধরিয়। লইতে পারিতেন না । 
ঘাঁহ। হউক, যে কোন রকমেই হউক এ সময় ভক্তিশান্ত্রের আলো 


চনার মধ্যে কথকতার ভাবেই হউক বা অন্ত যে কৌন ভাবেই হউক 
বর্তমান থাঁকিল একমাত্র জীমন্তুগবতের। আনে চলা, তবে যে শণ 


পান আ 


স্প্দকে তি 
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গ্রন্থে শ্রীমস্তাগবতের সারতত্ব সঙ্কলিত আছে, যাহাতে জীবের ভজন- 
তত্ব নিরূপিত আছে, যাহাঙে পরমকরুণ শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রভৃত জাঁবে- 
দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদশিত আছে সেই সকল সাধক-স্ুন্ৃদ গোস্বামী শাস্ত্র 
অনুশীলন না থাকায় দাধনপথ এক প্রকার বিলুগ্তই হইয়া উঠিল। 
এমন কি টবঞ্ঝবন্্তি হরিভক্তি বলাস যাঁহা বৈষ্ণবমাজ্জেরর নিত্য 
প্রয়োজনীয় তাহাও সকলে তাল করিয়া দেখিল না । অন্তান্তয বৈষওব- 
গ্রন্থের নামও হয় সত অনেকে জানিতেন না। 

গোস্বামি-গ্রন্থ ভিন্ন নানা প্রকার ভক্তিশান্ত্র, যাহ1তে, শ্রীনরো তম, শ্রীবিশ্ব- 
নাথ প্রতৃতি মহা প্রভূর পরবস্তী মহাত্মাগণ জীবেদয়ার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন 
করাইয়। ভাবী কালের জনা বৈষ্ণবের ভজনক্রম স্থবোধাভাঁবে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিশেন তাহার কতকগুলি ভাষাগ্রন্থ, কতকগুলি সংস্কৃত, কিন্ত 
ক্ষ্রাবমব বলিয়! না জানি কোন্‌ অপরাধে সেই সকল অমূল্য গ্রন্থ বদ্ধ সকল 
পশ্চাতে পড়িয়! পচিতে লাগিল। ধাঁহাদের হাতে শান্তর ছিল তারা 
শান্্ালোৌচনাটা শুধু অর্থাগমের একটা সুগম পন্থা! বলিমা ধরিয়া লইলেন 
এবং সাধারণের সঙ্গে এমনভাবে উহার আদান প্রদান চাল।ইতে লাগিলেন 
যে, সাঁধারণে বুঝিপ অনেক অর্থ খরচ না! করিতে পারিলে এ সকলগ্রস্থ 
কাহাঁকেও শুনিতে বা শুনাইতে নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় ইহারা 
একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না যে, যে সকল মহাত্মাগণ এ সকল গ্রস্থাদি 
প্রণনে জীবনপ,ত কর্মাছিলেন তাহারা কখনই বাক্তিবিশেষের ভাবী 
ব্যবসার সাহায্যার্থ করেন নাই। আর ব্যবসার খোচে পড়িয়া এটুকু 
ভাবিবারও অবসর সব পত্িিভগণ পাইলেন না যে, জীবেয়ার 
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়! শান্্রকারগণ কি মহান্‌ নিঃস্বার্থ ব্যবহার করিয়াছেন, 
আর আমরা কি করিতেছি। 

এইভাবে অর্থা কাজ্ষ গ্রণোগিত হইয়াই ভাহারা! জন্যান্য তক্তিশান্তরের 
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টিনের রানির রারালরা ঞারা রা 
অনুসন্ধান করিতেও পারিলেন না। সুতরাং ভাগবত মাত্রই নানারূপে 
তাহাদের নিকট অর্থাগম সলভ বলিয়া চলিতে লাগিল, আর সমস্ত ভক্তিগ্রন্ 
লু্ত হইতে বদিল। 

আঅ.মগ্তাগবতে ষে ভক্তিসিদ্ধাস্ত(দি নই তা: যেন কেহ মনে না করেন। 

অধিকন্ত দেখিতে গেপে শ্রীমন্তাগবতে ভক্তির প্রকুঈঙা বতদূর নিরূপিত 

হইয়াছে অনা কোন শাস্্ই তাহার তুপনায় শ্রেষ্ঠ নঙ্গ) তথাপি যখন স্বয়ং 
শমন্হা প্রভু গোস্বামীগণের প্রতি নিজ শক্তি প্রদান করিয়া গ্রন্থ গ্রণঘন 
কর!ইয়াছেন তখন অবশাই যেশ্াহার কোনও বিশ্ষে কারণ আছে 
ভাহাতে সন্দেহ লাই । এটা ঠিক যে, অকারণ কখনই গোস্বামী শাস্ত্রাবলি 
প্রণয়ন ইয় নাই । 

বৈষ্বের কেবল ভঙ্জির সিদ্ধাস্তসকল অবগত হইলেই কার্য হইল আনে 

করা উচিত নয়। ভক্তির সিদ্ধান্ত সকল অবগতির সঙ্গে সঙ্গে তক্তির সাধন? 
আবশ্যক । সেই আবশ্যকীয় সাধনক্রম প্রদর্শনই গোস্ব।মীশাস্ত্রের উদ্দেশ্য । 
তারপর গোস্বামী শাস্ত্রে যে কেবল সীধ্য সাধন তত্ব ও সাধনক্রম মীত্রই 
নির্দিষ্ট হইয়াছে ভাহাই নছে। রাগমাগীয় ভক্তির সাধন অবগত হইতে হইলে 
গেস্বামী গ্রন্থ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যে গোশ্বামী শাস্ত্রের এত মহিমা সেই 
গোস্বামী শাস্ত্রের সংগোপনেই ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধঃপতন হইয়াছে 
বৌধহঘ ভাঁহ আর বিশেষ করিয়া বলিবার কোনই আবশ্যক হইবে না) 
তবে একটা কথা-_এই দোষের জন্ত কাহাকে দোষী করা যায়। আমি খুব 
সাবধানে, অতি সম্তর্পণে সম্প্রদায়ের এই দোষের বোঝ! সম্প্রদায়ের প্রচারক 
প্রভুগণের উপরই প্রথম চাঁপাইতেছি। কেন, তাহা! পূর্বে বলা হুইয়াছে। 


ব্বিতীয়তঃ অভ্যাগত বৈষণবগণকেও একেবারে দোষশূন্ত বলিতে পারি- 
লাম না। কেন না গোস্বামীগণ যেমন বৈষ্কবধর্ম্ের প্রবর্তক, জভ্যাগতগণও 


পোৌঁধ, ১৩৩৫ ] বৈষ্ণবধন্মের কবস্থ। ৮৭৫ 


সেইক্সুপ বৈষ্কব-সমাজের আদর্শ । আদর্শে দোষ পড়িলে তাহা যেমন শীঘ্বই 
বহু ব্যাপক হইয়! পড়ে এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। 

প্রধানতঃ অধিকাংশই নিরক্ষর, তাহাতে আবার গুরুবংশ ন্শ্রভ হওয়ায় 
তাঁরা অতিশয় গর্বিত হইসক! পড়িলেন, পক্ষাত্তরে এই স্থান হতে ইহাদের 
দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে পণ্ডিতবিদ্বেষিতার বীজ রোপিভ হল । ইভা রা জাতি, 
বিদ্যা ও মহত্বকে ভক্তিকণ্টক বঙ্গিয়া বড়াই কাঁরতে লীগিলেন। ইহার 





মধ্যেও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় এ সকলের বড়াই 
থাকিলে ভাহাদেক বড়াই থাকে না । বেসেরগুণে আর দেশেরগুণে 
উহাদের কর্থা লোকে সমীিন বালিয়া গ্রাহণ করিল । প্দ্ধাশূস্ত প্রতিটা প্রি 
গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ ইহাঁদের দেখাদেখি ঈ ধুয়া ধরিয়া! গুণাঁপেন্স। বেসের ও অস্তঃ- 
শৌচাপেক্ষা বাঁহাশৌচের আদর অধিক দ্রেখাইতে লাগিল। রাগপথের 
মানপী সেবা, মানসী ভজন ছাঁড়িয়। দিয়া কেবঙ্গ বাহক মৌখিক তজনের 
পক্ষপাতী হইলেন । রাগমার্গের ভজন গিয়া কেবল বাঁহিক তিলক ছাপা 
কণিধারণ শিখারক্ষণ প্রভৃতির সভিত মালার ঝুলি তস্তে ভ্রমণ ও দশজন 
এক সঙ্গে বসিয়া জপমালা' হস্তে নানাবিধ খোস গল্প কচিৎ কার্নগানের 
ব! কথকতার আপরে বসিয। ছুই চাঁরিটি সঞ্চারী ভাবের আভাস্মাত্র প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ভন ক্ষেত্রে দক্তময় উল্লম্ফন আর সময় সময় চর্ব্্য 
চৌন্যু জেহ পেয় প্রসাদ সেবন আর কতঙ্কারপৃর্ণ বাঁহা শৌচ, টষ্ণবে অস্থায়ী 
প্রীতি তদিতরে স্থায়ী বিদ্বেষ এইমাঞ্জ বৈষ্ণবাঁচার বলিয়া অবশিষ্ট রহিল। এই 
রূপ নানাভাবে বান্থিক আচার মাত্র বৈষ্ুবতা বলিয়৷ সমাজে রহিল। ইহ! 
দ্বার! পক্ষান্তরে যে মুখ্য মুখা তজনীষ্গ, বিশুদ্ধ রাগের অনুগত ভজনপথ 
বিলুপ্ত হইয়া গেল ভাহা আর কেহ তত আমলেই আনিল না। বাঁগান্ুগ! 
ভজন পথই বৈষ্ঞবধর্মের প্রীধান্ত । প্রগাঢ় অনুরাগে ইষ্ট সেবন ও অনুরাগ 
নয়নে ইষ্ট মৃর্ঠি স্ক,রণ ইহাই বৈষ্ণবধর্মের প্রককষ্টতা, এই মহৎগুণের নিকটই 


১৭৬ ভক্তি | ২৭শ ব্ষ ৫ম সংখ্য। 





একদিন ভারভের অঙ্গান্ত ধন্ম-সমাজ হেট মুণ্ড হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহা- 
প্রভু কলিজীবের দারুণ ঢু্রৈব দর্শন করিয়া ভাঁভার শাস্তির জন্ত এই ভজন- 
পথ মহোষধ স্বরূপ দান করিয়া বৈধী শ্রবণ কার্তনাদি তক্তঙ্গ অন্ুপান- 
স্বরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিজেন । (কন্তব কাল মাহাঁত্যেই হউক আর যে 
কোন কারণেই হউক বিকৃত বৈষ্ণব সমাজ মহৌষধ গারাইয়া কেবলমাত্র 
অন্কুপানের মধুটুকু লেহন করিতে লীগিলেন। ফলে রোগ শাস্তিত 
₹ইলই না অধিকন্ত রোগের বৃদ্ধির সহিত নানাবিধ উপসর্ণের উৎপত্তি 
হইয়| অধঃপতনের পথ তধিকভর প্রসম্ত হইভে চলিল। সুতরাং এই অধঃ 
পতনের মূলে আঁচীর্ধ্য গোস্বামীসক্তান, অত্যাগত, গৃচস্থ বৈষুব ইহারা 
সকলেই অল্প বিস্তর দোষী । আমার ন্তায় অযৌগোর যদিও এত বড় একটা 
কথা বলার অধিকার নাই অথাপি আলোচ্য বিষয়েব গুরুত্ব হিসাবে ন 
বলিয়া থাকিতে পারিলাঁম না। আশাকরি সকলেই আমার প্রতি কৃপা 
দুটি রাখিবেন। মনে রাখিবেন আমি কাভারও প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এ 
সকলকথা বলিতেছি না। আমার বক্তব্য শেখ পর্যশ্ত শুনিসা বাছার যাহ! 
বক্তব্য থাঁকে বঙ্গিবেন, এইটাই আমার বিনীত নিবেদন । 


প্রাশ্মাতর 


(প্রভূপাদ প্রযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ব লিখিত ) 
প্রহরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কষা কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম 
রাম রাম হরে হবে ॥* এই ছ্বাত্রিংশদক্ষর নাম মন্ত্র যোগে উচ্চ সন্ধীর্তনে 
'ষ্ট প্রহরাদি হইতে পারে কি না? 
উত্তর ।-“কলিং সভাজয়স্ত্যাধ্য। শুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ 
যন্ত্র সন্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোইভিলভ্যান্তে । 


০পীষ, ১৩৩৫ ] প্রশ্নোত্তর ১৭৭ 








“তথা চৈবৌত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি কীর্তভনম্‌। 
কলৌধুগে বিশেষেণ বিষু*ভ্রীতত্য সমাচরেৎ ॥৮ 
( শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১শ বিলাস (১৯৪১৯) 
"বাতোহপাভো! হরেনণাম উগ্রাণামপি দুঃসহ 
সব্বেষাং পাপরাশীনাং যথেব তমসাং রবিঃ1৮ ত্র ১৯৭ 
“সরৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষর স্বয়ং 1” 
“পরং সঙ্ধার্তনাদেব রাম রামেতি মুচ্যতে 1৮ ্ ২০৯ 
“সশ্তদ্ধোমুক্তিমাঞ্ছোতি হরেনণমান্ু কীর্তনাৎ |” 
“এভদেব পরং আ(নমেতদেব পরং তপঃ। 
এতদ্রেব পরং তন্বং বাসুদেবন্ত কীর্ভনম্‌ ॥” 
“আব চ্ছৎ স্মরণং বিষ্টোবহ্বায়াসেন সাধ্যতে 
ওষ্ম্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনন্ত ততে। বরম্‌ ॥৮ 
“যেন জন্ম শতৈঃ পৃব্বং বাস্থদের সমর্চিতঃ | 
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষস্তি ভারত ॥” 
টীকা__হথং নামকীর্ভনস্ত পরম সাধনত্বং সাধাত্বঞ্জ লিখিত! ইদানীং 
স্বতঃ পরমপুরুযার্থ ব্ূপাণাং শ্রবণ কার্ভন ম্মরণাদি ভক্তি প্রকা বাঁণামপি 
মধ্যে ভ্রীমন্নীম কীর্তনস্ত অৈষ্ট্যং লিখন্‌ তত্রাদৌ তেঘেব পরমশেষ্টত্বেন শ্রীমুক্তা- 
ফলাদিগ্রস্থকারাণাং সম্মভাৎ স্মরণাদপিশ্ষ্ট্ং লিখতি অঘেতি বিষ্কোঃ 
স্মরণং অং সংসার ছুঃখং তুন্ুলং পাঁপং বা ছিনভ্তীতি অ৭ছিতস্তবত্যেব | 
কিন্তু বহুলায়াসেনৈব তৎসাধাতে মনসো ছুনিগ্রহন্বেন স্মরণস্তা এক্ষরত্বাৎ 
কীর্তনন্ত ওষ্ম্পন্দন মাত্রেণাধচ্ছিৎ অতন্ততস্তম্মাৎ স্মরণাঁৎ কীর্তনং বরং 
শ্রেষ্ঠঃ 1.*.স্মরণাদীনামপি পৃজাঙ্গত্বাৎ পুজাখাঃ অষ্ঠযমভিপ্রেত্য তন্তাপি 
সকাশান্নাম সঙ্কীর্তনন্ত শ্ৈষ্ঠ্যং লিখতি যেনেতি “কলোৌ তঙ্ধরি কীর্ভনাৎ।” 
টাক1-_হুরেভগবতঃ হরীত্যক্ষরহয়হ্য বা কীর্তনমাত্রেণ তৎ সর্বং কলো৷ 
ভবভীতি ৷” 





১৭৮ ভক্তি [ ২৭* বর্ষ ৫ম সংখ্য 


শ্রহর্ভক্তি বিলাসের কাঁরিকা ও টাকার তাৎপধা শ্রীহরি কীর্তনকেই 
জগতের লোকের, বিশেষভঃ কলিকালে উদ্তন শুগন্তা বলা তইরাছে এবং 
উহা সমাচরণীয় । সত্য যেমন অন্ধঞার খিনষ্ট করে তদ্রপ হরিনীম সমস্ত 
পাঁপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকে | ইত্যাদি । 

পুজ্যপাঁদ শ্রনশ্াতন গোস্বামী টাকায় উঠ! আর৪ পরিষ্কীর লিখিলেন 
নাঁম কীর্ভন শ্রেষ্ঠ সাধন এবং আষ্টসাধা | শ্বতঃ গরম পুকুধার্থরূপ শ্রবণ, 
কীর্তন, স্মরণা'দ 'ববিধ প্রকার সধন ভক্তির মধ শ্রীনাম কীর্তনের শর্ত 
প্রখ্যাপনার্থ শ্রানুক্! ফল গ্রন্থ বদির সম্মত স্মরণ হইতেবীত্তনের শ্রেতর 
[লিখিত ভইনাছেল পথ চছৎ” উতাদি শ্রেঃকে অথাৎ শ্রাবঞু স্মরণ মংলা 
দুখ এ তাভার এলভড* সকল পাঁপকে ধ্বংদ করেন এই জন্ত উনার 
নাম “অবচ্ছিং” হইধাঞ্ে। কিচ্গ কলিযুগে সতত কলুষমগ্ন জাবের 
ভগবৎ স্মরণ বহু আরাসে ভইয়া থাকে, ঘেহেতু বনু ব্যবসায় লয়! 
ইতস্তঙডঃ ধাবিত মনকে স্থির কঃতে সহজে পারা যায় না। শ্ভগবানের 
নাম কীর্ভন-জনিত ওত স্পন্দিত হইলেই পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে এজন্ত 
স্মরণ হইতে কীর্ভনের শ্রেষ্ঠভ1। উহ1র অপর বিশেষ কারণ অস্তরিক্িয 
মন, অবণেন্জ্রিয় কর্ণ, এবং বাগিক্দির মুখের যুগপৎ কার্য; হইয়া এক 
অনির্বচনীয় সুখ বিশেষের সম্পাদন করিয়া থাকে । অথবা পক্ষান্তরে 
যদি ম্মরণার্দিকে পুজাঙ্গ মধ্যে ধরিয়া পুজারই শ্রেষ্ঠতা বলিতে চাও, 
তাহাও বলিতে পারা যায় নাঃ যেহেতু কলিতে নাম সঙ্ীর্তনের শ্রেষ্ঠতা 
উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবাঁনের নাম গ্রহণ করিবার উদ্দেশে “হরি” এই 
অক্ষরদ্বয়ের কীর্তন মানতেই সকল যুগের সকল সাধনের দ্বার! অপ্রাপ্য 
শ্রে্ট-দাধ্য ভগবৎকৃপা লাভে জীব সক্ষম হইয়া থাকে ।* 

ইহা হইতে শ্রবণাঁদি হইতে কীর্তনের শ্রেষ্ঠত! বিশেষ প্রতিপাঁদ্দিত, 
হই এবং হরিনাম কীর্ভনও পাওয়া গেল। কিন্তু হরিনামের কীর্তন 





পৌষ, ১০৩৫ ] প্রশ্্োত্তর ১৭৯ 





বিধি পাইলেও সাক্ষাৎ “হরে কষ” ইত্যাদি দ্বা[ত্রংশদক্ষর মন্ত্রের কীর্ভন সম্বন্ধে, 
প্রমীণ পাওয়া গেল না বলিয়া যদি ভ্রম হয় তন্নিবারণার্থ এখানে 
শ্রীশ্রকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর পারদ পুজ্যপা এল রূপ গোস্বামীকৃত লঘু 
ভাগবতাঘুভের প্রারস্তে প্রভুর বন্দনা শ্লোকে এহকূপ স্গঞ্গ দেখা 
যায়। ষথ।__ 
“শ্রীচৈতঙ্গমুখোদগীণা হরেকষেতি বর্ণকাহ। 
মজ্জযন্তে। জগ প্রেয়ি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ 1৮ 

টাক যথা-_মন্ত্র কলৌ প্রকটিভাড প্রভা বত্বাৎ স্বপ্রভুন! সংপ্রচারভত্বৎ 
পয়ম পুমর্থদত্বাৎ তন্রপত্বাচ্চ কৃষ্ণ নায়(ং বিজয়ং মঙ্গলমাঙ্জ্ীভি হরেকুফ্কোত 
ইতি শব আগ্র্থ: ইতি হেতু প্রকরণ প্রকাশ।দি সমাপ্তি ইঙ্যমরোজঃ 
তেন দ্বাত্রিংশদক্ষরো নাম মন্ত্রে বোধাতে। তদাহবয়াঃ ক্চনামানি, 
ভরেনান হরেনণম হরেনামৈব কেবলং কলো নান্তেব নাক্ট্যেব নাক্ত্যে 
গতিরন্যথ1-৮৮০০০, টি 

এখানে “শ্রাকৃষ্ণ চৈতন্ত মহাপ্রভুর ব্দন নিম্ছত. হরেকষ্চ হবেকৃষঃ 
ইত্যাদি শাম জগজ্জনকে প্রেমমগ্র করিয়া সর্বোপরি বিরাজ করিতেছে ৮ 
পৃজ্যপাদ বিষ্তাভুষণ মহাশয় এখানে ইতি শব্দ আগ্ভর্থে খীকার করিয়া 
ছবাত্রিংশদক্ষর মন্ত্রের আদিতে হরেকুঞ্চ আছে, সেই সম্পূর্ণ নাম মন্ত্র স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন । 

অতএব উক্ত নাম মন্ত্র জপাদি হইতে উচ্চ কীর্ভনের বিশেষ বিধিই 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। এ নাম মন্ত্রে অষ্টপ্রহরাদি উচ্চ সঙ্বীঙন অবাধে হইতে 
পারে। অলমিতি। 


পতিধ্বনি 

আমাঁদের সকল কর্তব্যের প্রধান কর্তব্য শরীর রক্ষা । কিন্তু আমাদের 
অনেকের এই দিকে তেমনদৃষ্টি নাই । ফলে অমরা দিন দিন ভীনবীর্ষা, 
ক্ষীণদেহ 'ও তস্বাস্থ্য ভইয়! পড়িতেছি। শরীরতত্ববিদ্গণের মতে নিয়মিত 
শারীরিক পরিশ্রম,উপবুক্ত খাগ্ঠ,যথা-_দুগ্ধ, ঘ্বৃত ও মাখন প্রস্তুতি পুষ্টিকরদ্রব্য 
শরীর রক্ষার পরিপোষক । তাই বোধ হয়, সেই যুগে চার্বাক কন্ুকণ্ঠে 
ঘোষণা করিয়াছিলেন প্খণং কত্বা ঘ্বতং পিবেৎ”। কিন্তু আমাদের এমনই 
তভাগা, এই সমস্ত দ্বা ক্রমেই আমাদের দেশে শুধু দুম্মল্য নহে--ছুশ্পাপ্যও 
হইয়। পড়িতেছে। আমাদের দেশে গোধনের সংখ্যা হ্াসই যে ইহার 
প্রধান কারণ, সে বিষয়ে নোৌধ হয় সন্দেহ নাই। ১৯১৬1১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমা- 
দের দেশে গাভীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটী ৯৪লক্ষ কিন্তু পাঁচ বসব অতীত 
হইতে ন| হইতেই অর্থাৎ ১৯২২১ প্রীষ্ট।ন্বে সেম্থানে গাভীর সংখা 
৪ কোটা ৮৯ লক্ষ । পাচ ধৎ্সরে পাঁচ জক্ষ গাভীর সংখ্যা হাঁস হওয়। 
শুধু অন্বাভাবিক নকে_-ভয়াঁবহ। আমাদিগকে ইহার একটা ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। প্রতি বৎসর বুটিশ শাসিত ভারতে গো-খাদকের রসন। 
তাপ্তর জন্ত এক কোটী গরু নিহত হয়। বিলাঁতে শুফ গো-মাংস চালান 
দেওয়ার জন্ত প্রতি বৎসর গড়ে দশ লক্ষ গরুর প্রাণ নাশ হয় এতত্ব্যীত 
শুধু চামড়ার জন্তও নিশ্মম ভাবে নানাস্থানে নানাভাবে বু 
গোহত্যা করা হয়। রোগে যদি গো মহ্ষাঁদি মার! যায়, বাজারে সেই 
মৃত গ্ো-মক্যাদ্দির চীমড়ার তেমন চাহিদা নাই, তাই এই জন্তও গো- 
হত্যার ব্যবস্থা আছে। এই কলিকাতা সহরের উপকণে যে জবাই 
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থানা আছে, তাহান্ডেই তো! প্রতি বৎসর এক লক্ষ গরু জবাই করা হয়। 
ন্তরাং অবস্থা যে কি ভীহণ হইয়া পড়িতেছে, ভাহা তো সহজেই অন্ষমান 
কর! যাইতে পারে । ইছার কি কোঁন প্রতিকার নাই? শৌধ্য, বীর্ধ্য 
ও মেধা অন্ভন করিয়া আমরা যদি জাতি হিসাবে দশ জনের একজন 
কইতে চাহি, ভাহা হইলে অন্তান্ত সমস্তার সহিত আমাদিগকে এই সমস্তারও 
সমাধান করিতে হইবে, নতুবা আমরা যেই ভিমিরে সেই তিমিরেই 
থাকিব। ( বন্থুমতী ) 
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গত অগ্রহায়ণ মাসের ৫ই শ্রাপাদ রাষদাস বাবাজী মন্ভাশয় শীধান 
বুন্দাথন গমন করিয়াছিলেন এ সংবাদ ভক্কির পাঠকগণ অবগত আছেন। 
সেখানকার আনামযজ্জের শুভাকুষ্টান ও অন্যান্ত বিবরণ যথা সালে 
দোখবেন। আনরা গুনিঘা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, চাকালেশ্বরের 
শ্ুল সনাতন দাস বাবাজী ও কুঙগম সরোবরে্। পণ্ডিত শুল উদ্ধারণ 
দাস বাবাজী মহাশয় শ্রাপাদদ বাবাজী মহাশদের সহি আভ্রীবাধাকুণ্ডের 
পঙ্কোদ্ধার করিয়ার জঙ্ক্প করিয়াছেন । শ্রধামের প্রাচীন কান্তি 
অনেক্গুলিই সংঙ্কার অভাবে লুপ্ত হহতে বপিয়াছে। এ স্যয় কাহারও 
চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যুযুঞ্ত নয়। আনেক তক্ত আছেন ধাহারা 
কায়-ক্লেশে কিছু করিতে পারেন না শ্রীভগবৎ কৃপায় তাহাদের অর্থের 
অভাব নাই কেছ অগ্রনী হইয়া কাধ্য করিলে অনেকে অর্থ সাহাষ্য 
করিতে পারেন। এই শ্রেণীর ভক্তগণের এ মহা হ্ষোগ ত্যাগ করা 
কোন মতেই উচিত নয়। এই শ্রীষ্্ররাধাকুণ্ডের পক্ষেদ্বার জন্ত 
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পুর্নীয় বাবাজী মহাশয় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! করিতে প্রস্তত। ইহার 
অন্থগভ ভক্তগণের মধ্যে বাহার অর্থশালী তীহারা এই সময় 
অর্থর সৎক্যবহার করিয়া অক্ষয়কীঙ্তি বজায় রাখুন পক্ষান্জরে বাবাভী 
ম্হাশয়কেও যাঁভাতে এ বিষয়ের জন্ত ছারে ছ্বারে ঘুরিতে না হম 
ভাভারও বাবস্থা হউক। মোট কথ! শ্রশীরাধারমণের ইচ্ছাশক্তিতে 
অন্ুগ্রাণিত হইয়া বাবাজী মহাশয় আজ যে কার্ধোর সঙ্ধল্ল 
লহই্য়া আমাদের নিকট উপস্থিত ভহ্য়াছেন আমাদের সকলেরই উচিত 
সে সন্ধপ্প সিদ্ধির যতটুকু আন্ুকুল্য আমাদের করিবার সামর্থ আছে 
ভতটুকু করা! ব্লা বাহুল্য শ্রাইরাথাকুণ্ডের পক্ষোদ্ধার কঞ্জে ঘিনি যাহ। 
সাহাযা করিবেন এই ভক্তি-পত্রিকাঁয় তাভার প্রাপ্সি স্বীকার কর! ভইতবে | 
সাহা পাঠাবার ঠিকানা 
শপুলিনচন্্র ছে 
২১নং ডাক্তার লেন, তালতলা, কলিকাতা । 





10 সপ সাপ 


আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ৬পুরীধামের শশ্রীহরিদ-স 
ঠাকুরের সমাজের মহান্ত শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী দাদা মভাশয় জীধাস 
নব্ছীপে গিয়! ক্রমেই সুস্থ ভইজেছেন । আয় বাধাঁরমণ যখন তাহার নিজ 
ভনকে অভয় দিয়াছেন তখন আমাদের ভাবনার কোন কাঁকণ নাঈ। 
আমরা খুবহ খঁশ। করি আগামী মভোত্সনের সময় গেবিন্দ দাদা ভু 
গণকে লইয়! খুবই আনন্দ করিতে পারিবেন । জয় জয় শ্রীশ্রীরঃপারমণ 


ররর, ++. 


শ্রীপাদ রামদাঁস বাবাজী মহাশয় সম্প্রদায় সহ জীীধা বন্দাবন হইন্ে 
ফিরিবার পথে এলাহাবাদ, কাশী ও গয়ায় কীর্তন করিফা আসিবেন কথ! 





পৌষ, ১৩৩৫ 1 বৈষ্ণব সংবাদ 9 মন্তুবা ১৮৩ 








ছিল কিন্তু শ্রীধামের বহু ভক্তের অনুরোধে সেখানেই কয়েক দিন বিল্ 
হওয়ায় এবং ২১এ অগ্রীহায়ণ শ্রীথণ্ডের উৎমবে যোগদান করিতে হইবে 
বলিয়া মথুরা হইতে আর কোথাও না যাইয়া একেবারে শ্রীথণ্ডে 
আসিয়াছিকেন। 

৫€ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ৬ই শ্রীধাম বুন্দাবনে 
পৌছিসা এ দিনই শ্রীহীনাম ষজ্জের শুভাধিবাস কঠরুয়া ছিভোন। ৭৯ 
প্রাভঃকান ₹ইতে শ্রীকীনাম আরন্ত হর, ১১ই প্র্যাস্ত নীমবজ্ঞ চলিয়াছিল । 
এই নামযজ্ডের মধো৪ ৭ ও ৮উ শ্রীর্জীবাধারমণের মন্দিরে কীর্তন 
ভম! ১০হ শ্রীনীম্যজ্জের ক্ষেত্রে কীণ্ভন করেন। ১১ই শ্রীমন্মহা 
প্রভুর শ্রীব্ন্দাবনে পৌছ্ান তিথি পড়ে । এ দিন শ্রীচবিভামৃত হইতে উদ 
লাঙ্গাটী নগরকীর্তন হয় । ৎপরে ১২ই প্রাতে নগর কীর্তন এবং ১৩ই 
নিভ্যুলীলা একিট শ্ীপাদ মধুশদন গোস্বামী মঙ্তোদয়ের সম্যাধ প্রতিষ্ঠা ভয় ? 
কন ভয়। ১৯ই শীল [বনৌদবিভীরী গোস্বীমীর বাড়ীতে নগর কীর্তন হয়। 
১৫হ শ্রীল খাধবদাস বাবাজী মহাশঘের টোরে এবং ১৬ই রাত্রে শ্রীব্ 
'বহা গার মন্দিরের নিকটস্থ জয়লাল হরগুলাল হাবিলিতে কীর্তন হয় তৎপর 
দিন। অর্থ ১৭হ এখক!লে মধুরামগিঘা বিশ্রান করেন ১৮ই সকালে 
শ্রীশরীরাধাকুণ্ড তায়ে কাগ্ধন করছ! ১৯এ শুখগ্ডাটিদুখে রুনা হয়েন। 
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কারন কারি ২৩এ নগর কার্তন করেল! ২৪1২৫1৭৬1২৭ পর্য্য্ত অস্তান্ত 
ভক্তগণের আছে ভিন্ন ভন থলে কীর্তন করিয়া ২৮এ তারিখে আপাত 
যাঁজগ্রামের মহাভ্ত জল নধুহদন দস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব 
মহোৎনব শেষ করেন *৯এ সকালে কাটোছায় কার্তন করেন। তৎপর 


১লা পৌষ নবদ্ীপ হইমা ২রা কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। 


চে 


১৮৪ ভক্তি [ ২৭শ বধ ৫ম সংখ্য। 














গত ১লা পৌষ রবিবার শিবপুর ষঠীতলায় “মাতৃ-মণ্ডপে* কলিকাতা 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর হাওড়া শাখার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। 
সভাপতি হইয়াছিলেন মহ1মঙোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহোদয় । 
শ্রীসম্মিলনীয় স্থায়ী সভাপতি প্রতুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকষ্ গোত্বামী মচোদয় 
সর্বপ্রথমে বক্তৃত! করেন। এ দিন কাগজে বিষয় নিদ্দিষ্ট ছিল সত 
বুঝি কেঁদে ফিরে যায়” নির্দিষ্ট বক্তা ছিলেন পত্তিত শ্যুক্ত গোপেন্দ 
ভূষণ সাংখ্যতীর্থ। নান! যুক্তি'৪ নানা গ্রকার উপমা দিগ্া সাঁংখাতীর্থ 
মহাশয় বিষস্টী শ্রে।তৃৎর্দের নিকট অভি অপূর্বভাবে ব্যাখ্য। করিয়া 
ছিলেন। ষেটুকু অবশিষ্ট ছিল ভাঁহা শেষে সভাপতি মহাশয় বুঝাইয়। 
দিয়া ছিলেন) বক্কর পুরের ও মধ্যে মপ্যে স্থুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র 
ভট্টাচার্য € অনাগবন্ধু ভট্টাচার্ষা সঙ্গীত করেন । আসক্ত সুরেজ্দ্রনাথ নন্দী 
মহাশয় রজনীক্)স্ত সেলের “কেন বঞ্চিত ভব চরণে” গানখানি গাতিয়। 
সকলের তুপ্তিসাধন করিস ছিলেন। এই শাখা-সশ্মিলশীর নিদিষ্ট গৃহ 
আছে। তথাঁপি মধো আধো আমরা ভিন্্র ভিন্ন পল্লীতে এই ভাবে 
অধিবেশন দেখিতে পাহলে অত্যধিক আনন্দিত হইব । 





২৭শ বর্ষ 1 ধা মাঘ 
৬ষ্ঠ সংখ্যা টিটি মাসিক পত্রিক! ৷ ১৩৩৫ 








"অদিনের পথে” 


কেগে, অদ্দিনের পথে কাগাঁরী মোর ভগ্ন এ দেহ ভার 
নগ্ন পার্য়া, ফিরে চাঁও আগে গঞ্জিছে পারাবার 
পড়ি, তণ্তবালুকা শয়নে 
মরি, মন্ম্ের মতা দভনে 
বন্ধু আমার কেহ নাই, যারা আছিল সকাল সে 
ফেলিয়া গিয়াছে অদ্বিনের পথে তপ্তবালুক1 মাঝে । 
রক খা ক চি 
সেদিনের স্থখ নিত্য বুঝিয্া বাধিন্থু ষে গৃহ খান 
কোথায় সে গৃহ পরিজন মোর প্রাণের অধিক প্রাণ 
এবে, অদুরে আধার ঘোর 
আসে, নামিতে নয়নে মোর 
আসে, স্তব্ধ তিমির আদি অনাদির সঙ্গী হতে আমর 
ওগো, কাগ্ডারী কোথা! কাগারী এ নামিছে ঘন আধার। 


ক ক স্‌ ক 


১৮৬ 


আজ, 


গ্রুমে, 


তক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৬্ঠ সংখ্যা 





রসনা নিরস ক্রমশঃ অবশ ডাকিতে না পাই শকতি 
স্বজনের ডাক ডাঁকি নাই আগে, ভাবি নাই হবে এ গতি 
আমি, কুজনের ছিন্নু বাধ্য 
তাঠে, সুজন না হ'ল সাধ্য 
তার ফলে কেহ আধার অতলে নাহি সামালিনে তাঁল 
ডুবে যায় রবি সেদিনের ছবি এদিনের মভাকাল। 
ঞ্ রং ক 
শিথিল অঙ্গ শিয়র শুন্ত বাছতে নাহিক বল 
ভয়ে তন্তু কীপে মরমের ভাপে বৃদ্ধি হতবিকল্‌ 
আর, নিবেদন নাতি সরে 
বুঝি, নীরব করিল মোরে 
ভার ভে এবার ভব পারাবার পদতরি করি দান 
রক্ষ এ দীনে কে আছ হে কর অদ্দিনের সমাধান । 
ধু গা গু ০ 
ভবে কি হে গুরু তুমি কাগ্ডারী, একি কন্মের পাক 
আ্াভিমে দয়াল ত্রাতিমে বন্ধু, ফুরাইল মোর ডাক 
এসে, মাভৈঃ অভয় দানে 
যদি, প্রাণ দাঁও মর! প্রাণে 


তবে, বিশ্বরূপের বিশ্বের পাপ ভ্রিতাপের হয় শাস্তি 
নহে, যা তার ইহ পরকাল গৃহ তস্থু মন ভাব কান্তি । 


শ্রীবিশ্বরূপ গোম্বামী । 


শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চবিত 


( ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত । ) 
(২১) 
ভক্তগণ আনন্দে নাঁচিতে লাগিলেন নিতাই গৌরও ভুবনষোহন নৃত্য 
আরম্ভ করিলেন। পরে জগাই মাধাই উঠিয়া নাচিতে লাগিল। তখন প্রতু- 
দবয়, ভক্তগণের সহি পিড়ায় বসিয়! দেখিতে লাগিলেন । এখন লোচন্‌ 
দাসের গীভ শ্রবণ করুন-_ 
"ও জগাই মাধাই নাচে একি ঠাকুরালি। 
নাচে হরিবোৌল হরিবোল হরিবোল বলি ॥ 
“এ তেন করুণানিধি কে আছে ঠাকুর । 
দোষ নাহি দেখে করে করুণা প্রচুর ॥ 
জীরের উদ্ধার লাগি নাচয়ে উল্লাসে । 
এ ঝড় ভরসা বান্ধে ব্রিলৌচন দাসে।” 
বৃন্দাবন দস বলেন-__- 
“যার অঙ্গ পরশিতে রম! পায় ভয় | 
সে প্রভুর অঙ্গ সঙ্গে মদ্যপ নাচয় ॥” 
ছুই ভাই প্রত্তুর আঙ্গিনায়, পরম আনন্দে নৃত্য করিতেছে । শচী মা 
ও বধু বিষ্ণুপ্রিয়া, ইহা দিগকে পুর্বে কন্ত ভয় করিতেন, গঞ্গান্নানে যাইবার 
সময় ইহাদের নাম শুনিলে পূর্বে ভয়ে কীপিতেন। আর আজ সেই জগাই 
মাধাইয়ের কি পরিবর্তন । তাহার! তাহাদের আগিনায়, “হরিবোলশ বলিয়। 
নাচিতেছে । দেবীন্বয় গৃহের অত্যন্তর হইতে তাহ! দর্শন করিতেছেন। 
ক্রুযে জগাই মাধাই স্থির হইল । পুর্ববাবস্থা স্মরণ করিয়া তাহার। আবার 


১৮৮ তত [ ২৭শ বর্ষ ৬ষ সংখ্যা 


লাল, 





কাদিতে লাগিল। ভক্তগণ অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাহাদিগকে শান্ত 
করিলেন । 

ডই ভাই আর গৃহে গেলেন না। তক্তগণের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিলেন। 
তাহারা নিয়ম করিয়া 2ইলক্ষ হারশাম জপ করেন আর অন্কতাঁপে কাদেন। 
ইহাই .তাৌহাদের এখন প্রতিদিনের কাজ । 

“জগাই মাধাই এখন পরম ভাগবত । মুহূর্তকাল তাহার! বৃথা অপ- 
ব্যয় করেন না, দিবারান্জ কৃষ্ণনাম জপ করেন। ব্রাঙ্গমুহূর্তে গাত্জোথান 
-_সুরধূনী ম্লান, তারপর হরিনাম করিভে বসেন। হরিদাস প্রত্যহ 
তিনলক্ষ হরিনাম লইতেন, ইহারা প্রথম হইতেই প্রন্হ ছুইলক্ষ 
হরিনাম লইতে লাগিলেন! ছুইলক্ষ নাম গ্রহণ সোজা! কথা নভে, 
ছুইলক্ষ নাম লইতে এক দ্রিবারাত্রের প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ কাটিয়া! যায়। 
বিবেচনা ক্ষন, প্রায় ১৪১৫ দ্ষ্টাক?ল একস্থানে বসি) এক চিত্তে 
নামগ্রহণ অল্প শক্তির কথ! নছে ! নামের প্রতি তীব্রতর অনুরাগ ও 
অটল বিশ্বা না জন্মিলে এরূপ হইবার আঁশ! নাই। নামের 
কোন স্তমিষ্টরসে, কোন অজ্ঞাভ শাস্তিপ্রদ রসে আকুষ্ট না হইলে 
এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। শুদ্ধচিত্তে নিয়ত নাম গ্রহণে কুষ্প্রেম 
লাভ হয়। ইহা শান্বের নির্ধারণ; মুক্তি ইহার সাঁপক্ষে ১ প্রত্যক্ষ উদা- 
হরণ ইহার সজীব প্রমাণ। অতএব অঞল্পদিন মধ্যেই জগাই মাধাই 
পরম ভক্ত হইয়। উঠিলেন। চরিভামুতে লিখিত আছে-__দনামের ফল 
কষ পদে প্রেম উপজয়।” জগাই মাধাইর চরিব্রে ইহার পরিচয় 
গাই। কৃষ্ণনাম অ্রবণেই এবং কৃষ্নাম উচ্চাবুথেই, তাহার্দের নয়নে 
জল আনমিত, এবং জগতের তাবৎ কৃষ্ণের শক্তিপ্বরূপ অনুভব করিয়া 
রোমাঞ্চিত কলেবর হইতেন +--% অস্থ্যুতবাবু ) 

এইরূপ দিনের পর দ্িন যাইতেছে কিন্তু ছুইভায়ের হৃদয়ের তাপ 


মাঘ, ১০৩৫ ] শ্রীহ্ীঅমিয়নিভাই চরিত ১৮৯ 








গেল না| পূর্বকৃত পাপ তীহাদের সর্বদ। স্মরণ তইভ, তখন তাহারা 
নিতাই গৌর হুইতায়ের নাম লইয়া কীদিয়া আকুল হইতেন। এইরূপ 
ইহাদের ব্যাকুল অবস্থায়। অনেক সময় তীর], আহার পর্য্যন্ত করিতে 
পারিতেন না, তখন দয়াল নিতাই, আবার কখন বা ভকত্তবৎসল 
জবীশচীননান, তাহাদের নিকট বসিয়া, কত আশখ্বাসবাঁণী বলিয়া ভাহাদের 
ঘষে আর পাপ নাই, তাহা শত শতবার বঝাইয়া আহাঁর করাইভেন। 
কিন্তু ভথাচ তাহাদের হৃদয়ের ভাপ একেবারে নিবৃত্ত হইল না। 
মাধাই, প্রভু নিত্যাননের শ্রীমঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিল-_ত্তীহাঁর সে 
মনৌকষ্টের আর অবধি নাই। দ্বই প্রভু তাভাকে কভ সাস্তবন! দেন, 
কিন্তু হায় !--"তথাপি মাধাইর চিত্তে না পার প্রসাদ |” 
একদিন মাধাই নিভূতে নিতাইটাদকে একাকী পাইয়া পুনঃ পুনঃ 

তীর অভয় পাদপদ্ধে প্রণাম করিয়া এইকপ স্তব করিলেন-_ 

জয় জয় জয় পল্মাবতীর নন্দন । 

জর (নভ্যানন্দ__সব্ব বৈষ্ুবের ধন 1! 

জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ বায়! 

শরণাগতের দৌষ ক্ষমাত জুয়ায়।” 

“ভক্তির স্বরূপ প্রভু ক্োমার কলেবর। 

তোমারে চিস্তয়ে মনে পার্বতী শঙ্কর ॥ 

তোমার সে তক্তিযোগ তুমি কর দান। 

তৌমা বই চৈতন্তের প্রি নাহি আন ॥৮ 

"তুমি যে ভ্রগৎ্পিতা মহাযোগেশ্বর 1 

তুমি সে লক্ষণচল্ত্ মহা ধন্ুষ্ধীর ॥ 

তুমি সে পাষগ্ুক্ষয় রসিক আচার্য । 

তুমি সে জানহ চৈতন্ের সর্ধকাধ্য ॥৮ 





১৯৩ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৬ সংখা! 


“তুমি সে করহ প্রভূ পতিতের ত্রাণ । 
তুমি সে সংহার সব্ব পাষণীর প্রাণ ॥ 
তুমি সে করহ প্রভু বৈষ্ঞবের রক্ষা । 
তুমি সে বৈষ্ণব্ধর্ম করাইল! শিক্ষা ॥” 
“পরম কোমল-ম্থথ বিগ্রহ ভোমার। 

যে বিগ্রহধে করে কৃষ্ণ শয়ন বিহার ॥ 

সে হেন শ্রীঅঙ্গে আমি করিন্ু প্রগার। 
মুঞ্ি হেন দারুণ পতকাী নাভি আর ॥” 
“পাব্বসী প্রভৃতি নবার্ব,দ নাঁরী লৈয়!। 
যে অঙ্গ পু্চছে শিব জীবন ভরি ॥ 

যে অঙ্গ স্মরণে সব্ধ বন্ধ'বিমৌচন। 

হেল অঙ্গে রক্ত পড়ে মোঠের কারণ 1” 
“যে অঙ্গ সেবিয়া শৌণকাদি খষিগণ । 
পাঁইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ বিমোচন ॥ 
অনস্তবুদ্গাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ | 

হেন অঙ্গ মুঞ্জি পাপী করিন্ু লঙ্ঘন ॥” 
প্যে অঙ্গ লঙ্জ্বিয়। ইল্মীজিত গেল ক্ষয় 1 
যে অঙ্গ লজ্বিয় দ্বিবেদের নাশ হয়॥ 

যে অঙ্গ লঙ্গিয়া নাশ গেল জরাসন্ধ। 
আরো মোর কুশল ! লক্বিন্নু হেন অঙ্গ ?” 
“বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই । 
বক্ষে দিয়! শ্রীচরণ পড়িল! তথাই |” 


চৈঃ তাঃ 
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“মাধাই নিতাইকে বলিডেছেন “প্রভু! তোমাকে আঘাত করিয়াছি, 
তাহাতে আমার তত ছুঃখ নাই, কারণ তুমি আমার পিতা, আমি তোমার 
পুত্র । অবোধ পুত্র এইরূপই করিয়। থাকে । কিন্তু আমি যে কতজীবকে 
ভিংসা করিয়াছি, তাহা আমি নিরাকরণ করিতে পারি না। আমার 
ইচ্ছা! করে যে, আমি তাহাদের প্রত্যেকের চরণ ধরিয়া ক্ষম! মাগি । কিন্ত 
আমি অনেককে চিনি না, মাঁভাঁল হইয়া কার কি অনি করিয়াছি, তাহ! 
জানি না' আমি যদ্দি সেইসব লোকের দেখা পাই, আর তাহাঙ্গের চরণ 
ধরিতে পারি, তবেই বোধহয় আমার হৃঙ্গয়ের ভাপ যাইতে পারে । 

(অমিয় নিমীই চরিভ। ) 

দয়াল নিভাই, মাঁধাইয়ের মনোভাব বুঝিয়া সঙ্গেহে বলিলেন, ”বেশ, 

তুমি যদি এরূপ না করিলে শাস্তি না পাও, তা! হইলে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া 

গ্রন্ভোক জ্গানাথীর নিকট কোমার অজানিভ দোঁষের জন্ত বিনীত ভাবে 
ক্ষম! চাঁভিষ্া ল91% 

“নিত্যানন্দের সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়। মাধাই নদীয়ার খাটে 
আসিয়। বসিলেন। পরিধানে একখানি ছিন্ন ও মলিন বন্ত্র। উপবাস, অনিষ্্রা 
ও ক্রন্দনে শরীর জীর্ণ । সেই নদীয়াররাজা আজ ঘাটের এককোণে বসিয়া 
হরিনামের মালা লইয়া নাম জপ করিতেছেন । যে কেহ ঘাটে আসিতেছেন, 
মাধাই উঠিয়। তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কাতরম্বরে কীদিতে কাদিতে 
বলিতেছেন, “আপনি কৃপাঁকরিয়া আমাকে উদ্ধার করুন, আমি জানিয়। ব 
না জানিয়া, যদি আপনাকে কোন ছঃখ দিয়া থাঁকি, তবে আপনি আমাকে 
ক্ষম! করিলে শ্রাভগবান আমাকে ক্ষমা করিবেন 1” 

“মাধাই বিচার না করিয়া, বালক, বুদ্ধ, নর, নারী, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, প্রতি 
জনের পদতলে পড়িয়া, এইরূপ রোদন করিনে লীগিলেন । নদীয়ার রাজার 
এইরূপ দশ! দেখিয়া সকলে যে কেবল মাধাইকে ক্ষমা করিলেন তাহা নহে, 


১৯২ ভক্তি [ ২৭ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্য। 





যিনি মাধাইকে দেখিতে লাগিলেন তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন । এইরূপ 
মাধাইয়ের ছারা, লোকের মন [নির্মল ও নগরে ভুবনমঙ্গল হরিনাম প্রচার 
হুইন্ডে লাগিল ।* 

"মাধাই শ্রীবামের বাড়ী অন্ন খাইতেছেন না । শনিত্যানন্দ আজ! 
করিতেছেন তবু মীধাই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, কেবল ক্রন্দন 
করিতেছেন। ইভাঁতে শ্নিতানন্দ হ্ীগৌরাঞ্গছকে সংবাদ দিলেন ও 
শ্গৌরাঙ্গ স্বয়ং আদিলেন। এএগৌরাঙ্গ স্বয়ং আসিয়া দেখেন যে, মাধাই 
সম্মথে অন্তর রাখিযা-_আ গার করিতেছেন না, কেবল রোদন করিতেছেন। 
শুগৌরাঙ্গ সম্মুখে বসিলেন, বলিয়া বুঝাতে লাগিলেন, "মাধাই? তোমার 
অনন্ত পাপ আমি গ্রহণ করিংাছি, আমি তোঁষার সম্মুখে বসিয়া আছ 
এবং আর কিছু ঘর্দি তোমার প্রার্থনা থাকে, ভাঙাও তোমায় দিতে প্রস্তুত 


আছি, তৃমি শাস্ত হও1” 

ইহাতে মাধাই বলিলেন, “প্রভু! আমি সব বুঝি। তুমি যখন আমার 
সম্মুখে, তখন আমি আর চাইব কি? আর তুমি যখন আমার পাপ গ্রহণ 
করিয়া, তখন আমার যে পাপ নাই, ভাভাও জানি । কিন্তু এখন ক 
রোদন করিজেছি, এ পাপ ম্মরণ করিয়া নয়, তোমার করুণ! স্মরণ কারিয়।। 
আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত দও যদি আমাকে ভোগ করিতে 
হইভ, ভবে আমার ছুঃখ খাকিভ না। আম অন্পৃশ্ঠ পামর, তাহ গ্রা্থ 
না করিয়। তুমি আমাকে যত করুণ! কাঁরতেছ--ততই আমার আত্মগ্লানি 
বাড়িতেছে। এই যে তুমি আমার সম্মুখে আমাকে অন্ন খাওয়াইবার 
নিমিত্ত অন্ুনয়-বিনয় করিতেছ--কিন্তু তুমি বাকি, আর আমি বাকি? 
প্রভু! ধলিতে কি, তৃমি যে পরিমাণে আমাকে করুণ! করিতেছ, সেই 
পরিমাণে আমার দুঃখ বাড়িতেছে।” 

"এখানে ইহ! জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ভগবান ষখন স্বয়ং 
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মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ কব্িলেন, তখন তাঞ্ার এত কাঁভরে রোদন 
কেন? ইহার উত্তর এই যে, অবশ্তু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি 
সকলই করিজে পারেন কিন্তু তন্ত্র তিনি কখনও আপনার নিয়ম 
আপনি লঙ্ঘন করেন না। শরীরে পাপ প্রবেশ করিলে প্র পাপ 
অহ্ুঙাপানলে গলিয়া নয়নহ্থ।রা বাতির হইয়া থাকে! এই তাভার 
নিয়ম, আর মাধাইয়ের তাহাই ভইল। বদিও তিনি মাধাইয়ের পাপ 
গ্রকণ করিলেন, ভবু৪ তাহার সে পাপের কষ্ট ভোগ করিভে হইল। 
ভগবানের আজ্ঞা যে, পাপের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে) 
গৌরাঙ্গ মাধাইয়েঃ পাপ নষ্ট করিলেন বটে, কি, সমুদয় নিয়ম ঠিক 
রাখিয়। ভিনি স্বেচ্ছায় ও সর্কেশ্বর বলিয়া বালকের মত যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করেন না। 

তিনি যে গৌরদেহ অবলম্বন করিলেন, ভাহ। প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য 
ও চিন্ময় এবং তাচাতে শ্রাক্ণ ও শ্রীরাঁধা নিগ্নত বিরাজ করিজেন। 
তবে তিনি কেন আহার করিভেন? কেন যাইভেন? ত্র দেহের 
কেন রোগ ভহইয়াছিল? শ্তগবান যখন দেহ লইয়া নরসমাজে 
বিরাজ করেন, ভখন দেভেরও যে স্মুদায ধন্ম তাভাও সাধারণ জীবের 
সভায় পালন করিয়া থাকেন । মাধাইয়েরও সেইরূপ, স্বভাবের যে নিম 
তাহা! পালন করিতে হইল |» 

(শ্রামিয় নিমাই চরিত |) 

মাধাই নিজ হস্তে কোদালি ধরিয়া নবদীপে গঙ্গায় একটী ঘাট 
প্রস্তন্ত করেন। এ খাটের নাম হইল "মাধাইয়ের ঘাট” মাধাইয়ের ঘাট 
আজও নব্দীপে প্রসিদ্ধ। মাধাইয়ের সেই গাঁন__ 

“ভোমরা দ্ু'ভাই গৌর নিতাই! 
আমরা ছ'ভাই জগাই মাধাই ॥” 
আজিও মোহন স্থরে আমাদের কর্ণে বাজিভেছে। মাধইয়ের বংশীয়গণ 


অগ্াপি বর্তমান আছেন, তাহারা পরম গৌরাঙ্গ তক্ত। 
ক্রমশঃ 


"তার্থ চিন্তা” 
(পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুরাবাবা লিখিত । ) 


প্রয়োজন হইলে পরচর্চাও করিতে হয়। পরচর্চা ৪ পরনিন্দা 
অন্তান্ত অন্তায় কর্ন বলিয়া যে মুখে ঘোঁষণ! করা যাঁয, সেই মুখেই আবার 
পরনিশা। ক্রিডে হয়। তাঁই দেখিতে পাই, রামাঁয়ণে রামের মহিমা 
বর্ন করিতে রাঁবণের ছুর্পাম গান করিয়াছেন, তাই মহাভারতে 
ষুধিচিরের ধন্মগ্রাণতা প্রচার করিতে হছূর্জজোধন এবং দুঃশাসনের দক্ষ 
বলী কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীভাগবত গ্রস্থেও শ্ীরুষ্কের ভগবানত্ব 
প্রদর্শন করাইতে ভাই জরাসন্ধ, শিশুপাল, কংস, দস্তবক্র প্রভৃতির নিন্দা 
প্রচার করিয়াছেন । 

প্রয়োগের বিধান অনুসারে তীব্র তঙ্গাহলও অমুজের ফল প্রদান 
করে। যখন সমাঁজে নানারূপ বিশঙ্ঘখল) ঘটে, নাঁনারূপ ব্যাতিচাঁরের 
রঙ্গ গ্রবাভিত হয়, এবং মোতের অন্ধকারে সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে, 
তখন বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কথা বলিতে হয়, ছুর্জজীনের ক্দাচারের বিরুদ্ধে 
সমালোচনা করিতে হয়, এবং তাহাদ্বার| সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শঙ্করাচাধ্য. চৈতন্তদেব, বুদ্ধদেব তাভীর নিদর্শন । স্বরূপকথনের নাম নিন্দা 
নভে । সমাজের মঞ্চলের জন্, ঈর্ষার বশবর্তী না হইয়া, যখন ছুরাচারের 
সমালোচনা কর! যায়, তখন তাহাকে নিন্দা বলে না) যে ছঞ্জন শাসন 
করিতে রাজা রাজদণ্ড ধারণ করেন, ভাহার নিন্দা জনসমাজে প্রচারিত 
হইলে, লোকলজ্জ। ভয়েও সে অনেক সময়ে স্বভাবের পরিবর্তন করে। 
সাধুবান্ধ প্রচারে বা হরিনাম প্রচারে জীবের যেমন মঙ্গল সাধিত হয়, সাধুর 
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পদঙ্খলনের সংবাদ, তথব। ভণ্ডের ছল-কৌশলের বিবরণ প্রচারেও সময়ে 
সময়ে জনসমাজের অনেক কল্যাণ ঘটিয়া থাকে । একগনের দৃষ্টান্তে দশজনের 
শিক্ষ] হয়। পাপের অবাধবাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং ছুষ্টে ছুম্মতি 
পরিত্যাগ করিয়া লৎপথে গমন করে। 

বর্তমান সমাজের অবস্থ! দর্শন করিয়া ভাল মন্দ অনেক প্রকারে 
চিন্তাই মনের মধো স্থান পায়। স্বদেশ, স্বজাতি বা আপন সমাজের উন্নতি 
চেষ্টায় সকলেরই অধিকার আছে। যে যতদূর শক্তিমান সে ততদূর চেষ্টা! 
করে। যে যাঁভ! ভাল বিবেচনা করে, মে ভাহাই ডাকিয়া দশজলাকে 
গুনাইয়া থাকে । আমিও যাঁঠ। সৎ ও সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, 
সছঙ্গেশো তাভাই জগৎকে শুনাইডে হচ্ছ! করি। সমাজের অসদংশ 
বা ভণ্ডের ছ্ররাচাঁর সংস্কার কারতে, প্রধান ও প্রবীণ পুরুষগণের সন্খখে 
স্কাপিভ করিলাম । আমার উদ্দেশ্ত যদি সাধু হয়, তাহা হইলে ইহার 
জন্ত আমি অপরাধী নই। 

ষার যা ইচ্ছা সে তাই করুক, তুমি ঙাহার প্রতিবাদ করিগু না, 
করিলে পরনিন্দার পাঁপে পাঁপী হইবে, ইহ একদলের মত। সে দলের 
মধ্যেও তাহাদের লিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদ দর্শন করা যায়। তাহারা ধখন 
ভণ্ডের নিন্দা করিতে কুষ্ঠিত ভয়, তখন পরানন্দার ধূয়। ধরে; কিন্তু সেই 
তগ্ডের শিনা। বা সমালোচনা করিতে কোন সাধু সত্যবাদী দণ্ডায়মান 
হইলে, ভাহার। তাহার নিন্দা করে। তাহাদের সঙ্গে একমত হওয়া 
কঠিন ব্যাপার! 

বুদ্ধদেব অৃষ্টবাদী অকম্ম। লোকের জড়তাঁর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া 
ছিলেন। শক্করাঁচার্যা বৌদ্ধগণের নাস্তিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইছা- 
ছিলেন, এৰং চৈভঙ্গদেব মায়াবাদ ও হিংসার বিরুদ্ধে জগতকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষক তাহার ছাত্রকে সাধুবাদ শিক্ষা দিতে 


১৯৬ ভাঁক্ত [১৭শ বর্ষ ৬ঠঠ সংখ্যা 


টিউিনিটিলিররি নর রাবির নার রানি 
অসাধুভার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। সুতরাং বিরুদ্ধবাদই দৃষণীয় 
নহে | যাভা সভা, যাঁহ! সারগর্ভ, ভাহা গ্রহণীয়। সত্য প্রচারিষ্ত হউক । 
সতোর উপাসনা আরম্ভ হউক । প্রবীণ পুরুষগণ জনসাধারণকে সন্ভোর 
মন্দ ও সত্যের মহিম! বুঝাইয়। দিউন। আর্ধ্য সমাজের কল্যাণ হউক । 
যাহ! মিথ্যা! তাহা ভাঁসিয়া যাউক, জলে আঁলিপনার মত মিশিঘা 
যাউক। আবেগ উদ্বেগ ও অসার প্রলাপ ধন্মর্গত হইতে অন্তহিত 
₹উক | এইবার আমার বক্তব্য বলিব। 

ভীখেন্র উপ সিন্তি 1--পরমপুরষ পরমেশ্বর তাহার চরপাশ্রিক 
ভক্তগণের পদস্পর্শদ্বারা অতীর্থকে তীর্থ করিয়া থাকেন। তীর্থের তীর্থ 
কেবল সাধু মহীপুরুষগণের অবস্থিত লইড়া, এবং তীর্থের মহিমা কেবল 
তীগাদ্দের গমনাঁগমনে সন্বদ্ধিত হয়। সাধুগণই তীর্থের অলঙ্কার এবং 
তীর্থের অন্ষকারনাশক বিমল নিষ্ষলঙ্ক পূর্ণ স্থধীকর। সাঁধুগণই ভীর্থের 
গৌরবস্তস্ত এবং তীথ-যান্রিগণের শাস্তিলাভের অক্ষয় মঙ্গলনিকেতন। 
আর যে সকল গৃ$স্থ তীর্থে বাস করেন, সাধুগণ তীহাদ্দের নিত্যাশীর্ব্বাদক 
পরম সভায়। 

* সাধু ভক্তের অভাবে তীর্থ যেমন অস্তঃসারশূন্ত তেমনি সৌনদর্ধা- 
বিহীন। সাধুর আভাবে তার্থস্থান গৃহস্থ পরিত্াক্ত শুন্গৃহময় বাস্বভিট। 
অথবা উপেক্ষণীঘ রুক্ষ রুদ্র মরুভূমি । যে তীর্থে সাধু নাই তাহ! দর্শন" 
যোগ্য নভে) তাহা গমনীয় নহে এবং সেবনীয় নহে । ভাহাতে 
গমন করিলে যেমন বুথ! পরিশ্রমে শরীরক্ষয় ও মনঃকেশ ঘটে ভেমনি 
অর্থনীশ ও বিড়ম্বনার সম্তাপে চিত্ত ব্যথিত হয়। 

শ্পর্থ পপ্যউন্নেলস উদ্দেশ্য ।-তীর্থ পর্যটনের উদ্দেশ্য 
আলোডন। করিলে প্ন্তরে আশা ও উল্লাসের সঞ্চার হয়। কারণ 
তীর্থ পর্যটনের মত আত্মোক্সতির সহজ উপায় আর নাই। তীর্থের 
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মনোরম প্রান্কৃতিক দঃ যাত্রীর অন্তরে অপুর্ব আনন্দের শ্রেত প্রবাহিত 
করে।  শাণাগুকারের সাধকগণের লাধনপদ্ধতি ও ত্যাগশীলতা দর্শন 
করিয়া অন্তরে বিস্ময়নিশ্রিত ভক্তির উদয় হয়। কেহ যোগাসনে বপিয়। 
নিমিলিত নেত্রে ধাানস্থ, কেহ ভক্তশিষ্যগণ মধ্যে উপবেশন কার 
জ্ঞান-|বচারে নিযুক্ত, আবার কোন কোন স্থানে সাধুগণ হরিনাম সঙ্কী- 
নে বাহুজ্ঞানশূন্ত উন্মাদের মত নৃত্যময়, কোথাও বা ভাগবত শ্রবণে 
একাগ্র অন্তরে নীরবে ধ্যানস্থ যোগীর মৃত উপবিষ্ট, ইত্যাদি শানাপ্রাকার ভাব 
দর্শন করিয়া তীর্ঘযাত্রীর চিত্ত ক্ষণকালের জন্ত বিষয়ের ছব্বিসত 
বিশ্বৃত হয়। 

পর্বশান্ত্র অধ্য়নে সারাজীবন অভিবাছিত করিলে ঘে জ্ঞান লাভ 
শা করা যায়, একটীমান্র সাধুদর্শনে তাঙার দশগুণ ভ্ঞানের উদয় তয়। 
প্রচলিত প্রথার অস্কীসরণে ধশ্মাচরণ করিয়! দীর্ঘকাঁলে যে অধিকার না 
জন্মে, ছুই চার্িদিন সাধুসঙ্গ করিলে ভাহা জন্মিয়া থাকে । সাধুপলে 
অথভ্রমণ করিলে তীর্থের বিশেষত্ব সহজে এবং স্বল্প সময়ে অনুভব 
করা যায়। সাধুসেবায় চিত্তের প্রষন্নত৷ জন্মে, ভগধন্তক্তির উদয় হয়, 
এবং সংসার কলছের নিবৃত্তি হয় । তীর্থে যাইয়া সাধুসঙ্গে একব্রবাসে 
যে আনন্দ অন্ুতব করা যায়, তাহার স্থতি দীর্ঘকাল অন্তরে জাগ্রত 
থাকিয়। শাস্তিদান করিফা থাকে । হ্তরাং তীর্থ পর্যটনে ষে পরমা, 
শন্ব লাভ কর যায় ও অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় একথ! কাহারে! 
অস্বীকার করিবার অধিকার নাই। 

ঘাহার৷ তীর্থে যাইয়া সাধুদর্শনে বঞ্চিত হয় সাধু সেবায় বিষ 
থাকে এবং সাধুর উপদেশ অদ্বেষণ না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে 
তাহাদের তীর্থন্নান হন্তিঙ্ানের মত, তাহাদের ভীর্থপর্যটন মর্কটের 
গ্রাম প্রদক্ষিণের মত। তাহার! ক্ষ্য্গীন নাবিকের মত সমুদ্র ভ্রমণের 





ব্রণা 
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কষ্টই মাত্র স্থ করে। ভাঁহার! অমুতকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হইয়া বাঁলুকায় 
ন্নান করে এবং আপনার বনুকষ্টে উপার্জিত অর্থ উন্মত্বের মত জঙ্গলের 
মধো নিক্ষেপ করে। 

স্বস্পান্নেত্র ভ্িভ্ভীম্বিশ্ষ ।- শ্মশান সাধনায় বিভীষিক। 
বি্ব উৎপাদন করে। ভূত প্রেত আসিয়া সাধককে ভয় প্রদর্শন করে। 
কত ব্যান ভন্লুকে গ্রাস করিতে সম্মুখে উপস্থিত হয়। কখনো কত 
মনোহরা। বমণীমুত্তি,। মনোরম ভোগসমূভ সম্মুখে ধরিয়া সাধককে বিপখ- 
গামী করিতে চেষ্টা করে। শ্মশান সাধনায় তাই বীরত্বের প্রয়োজন 
হয়। ভাই শ্াশান সাধককে বীরসাধক বধলিমা থাকে । বস্তভঃ সাধন 
ষে বীরের কার্ধ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

সংগ্রামজমী বীর অপেক্ষা শ্বশানজমী সাধকের শক্তি ও প্র।তভা 
অনেক অধিক | সিদ্ধের ত তুলনাই নাই । সংগ্রাম জয়ী বীর প্রতিষবন্্ী 
নুপতিকে পরা!জত করিয়া ভাভার সম্পত্তি উপভোগ করে, আর শ্মশীন- 
সাধনায় সিদ্ধবীর ম্বরাট সম্রাট জগন্নাথকে বশীতুত করিয়া পরম শাস্তি- 
লোকে চিরস্থির রাজত্ব লাভ করে। 

সাহাব শাম শ্যাম *হঙ্ভাবে বিচার করিলে এই 
শ্মশান সাধনা পব্বন্র বিরাঁজিত। যে কোন স্থানেই সাধনা করিতে 
উপবেশন কর: সর্বত্রই আসনকে শ্মশানের মত করিতে হইবে! যেস্থানে 
উপসর্থ নাই, সংসারের কোলাহল নাই, এবং মাঁয়। মমতার আকর্ষণ 
নাই, ভাহারই নাম শ্মশান । অথবা যে স্থানে দণ্ডায়মান হইলে জগতের 
নশ্বরত্ব স্বভাবতঃ মনের মধ্যে জাগ্রত হয়, বৈর।গ্ের বিষাদ অস্তঃ- 
করণকে অবসন্ন করে, আপন মরণের কথ! স্থতিপথে উদ্দিত, হইয়। 
বন্ধুঙজলের মমভাপাঁশ ছেদন করিতে খরম্তভ করে এবং অজ্তীত জীবনের 
অসৎ কম্মাবলী স্মরণ করাইয়া পরকালের ভাবন! সম্মথে ধরিয়া শরীরকে 





মাধ, ১৩৩৫ ] ভ্রম ১৯৯ 








রোমাঞ্চিত করে ভাহারই নাম শ্বশান। এইকপ স্থানই সাধনার 
স্থান, এবং এইরূপ স্থানে আসন পাতিলেই অনায়াসে একাগ্র অন্তরে 
সাধনা করিতে সমর্থ হওয়া যায়। যিনি সাধনা! করিতে উপবেশন 
করিবেন তাহার আসন যদি ৈরাগাজনক না হয় যদি শ্াশানের মত মন, 
প্রাণ উদ্াস্কারী না ভয়, সাধনায় সিদ্ধিলাভ তাহার পক্ষে স্থকঠন 
যেস্কীনে বসিলে, পুত্রপরিজনের কোলাহল-শুরঙ্গ চিত্তকে অভিঘাত করে, 
ধন সম্পত্তির বিনিময়বার্তী কর্ণকে বাখিত করে, মমভার চিত্র নয়নপগে 
পতিত হইয়া ভগবদৃষ্টি রোধ করে এবং সংসার বাসনায়, ভগবানের চরপ- 
কমলে ধানস্থ মন জলৌকার মত সন্কুচিত € প্রসারিত হইয়া গঙ্িশীল হ, 
সেস্কানে সাধন হয় না। 

আসনের সঙ্গে সাধনার অত্যান্ত নিকট সন্বপ্ধ। আসন চঞ্চল হইলে মন 
নিশ্চয়ই চঞ্চল হইবে । তাই ভত্বদশীগণ নির্জন, সব্ধপ্রকার প্রলোভনশুন্ত 
স্থানে সাধনার জন্তে আপন নিশ্মীণ করেন। 

ক্রমশঃ 


জম 
স্থনীল বারিধি রয় নীরবে পড়িয়া, 
পাতিয়! বিশাল বঙ্ষঃ আপনার মনে; 
সে বারিধি বঙ্ষঃ হ'ডে জনম লভিয়া, 
নাচে কিন্তু উন্মমালা ভীম গরজনে । 


শট শা শাদা শিশাশাশশীদিপাশী 
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* প্রবন্ধটা সুদীর্ঘ, আমরা একটু একটু করিয়া প্রকাশ করিব, পরি- 
ব্রাজক্ মহাশয়ের নিজ অভিজ্ঞভায় প্রবন্ধটী লেখা, কাজেই আঁশা করি 
ইহার যধ্যে পাঠক গণ অনেক নিগৃঢ়তত্ব জানিতে পারিবেন । (ভঃ সঃ) 


সি ভক্তি [২৭শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সখ্য! 


- _ সারার” কাল 


কার বক্ষ: হতে ভার হয়েছে উস্তুব, 

কে ভারে বুকের মাঝে রাখিয়াছে ধরি ; 
আত্হাঁর1 হককে গিয়ে ভূলি সেই সব, 

ফুলে উঠে অতঙ্কারে গরজন করি । 
আশ্রয় ছাড়িয়া! আসি পড়ে বেলাভূমে, 

ভীমরোলে গরজিরা মাঁতি অতঙ্কারে । 
আছাড়ি আছাড়ি কন্ত পড়ি তটভুমে, 

তারপর নিঞ্জ ভ্রম বুঝিতে সে পারে। 
শথন সে উদ্দাম গতি নাভি রয়, 

আঁচ]ক] হইয়া যেন কত সস্কুচিত, 
বারিধির বুকে এসে মুখটী লুকাঁয় ; 

মুখে শুধু ফেন পুগ্ তয় উদগীরিত | 
তেমনি এ ভবতলে অজ্ঞান মানব, 

মত্ত হঃয়ে অহঙ্কারে কত যেকি করে; 
অহঙ্কারে মোহঘোরে ভুলে যায় নব, 

খআপনারে কত বড় ভাবে সে অন্তরে। 








তানেক আঘাঁঙ ভবে পাঁয় সে যখন, 

তখন তাঁহার মনে জ্ঞানোদয় হয়। 
আপনার যত ভ্রম বোঝে সে তখন, 

কাতরে তোমার পর্দে আশ্রদ্ সেল্মু। 


প্রভু হে।--তোম। ছাঁড়। কিছু নাহি হয় যে সম্ভব! 
ভ্রমেতেই এইটুকু বোঝে না--মাঁনব !! 
শন্সিংহদেষ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


বৈষ্ণর ধাম্মর অবন্থ। 
( ভবঘুরের দপ্তর হহতে শ্রাণ্ত। ) 

ূ [ ৫] 

হতিপুবের আমি গুরুবংশ পিশ্রুত হওয়ায় নিরশ্রেণ একটু গবি্বি্ 
হইগা পড়িয়াছিল এক 1 বলিয়াছি সেটা আর একটু খোলস! করি 
বালব। হিন্দু সমাজ নানা শৰায় বিভঙ্ত, এবং প্রত্যেক শাখাই নিজ নিজ 
সাম্প্রদায়িক সাধু, শাস্ত্র ও গুরুর উপর্দেশে চালিভ হইয়া থাকে | এই 
শাখাগুলির মধ্যে যতই অসাখঞ্জন্ত দেখা যাউক না কেন, গুরু করণ, গুরু 
উপদেশ পাঞ্ন, গুরুম ছাঁনুসরণ ইভা ক্ষোন শাখার সভিত কোন শাখার 
অসামঞ্জত্য দেশা যায় না। গুরু গেমুল ইহ! সকল শান্ম এবং সকল 
সম্প্রদায় একবাকো স্বাকার করিয়া থাকেন। গুরুকে বাদ দিয়া কোন 
সাধন করিয়াইযে সিদ্ধিপাভ করিতে পারা যায় না, গুরুই যে সকল সাধন 
ভজনের মূল ভিত্তি একথা সর্ববাঁদী সম্ম্ | 

ভয়ত_-তয়নভ কেন স্মলেকে বলিয়াও থাকেন যে, অনাদ্দিনিধন 
ভগবানের উপাসনায় একজন মন্ুষা ম্ধাবস্তী থাকিবে কেন? 

একথা ধাভার! বলেন তীভাঁর1 প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদি আলোচনার 
অবসর পান কিন! জানিনা কিন্তু যদি সামান্ত সামান্ত লৌকিক ব্যাপার 
লক্ষা করিয়া! দেখেন ভাঁভা হইলে৭ এভাবের সন্দেহ মনে আসিতে পারেনা। 
হাক্‌, ধাহারা একথা বঙ্গেন তাহাদের দোজাম্বজি বোঝা উচিত যে, বখন 
গুরুকরণ প্রথ|! বরাবর চলিয়া আসিতেছে ভখন অবশাই ইহার মধ্যে 
কোন হুক্গতত্ব নিহীত মআছেই। সমাজে যে কোন প্রথ! প্রতিষ্ঠিত হয় 
তাহার লে উদ্দেশ্য ভালই থাকে । তবে আমাণের বাবার দ্বোষে হয়ত 


হ 
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অনেক সময় অনেক 'গোলমাল হইয়া যায়, সেজন্ত সুলের দোষ দেওয়! 
যায়না । মনে করুন কোন গৃহের ২জন পোষ্য আছে কিন্তু তাহার 
সংসারে একজনে রুন্ধন করে আর সঙ্লে খায়। হয়ত আপনি বলিবেন, বাঁঃ 
একজন কষ্টকরিয়া রা'ধিবে আর সকলে বসিয়া বণসয়া খাহবে তাহা হইবেন । 
কিন্তু ভাবিয়া দেখুন যদি পরিবারস্থ নকলকেই স্বতন্ত্র ভাবে আপন আঁপন 
রন্ধন করিতে হম তাহা হইলে স্মন্ত কাজ কম্মের অবকাশ থাকে কোথা 
হইতে। যদিও আবকাশ থাকে ভবে রন্ধন ভোজন স্ুচারুরূপে সম্পর 
হয়না । এটী যেমন একটি সংসরের শৃঙ্খল! রক্ষণের বাবস্তা, সেইব্প 
সমাজের কোন মহৎ উদ্দোশ্তেহছ গুকুপদবী স্থাপিত হইয়াছে । একথা 
অস্বীকার করিয়। নিজ মভ স্থাপনের প্রগাস বাঁভুলভা মাতর। 

শান্ত্রান্ুশীলন ও ইঈ সাঁধনাহ্বার। তত্বজ্ঞানের উদয় হয় একথা বোধ হয় 
কেন অন্বীকার করিবেন না। জ্মাবার ধন্মের সকল তত্ব অবগত হওয়াও 
সকলের সাধ্যামত্ব নভে, কারণ সংসারে আমরা সাধারণতঃ দোধতে পা 
মানুষের প্রথম চেষ্ট! অন্ন, দ্বিতীয় চেষ্টা ধশ্ম । যাহারা অন্রের চিত্ত অধিক 
করে তাহাকেহ শাস্ত্র ব্ধজীব বলিয়াছেন) আর যাক্কাঁরা! ধন্মের চিস্ত। অধিক 
করে ভাভারাহ্থ মুমুক্ষু বলিয়া কথিন্চ হয় । সাধারণভঃ বদ্ধ জীব ধণ্মপথে 
সম্পূর্ণরূপে জীবন উৎসর্গ করিডে পারে না। তাই সংসারে সাধারণতঃ 
সুক্ত ব| সুমুক্ষু জীবের সংখা| ধিক দৃষ্ট য় না। যদিও মুমুক্ষু ছ'চারজন 
পাওয়া ষাঁৎ কিন্তু মুক্ত অভ সুদ্রল্ভি। মুক্তজন সংসারের অভীত। সংলারা 
সাধারণতঃ বরং ধন্মচিস্তা না করিয়া কোন রকমে থাকে কিন্তু অশ্রাচস্ত। 
বিরচিত ইয়া থাকা ভাহার পক্ষে দুঃসাধ্য । তাঁরপর ধন্মের তত্ব সম্ক 
উপলব্ধি করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সহজ সাধ্য নহে । উহ্থানে 
প্রভূত শান্ত্রান্ুশীলন, গুরুকূপা ও নিরবস্ছিবর নিবিষ্ট সাধন আবশ্যক হয় । 
কেবল ভোতা পাখীর মত শাস্ত্র যুখস্ত করিয়া বা সেচ্ছাচারীভাবে সাধন 
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করিলে ভয় না, উভয় বলেরই তুলা রূপ প্রয়োজন। পাগুত্য হীন সাধক 
উপযুক্ত গুরুর উপদ্েশে আম্মজ্ঞান লাঁভ করিয়া নিজে কৃভার্থ হইতে 
পারেন বটে কিন্তু অপরের সংশয় ছেদন করিয়া তাভাকে ধন্মপথে আনিবার 
শক্তি হয় না, এইজন্যই উভয় বল সম্পন্ন ব্যক্তিকে স্ব স্ব শাখায় গুরুপদ্ 
দেওয়া হইয়া! থাকে । 

বশপরম্পরা গুরুগণ যাহাতে গুরুপদবীর যোগ্যতা লাভ করিতে 
পাবেন সমাজে তাভার৪ গ্ুব্যবস্থ। নির্ধারিত আছে। প্ুঃখের বি্ষিয় 
আমরা তাহ। পালন করি না। বাবস্থা আছে গৃহস্থ অর্থ উপাজ্জীন করিকা 
গুরুগণের অন্ুচিন্তা দুর করিবেন, আর গুরুগণ নিজ লিজ শিষ্যের ভক্তিদত্ত 
অর্থে নিশ্চিন্ত হইয়া বিষ্ঠা উপার্জন, শান্তানশীলন ও ধন্মশান্ত্রের সার আকষণু 
পুৰ্ধক সাধনবল সঞ্চয় করিয়। সেহ তত্বজ্ঞান-সাধনোখ বিশ্বাস গৃভস্থ শিষোর 
মধ্যে প্রচার করিয়া শিষ্ক্ে সাধ্যসাধনতত্বের শ্ুগম উপদেশ প্রদান 
করিবেন। এদিকে গুহস্তগণকেও আত্মসংষমী * শ্রদ্ধাশীল হইয়া বিশ্বাস 
সভকারে অ'পনাপন গুরুমুখে শান্সসার সাধনলন্ক উপাসনা ৪ তত্ব অবগত 
তইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইত হইবে। ইগাই প্রাচীন গুরুশিষ্য পরম্পর! 
স্থনিয়ম। পাঠকগণ ! বলুন দেখি 'এখন সমাজে এ ভাবের নিয়ম প্রচলিত 
দেখিতে পাঁন কি? কন্ত যতদিন সমাজে এই সকল স্ুীনয়ম বলবান 
গ বর্তমান ছিণ ততর্দিন সমাজ ধন্ম গু অর্থবল সম্পন্ন দকল ম্থখের আকর 
ছিল। আমাদের ছূর্ভাগ্য বশভ: যেমন যেমন এই সকল স্থনিয়মের 
বিপধ্যয় ঘটিতে লাগিল সুখের সাগর নিরাপদ হিন্দু সমাজ তেমান জেমাণ 
গুখাহয়। মরুভীমতে পরিণত হইতে লাগিল। 

এইখানে আবার একজনের ঘাড়ে দোষ নাচাপাইলে এ সমস্তার 
মীমাংসা হয় না। এখন এই অধঃপতনের কারণ স্বক্ষপে কাহাকে দাড় 
করাঁন বায় সেইটাই ভাবিবার কথা। একটু নিখিষ্টচিত্তে কোনরূপ 
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পক্ষশাতিত্ব না করিয়া ভাঁবিলে শিষ্যদের দোষ অপেক্ষা গুরুদের দোষটাই 
যেন হৃদয়ে বেশী জাগা উঠে। কেন তাহাই বলিব। অবশ্ত আমার এই 
রূপ মনে হয়, হয় আমার ভূলও হইতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে যে সকল 
যুক্তি আছে তাঁহ। ধীর ভাবে মাগে শোনা দরকার ভারপর যাহার মাহা 
কিছু বক্তব্য থাকে বলুন। 

হিন্দুর শান্সান্ুসারে গুরু মনুষ্য নতেন ! হিন্দু গুরুকে উপাস্ত দেবতার 
সমান জানিত এবং সেইভাবে সমাঁন পুজ! করিত, সম্ম(ন দিত) এখনও 
সমাজে গুরুর গেবতুল্য সমাদর দৃষ্টিগোচর হয়। 

সিদ্ধে সাধাতৃল্যতা প্রাপ্তই সিদ্ধি) গুরু সিদ্ধ বলিয়াই গুরুকে ইষ্টতুল্য 
জ্ঞান করিবার বাবস্থা শান্স দিচাছেন। তাহ! হইলে সহন্সেই বোঝ! ষায় 
যে, অসিদ্ধ ব্যজির গুক্রপদ্দবীতে অভিহীশ ভষ্টবার অধিকার নাং । তবে 
যেনিজে অসিদ্ধ হইয়া গুরু পদবীতে বদিতে খাওয়! অজ্ঞান মুলক 
অনধিকাঁরে অধিকার বা হঠকারিত1 একথা কে অন্বীকার করিত? কুল. 
কমাগভ ব্যবধান বিবেচনায় নিজে অনুপযুক্ত হইয়াও উপযুক্তের স্তায় কার্য 
করিতে যাইয়া, এক অন্ধ যেমন ক্মপর অন্ধকে পথ দেখাইতে গি্া, উভয়ে 
কৃপেভে পতিত €য়, সেইরূপ নয় কি? যেমান সিদ্ধবাক্তি তৃণতুল জ্ঞান 
করেন সেই দেব-গৌরব সাধনহীন প্রাকৃত স্বভাববিশিষ্ট ব্ক্তি ধারণ করিজ্ে 
চান কি বলিস! ভাহ! আমরা বুঝিতে পারি না । উপযুক্ধ পরিপাক শক্তি ন! 
থাকিজে কি গুরুপান্ড থান্ত দ্রব্য জীণ হয়? বরংক্োর করিয়। খাইলে 
কঠিন ব্যাধিই ভইয়। পড়ে। শান্ত্রো্ত সমাচরিত গুরুগৌরবের পরিণামফল 
অহথ। অপবাবহার নিবন্ধন এখন বিষম হইয়া পড়িয়াছে। সম্মানের 
লোতে বিমোহিত হইয়া গুরুবংশধরগণ নিতান্ত অপরিণামদরশী হুইয়। 
ক্রমশঃ বিস্ভার অনাদর করিয়। বিঙাসিতার আোতে গ। তালাইয়। 
দিয়াছেন তাহাতে ফল হইয়াছে এই যে, যাহার গৌরবে গৌরব ছিল 
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সেই সাধন, সেই শীস্ত্রান্থশীলনাদি তৃণের ম্ছ ভাসিয়া গিয়াছে । থাকিবার 
মধো আছে কেবঙ্গ পুর্বপুরুষগণের কাঁটদষ্ট জীর্পাতি (মন্্ লেখ কাগঞ্স) 
আর ভিলকমালা ও মনোযোগশূন্ধ দায়সারা লোক দেখান আহিকপৃজা। 
পাঠকগপ, তয় নাউ এ কিন্তু আমি বর্তমান সময়ের কোন সম্প্রদায় 
বিশেষ বা বাক্তিবিশেষকে লক্ষ করিয়া এ সকল কথা বঙ্গিতেছি 
না। আপনারা ্মান্বস্ক হউন, আমি ধারে ধীরে আলোচনা করিতে 
করিতে বর্তমান সময় পর্যান্ত আদি এইরূপই আশা আচে । আমি 
যখনকাঁর কথা ঝলিতেছি ভন এইভাবে খরুগণ বিস্তাশৃন্ত, সাধনভীন, 
মন্ধসার পমুখভাগবতী” পরায়ণ, ক্বেলে আত্মভরপপটু হইয়া! বার্ষিক 
আদায়েই ভৎপর ছিজেন। শিষ্োরাও সকল বুঝিয়া ক্রমে হাত সঙ্কোচ 
করিলেন। তখন আর চলে না, অগতা] গুরুবংশধরেহা কেহব! চাকুরী, 
একক বা বালসাবাঁশিজা প্রভূত আরস্ত করিলেন । ক্রমে ধন্মসমাজ্জ গুরু 
ৰংশধরগণ ত্বার। অবনভিরদিকেক্ট অগ্রুপর ভহতে চাঙ্গল। 

সম্ধদম় চিশ্তাশীল পাঠিকগণ 1 এখন বলুন দেখি এ দোষটা যে 
উপ্র তইডে উৎপত্তি হইয়াছে জাহা অস্বীকার করি কেমন কিক ? 
গুণবানে প্রীতি যেমন স্বাভাবিক, গুণহীনে অনাদরও ভেখনি স্বাতা- 
বিক | এখন৪ সমাজ যে এন্ড বিহুত হইয়াছে তথাপি প্ররূত সাধুর 
কনাদর কর্রিতে সমর্থ হয় কদজনে? গুরুগণ যদ প্রকৃত 
গুকুপদবীর যোগাগুণে বলবান থাকিভেন ভবে কার সাধা তাহাদের 
অনাদর করে । কিন্তু তাহাদের সেডেজ কোথায়? তাহারা বিগ্থা 
শিশিবেন ন!, সাধনবল সঞ্চয় করিবেন না, কেবল পাঁতিতে লেখা 
মন্ত্র কাণে ফুঁক্য়া বংশের গৌরব দেখাইয়া যোলআনা মহিমাটুকুর 
দাবী করিবেন, ইহাতে লোকের শ্রদ্ধা বা ভক্তি থাকিবে কেন? শ্রদ্ধ 
বা ভক্তি কি কষ্ট কল্পণা করিয়া হয়? উহা স্বভাবতঃ গুণ-পক্ষপাতী। 
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পাঠকগণ শুনিলে অবাক হঠবেন এখন পর্য্যস্তও নেক স্থানে 
দলিলে বা চৌকিদাঁরী কাগজে কঙকগুলি লোকের ব্যবসা প্ঠাকুরালী” 
বলিয়া লেখা হম । বলা বাহুলা ইভা গুকুগিরির নামাস্তর । আপনারা 








বিচার করিয়া বলুন দেখি যাঁভ! এক সময় ভাঁক্তর দান ছিল, ভাঁহ। 
যে এখন ব্যবসা পাঁরণত হইয়াছে ইহা কি অধঃপতনের কথা 
নহে? 

এঁখাশগন নিজ নিজ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সকলের পুজা! পাইতে 
লাগলেন, নানাশাস্ত্রে তাহাদের উচ্চমভিম] কীর্তিত হইল । ক্রমে তাহাদের 
বংশধরগণ খিলা।সশার মোঠে ব্রাঙ্গাণাচিত গুণে অনাদর করি 
শাহ়োক্ত ব্রাঙ্গণ মাহমাটুকুর ষোল মানা দাবী করিয়া বলিলেন! 
সদাচার রক্ষার জন্ত কোৌলিনা প্রগ! স্থাপিত হইছা নব্ধাকুললক্ষণের 
বিধ হর্ন । কিন্তু কুলিন সম্ভানগণ একধামাত্র স্থলক্ষণের উত্তরাধিকারী 
না হহয়। শত শঙ অনাচার করিয়9 পৈঞ্িক কুলমর্যাদার ষোল 
আনা দা্বাদার হইয়া বাদল । আমার মনে হয় হিন্দুসাজে গুণগত 
মধাদা যে রুমে বংশগন্ছ হইয়া পড়ে হগাহ সমস্ত অবনির মূুল। 
এখন পর্যন্ত যাহা দেখিভেছি ইহার পর ভমুত ডাক্তীরের ছেলেকে 
ডাক্তার বা হাকিম উকিলের ছেলেকে হাকিম উাঁকল না বলিলে 
মানহানি উপাস্থড হইবে। আমার এসকল কথায় কেহ যেন মনে 
করিবেন না যে, আমি এই সঙ্গদ মহছ্ংশের গৌরব বিদ্বেষী । আমি 
্ৰাভাদের শত শত অনাচার অত্যাচার দেখিয়া9 অবনত মন্তকে তাহাদের 
গৌরব স্বীকার করিব। কিন্তু কর্তব্য পরান্ুখতার জন্ত উচিত 
সমালোচনা! করিতে ভয় পাইব কেন? তাহার! যদি নিজ নিজ বংশ- 
গৌরব রক্ষা করিতে যত্রশীল হন, তাহাতে আমাদের আনন্দ হইবে। 
আর আমাদের এই সমীলোচনাও সার্থক মনে করিব। 
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আলোচনাক্ষেত্রে একটু একটু করিয়া মামি আমার বক্তব্য 
বিষয় হইতে অনেকট।! দূরে মাসিমা পাড়ম্াহি । টৈষ্ঞবদন্মের অবস্থা 
আলোচনা করাই আমার উদ্দে্ ৷ প্রসগ রুমে ছ'একটা কথা বলিয়াছি 
রাগ করিবার ইভাতে কিছুই নাই । মমি যাভা বললাম সভা কি না 
ধারভাবে আলোচনা শরিয়া দেখবেন, বে 

“মনুষ্যা নাং স্বরূপ কথনং শিন্দা? দেবানাং শ্বরূপকথনং স্তিঃ ৮ 
এই ঠিবাংব যদি ক্তে নিন্দা ব'লমা ধরিয়া লন, তাহা হইলে আম নাঁচার। 
ক্রেমশ: 





বিশ্ব-ভিতে অন্ধপ্রেম 
( শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 1) 

মানুষের শ্থ কি এবং কিরূপে তাভা লভ্য? এ কথার বোধ 
হয় নর্ববাদী সম্মত উত্তর এই যে, মনুষ্যত্ব স্থথ এবং মনুষ্যত্বের 
বিকাশেই তাঁভা লাভ করা যায়। এই মনুষ্যত্বের উন্মেষ আবার 
'কিরুপে হয়? কর্তব্পাঁলনেই মানুষের মন্তধ্যত্ব ঈন্মেষিত ভইয়1 থাকে । 

কর্তণাপালনই মানুষের ধন্ম। তাই দেখিতে পাই, কর্তব্াপানরূপ 
মানবধশ্মের উপর মানুষের একটা ম্বাভাবক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। 
যেখানে ঙাহার অভাব দেখিব, বুঝিতে হইবে, সেখানে মানব ন্বদয়ে 
জন্বাভাবিক আবস্থ। ঘটয়াছে। কর্তব্পালনে গু্ধাসীনা যথার্থ শানৰ- 
হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কখনই হইতে পারে না। কারণ ভাহাহইলে 
মানুষ ৭ পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। যেহ্তে পশ্তর স্বাভাবিক 
কর্তবাজ্ঞান নাই এবং কর্তবাপালনে প্রবৃত্তিও তাহার নাই। কিন্তু 
মানুষের আছে । এই গুণেই মানুষ-_মানুব; আর এই গুণের অভাবেই 
পণ্ড_-পশু। 

পণ্ড-পক্ষী কাঁট-পতঙ্গার্দি মানবের প্রাণীগুলি এই ধরাপৃষ্টে বিচরণ 
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করিয়া বেড়ায়। কোন কর্তব্যান্তব্যের ধার অবশ্যই তাভারা ধারে না। 
ক্ষধা হইলেই খায়, নিদ্1! আদিলেই শঘ্ন করে, এই পর্যাস্ত। মুখ 
বা দুঃখের একট! অনুভূতি ভাভাদের9 অন্তরে আছে বটে, কিন্তু তাহাও 
"আছে এ পর্যাস্ত। ভা ছাড়া আর কিছই ভাভারা জানে না। 

কিন্তু মানুষ তাহা কখনই নহে । মানুষের জন্ম ও জীবন কখনই 
পদ্ধ-পন্ষীর ভজন্মজাবনের এক পর্যায়ে ফেলিভে পারা! যাইবে না। 
মানব ও মানবেতর প্রানীর মধো পার্থকোর কথ! বলিতে হইসে, এক 
কথায় ইভা বলিলে যথেট হইবে যে, মানবের, পর্_কর্তব্যজান এবং 
মানবেজর প্রানীর ধম, _কর্তব্যজ্ঞা নভীনতা | 

মানুষের এই কর্তব্যজ্ঞান আবার সর্বকাঁলে এবং সর্বাবস্থায় একই- 
রূপ থাকে না। সমর এবং অবস্থাবিশেষে মানুষের এই একান্ত 
এবং স্বাভাবিক মানবধন্মের উৎকর্ষাপকর্ষ ঘটিয়া থাক । ভবে একথ। 
সভা যে, মন্্ষাজজীবন বলিতে আ।মরা যাহা বুঝি, শাভা অবশ্ত এই 
স্বাভাবিক মানবধণ্মন প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত ভইয়। থাকে । কিন্তু ব্যক্তি- 
বিশেষের অন্তররাজ্যে অবস্থা এবং সময়বিশেষে এই মানবধ্মের 
প্রাবলা অব! দৌর্বলা যেমন ঘটিয়া থাকে--সানবজীবন ভাঙার এ 
স্বাতীবিক ধন্মপ্রভাবেই প্রভাবান্থি5ড এবং নিটশ্বিত হর বলিয়।,-_-সেই 
বাজির মনুষ্যত্ব তেমনি তখন এ মাঁনবধন্মের প্রাবলা অথবা দৌর্বলোর 
ভিসাবেই অধিকতর বিকশিত হয় অথব| বিলিন ভইয়া পড়ে। 

ফলকথ! কর্তব্যজ্ঞানই হুইল, মান্দষের ধন্ম এবং সেই কর্তবাপালনই 
মানুষের জীবন! কর্তব্জ্ঞানের এবং কর্তবাপালনম্পুভার অল্পভা 
অথবা আঁধিকা পইয়াই বাটি চিসাবেও প্রভোক মানুষের মনুষ্যত্ব পরিমাণ 
করিতে ভয়। মানুষরূপে জন্ম লাভ করিয়া একদিনেই কেহ মানুষ 
হইতে পারে না। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে বন্ধ সাধনার প্রয়োজন 
ভয়। প্রত্যেক মানুষের সন্থন্ধেই একথা বলিতে €ইবে যে, তাহার 
কর্তবাজ্ঞান যতই বদ্ধিত এবং কর্তবাপালনস্পৃহা যতই বলব্ী হইবে, 
ছাতার মনুষ্যত্বও ততই অধিকতর বিকশিভ হইতে থাকিবে । মানুষ 
বত “মানুষ” হতে থাকিবে, তাহার কর্তব্যের সীমাও ভন্তই অধিক- 
ভর বিস্তৃত তইতে থাকিবে । তখন ম্মার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গৃহকোণে 
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হাব থাকিয়া আপনার এবং আপনার স্্রী-পুত্র-কন্জার গ্রতি কর্তবা- 
পালন করিঘাই মানুষ তৃপ্ত থাকিতে পারিবে 71 শভথন গৃহ ছাড়া 
গ্রাম, গ্রাম ছাড়ি ক্রমশঃ দেশের কাজে মান্ুষেব কর্তবা আসিয়া 
পডিবে। তারপর আর অগ্রনর হইয়া মাশ্থষ সমগ্র জগতের জন্য 
আপনার কর্তবা বুঝিতে চাছিবে এবং অবশেষে নিশ্বেরভিতে আপনাকে 
চাপিয়া দিবে। মানুষের প্রাত বিধাতার ভাই [নদ্দেশ। 

বিধাতা সাধ করিয়। এই যে বিশ্ব স্ট্ি করিদাছেন এবং অফুরন্ত 
সৌন্দর্য দরিয়া এমন ভাবে যে ভাহাকে সাজাইয়াছেন, দে সৌন্দর্যোপ 
অনুভূতি শুদ্ধ মানুষের প্শরেই আঁছে। পক্ুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, স্থাবর" 
আজম, সর্ব চরাচরই তাভার সৌন্দর্য কৃষির উপাদান হইলেও, দে লৌন্দর্যোর 
অগভুতি এছ সকলের কাহার ভিতর তিনি দেন নাহ | পিয়াছেন-__ 
শুদ্ধ মানুষের অন্তরে । মানুষই বিশ্বরচ়িতার সৌন্দধা-স্থটির প্রধানতম 
ও শ্রেতম উপাদীন এবং এই সৌন্দর্যোর শন্ুভূতিও তিনি তাই শুদ্ধ 
মান্রষের অন্তরেহ দিযা রাখিগাছেন । মানুষকে লহইপাত তিনি এই বিশ্বের 
লীল।খেলা করিক্চেছেন, মানুষকেতে আবরি সে লীলা-মাভা আমা বুঝবার? শা্ত 
এবং সমদ দিয়াছেন । মানুষ যে কে এবং কত বড অথবা মনুষাত্তবের পরিপূর্ণ 
[বিক।শ যে কর । তা51 মানুষকেই বুঝাইবার খ্রান্ত তিনি আবার মানব 
সূর্তি ধারণ করিয়া ধরা হলে মানুষে মনো আবিদ্ভূতি হইয়া থাকেন। 
মানুষ ভগবানের বিশ্বন্টির যত, মানুষই ভগবানের বিশ্বপ/লনের আধার, 
মাশ্তষই ভগবানের বিশ্বধ্বংসের অন্ত । ক্টি-স্থিভিলয় তিনি মানষকে 
দিয়াই করিয়া থাকেন। তাছার ভাঙ্গাগড়া-রাৰা সকলেরই মুল উপলক্ষ 
আছে, মানুষ । যান্লুষই ভগবানের হাতের পুতুলের ম» বিশ্বস্থির সেই 
আদকাল হইত১৯ বিশ্বের কাজ কাঁরয়া য'হতেছে। কথাটা এই যে, 
ইঠভগবান যন্ত্রী, আর মানুষ তাঁর াঙের যন্ত্র মাক্র। 

তাহ হইলেই ভগবানের হ্যাট এই বিশ্বের কিভসাধনই যে মান্ষের 
কর্তব্য তাহাতে ত আর কোনই সন্দেহের অবসর মকর নাই। এই করবা 
মানুষকে বুঝিতে ভইবে এবং এট কর্তবাপালনে সচেষ্ট ভইতে হইবে । 
মানুষের প্রতি বিশ্ববিধাঙার ইহাই যে বিধান । এই বিধিনিদ্দিষ্ট বিধানের 
অন্ুবর্তী হইতে যে মানব যতটুকু পাঁরমাণে সমর্থ হইবে, আাভাঁর জীবনও 
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ভতখানি সার্থক হইবে । মানুষের মনুম্যস্তবের পরিপুর্ণ বিকাশহ যে বিশ্বের 


ভিতমাধনে আত্মনিয়োগ 1 বিশ্বত্মীর মহামহিমার মধো আপনার ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ স্বত্ব ডুবাইয়! দয়া এক্গ্ত ভবে তদীয় শমোঘ বিধানের অন্ধুবত্তী 
হওয়াই যে নানিপের কর্তব্য এবং এইখানেই যে মানবজীবনের সার্থকতা । 

'বুঝিলাম, কর্তবাজ্ঞান মানবমনের স্বাঙ]াবক ধন্ম এবং কর্তবাপালন 
মানবজীবনের একমাঁঞ ভিত্তি। এখন আমরা বুঝিতে 9াতি থে, মীনব- 
হাদয়ের এ স্বাভাবিক কত্তব্জ্ঞান কোন্‌ শঞ্চির বলে [নয়ন্িত হইয়া 
ষানবকে কর্তবাপ1লনে উদ্ধদ্ধ করে। বদি বল, এই কর্তবজ্ঞানহ ঘখন 
নাপণব স্বদদ্জের একটা শ্বাভাক বুভ্তি, তখন সেটজ্জানই স্ব মানুষকে 
কর্তবাপাল/ন গ্রণোদত কার! আবার কে করিতে আসবে । একথা 
স্বীকার করলেও তাহার উত্তরে মানাদের এইমাত্র ব্তবা যে, মানুষ ঘাঁদ 
শুদ্ধ কর্তবযর খাতিরেহ কর্দবাপালনে উদ্ধদ্ী হই, হাহা হুহলে তাঁডা 
সম্পূর্ণ এবং সব্বাঙনার হইত শা তাহাতে একটা অপুণতা রাতয়াহ 
হাহ কর্তব্যপ(লন মন্বজবনের একমাত্র তিত্তি হহলে্ গু ভবের 
কর্থবাপালনে আমরা মনষযত্বের সম্পুর্ণ বিকাশ দেখিবার আশ। কারতে 
পারি না। এইরূপ খাতিরে পড়িগা যে কর্তবাপালন, ভাঁহার নিতাকাল- 
ব্যাপী স্থাদিত্ব পন্ষশ্বেও প্রচুর সন্দেহের অবসর আছে এবং একপ 
কণ্তবোর সীমাও নিশ্চমহ দ্ধ প্রপ।রণা হইবার সম্ভাবনা নাতি। শুদ্ধ 
ও|নর প্রেপণাতেই যা মানবের কর্তব্য পরিচালিত হহত তবে তাহা 
মানবেতর প্রাণীসমুহের কর্তবাগুনির চেয়ে খানিকটা অগ্রসর হইলেও খুব 
বেশীদুর যাইতে পারত না । বাবহীরক জগাতএ আমরা নিভা দেখিতে 
পাই, খাতিরে পাড়য়। অথবা অনুরোধের বশে যে কার্য করা হয় তাহ! কি 
সর্ববাঙ্গনুপার হয়? না, তাহাতে শভেমন মাধূধা থাকে? দায়ে পড়িয়া যেটা 
কারতে হয়, কঠোর কর্তব্ের খুধ চাঠিয়া ৬য় বিরক্তিপুর্ণ অন্তুরে নয় ত 
ভীিবিহ্বল শুক্ষপ্রাণে কোনরকমে সেটা সারিয়। দিয়া দয় মুক্ত হয়া যায় 
মাত্র। সে কাধ্য সাধনে, না পাপুয়া যাও অন্তরে আনন; পা হন প্রাণে 
শাস্তি । যে কর্তব্পালন মানব জীবনের একমাঞ্জ ভিত্তি, অথবা সম্পূর্ণ 
মনুষ্যত্বের সুখময় অবস্থা, এরূপত্তাবে সেহ কর্তব্যপালন একটা আত্মবঞ্চন। 
ছাড়া আর কি বলিব? এরূপভাবে কর্তবাপালন করিয়। মানবাজ্মার তৃপ্তি 
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ও শান্তিলাভের সম্ভাবনা আছে কি? হোক্‌ ন।, মানবের সে কর্তব্য বিশ্বভিত 
সাধন! তাহাতে কি আসেযাছ। 

স্বীকাস কি, মানবেতর হানার কর্তবাজ্ঞান নাই এবং মানবের তাহ! 
আছে, কিন্তু শুদ্ধ এহ কঠোর জ্ঞানের কন্ুপ্রেরণাতেই দি মান্ুমের মন 
কর্তব্যপ।লনে পরিচালিত হই, ভাঁত। হইলে একদিন না একদিন তাভাকে 
ত্যক্ত-ধ4 হইয়া কর্তবোর সনু হইতে পলাহয়া আমিতে হত । সুতরাং 
মনুষ্যত্বের পুণীবস্থা ধটিবার সম্ভাবনা থাকি না এবং মানব্জীধন সববাঙ্গ- 
মৃন্দর_- এক কথায় সার্থক হইত না। 

ভবে উপাত কি 1 বাধবিঠিত বিশ্বতিভসাধন তবে কি মানবের দ্বারা 
সম্ভবপর নহে ? তাহার এই কর্তবাজ্জানটা কি ভবে একণাঁরেই নিরর্থক ? 
না, একবারেই নিরর্থক এমন কথা বলি না। এই কর্তগ্জ্ঞান আছে 
বাশয়াভ মানুমু বিশেষ অপর সঞ্চল '্রীণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ । মানুঘহ 
স্টির শেঠ জীব । তবে তাভার এই জ্ঞান সাথক ভদ্র ৬খনই, যখন তাহা 
প্রেমে গিয়া আজ্মসমর্পণ করে । যে জ্ঞানবলে মানুষ অপর মকল দাণীর 
চেয়ে শ্রে্ঠ বলিয়! স্বীকার কারিতেছ, সেই জ্ঞানই যে মানুষের সুখময় মনুষত্ 
বিকাশের একমাত্র উপকরণ ইহা কিন্তু স্বীকার করিতে পারি না। 

পুবেরহ বলছ, বিশ্বের হভসাধন মানবের কন্ব্য। কিন্তু মানবের 
এই কর্তণাজ্কান যদি প্রেমকে পৃরোভাগে লহয়া সেই বশ্বাহ তসাধনে 
অগ্রসর হয়, শ/হা ভঙ্গ সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে নতুবা ভাহার 
সিদ্ধিলাভের আশ সুর্দরপরাচত। অসম্ভব বলিভে পার। 

জ্ঞান উুষ্মান্। সে সমশ্তইহ দেখিতে পায়। তালমন্দ, স্ুবিধা- 
অন্ুবিধ। |বচার করিশে পারে। বুঝিয়া বুঝয়া ঠিপাব কিয়া ভালে 
ভালে পা ফেলে । একটী কাজও সে নিব্বিচারে করে না বা করিতে পারে 
না। প্রত্যেক বিষয়ের খুটানাটী সে তন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখে। 
প্রাত কারের ক্রুটী বিচ্যুতি সুক্্স এবং স্ৃতীক্ষ দৃষিতে ধারয়া ফেলে। 
তাহার বিচার করিবার নৈপুণ্য আছে, বিবেচনা করিবার শক্তি আছে; 
সেইজন্ত বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ই সে আপন বিচার বিবেচনা ভাল করিয়া 
বৃঝিয়া লয়। ভাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পাঁয়। স্বকীর বব্চনার 
বাঞিরে ভাহ সে একপদও অগ্রদর হয় না তাহার বিবেচনার বাহিরে সে 
আর কিছুকেই আমল দিতে চায় না। 


২১২ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখা। 








কিন্ত প্রেম অন্ধ । শুধু অন্ধ নয়। বিচার ও বিব্চেনার কোন ধার 
সেধারে না। সে এককূপ পাগল। সেইজন্ত যাহ1 তাহার আকাজিক্ষিত, 
যাঙ্াকে সেপাইতে চায়; তাহ।কে পাহবার জন্তহ আত্মহ1র1। বাঞ্চভকে 
পাইধার জঙ্গ মে আপনর সব্বস্ব হাগ করিতে পরে। বাঞ্ছিতের নিঞ্ট 
সে আপনাকে বলি দমে পারে বেহেড় সে অন্ধ--সে পাগল, দে খিঠার 
[বিবেচনার অতীত । কিন্ত জ্ঞান তাঠ| পারে না। যেহেতু সে বিচার 
বিবেচনার আধীন। জ্ঞান চার ব্চার বিবেচনার শর্গি লইহা নিজের- 
নি কারয়া লহয়াছে, মানুষের মাগায । আর প্রেম-বিচার বিব্েন! 
শক্ত হীন মন্ধ প্রেম ভাহার আাসনখানি পাতভিধাছে, মানুষের দয় 
মধ্যে । 

ভান ধাঁং বিশ্বভিভসাধন করিতে বিবেচনা করিয়া । বুঝিয়। বাঝন 
ভিসাব করিমা সঙ দৃষ্টিতে চীরিপিকের সুবিধা অসুবিধা দেখিতে দেশিতে ফে 
খঅত্যসর তয় ন্বধ। বোঝে ভ খুব দ্রুত অগ্রসর ভয়ু বটে, কিন্তু শম্ুুবিধা 
,দখিলেই আবার পিছাইয়! পড়ে! ভাই মনে হয়ু, বিশ্বহিজসাধন কর্তবা 
বালয়। জানপেঞ্ একাকা জ্ঞান শেষ পধাস্ত সে কর্তব্য পালন করিয়! 
উঠিতে পারিবে কি দা তাহাতে অংশ্য5 সনেহ পাতয়াছে। কিছু প্রেম 
কোন দিকে চাহয়া দেখিজে জানে 21 যেখানে সে যাইতে চায়, যাঁকে 
সে পাইতে চাও; সেখানে ভাহার কাছে সে মাইবেই। তাই বলিতেছি 
এন্ঠ বুদ্ধিতুদ্ধিহীন পাগল যদ জ্ঞানের সঙ্গে থাকে, জাঁভা হইলে কিন্তু জ্ঞানের 
কর্ত পালন অসম্ভব নয়। পাগল যেমন করিঘাউ €উক জ্ঞানকে টানিয়া 
লহয়া গিয়া ভাগার কতব্য দেণ্তার পাগের আলে ভাভাকে ফোলয়। 'দবে। 
শাল ভাবয়। চস্তিদ ভাহাদ গন্তত। গথের সুবিধা অন্থুবিধ। বুঝিতে চাঠিলে 
কি হইবে, এশ পাগল যদ্দি ভার সঙ্গে থাকে, তাঁচা ভহলে সে যে ভাহাকে 
দে বুঝিবার অবসর দিকে না যঙ্চক্ষণ জ্ঞানের নির্দিষ্ট স্থানে তাহাকে 
পৌছাইয়! দিতে না পারিবে, শুতক্ষণ সে কিছুতেই ছাড়িবে না? বুদ্ধিগুদ্ধি 
লাই এবং বিচার-বিবেচলা কিছুহ সে করে না বটে, কিন্তু অন্ধের ক্ষমন্জা ষে 
অপীম। 

জ্ঞ।ন ডানে, বশ্বহছিতসাধন তাহার কর্তব্য । ইভাই তাহার গ্রাত 
বিধাতার নির্দেশ । এ কর্তব্য বড় কঠোর কিন্ধু কঠোঁর হইলেও ইহ! 


মাঘ, ১৩৩৫ ] বিশ্বঞিতে অন্ধপ্রেম ২১৩ 








পালন করিতেই হইবে। ইভা, বিধাভার নির্দেশ। ইহা যে তাহার 
আদেশ। ইহাই বুঝিয়া জ্ঞান চলিগ্লাছে। গে কর্তব্য পালনে ইহাভে 
তাহার আশন্দ নাই । কর্তবোর প্রস্তই ঘে কর্তা পালনে চলিগ্গাছে । শুষ্ক 
হৃদয়ে যজিন মুখে জ্ঞান চলিয়াছে, তাহার মাত কঠোর কর্তব্য দেবতার 
পুজোপকরণ মাথায় লইগা। ভাবনায় সে বিভোর হইয়াছে নানীরূপ 
সন্দেহ দোলায় তাহার হৃদয় অন্দোলত হইতেছে। একবার ভাবিতেছে 
পুজাপকরণ যথাযথ লইযাছি ত? দেখা £হাতে সম্থট হইবেন ত? যে 
পথ অবলম্বন করিয়াছি, এই পথেই কি শির স্থানে পৌছিতে পাঠিব? 
হম তো পথছুল হইয়।ছে ; ফিগিল! আবার অন্ত পথ ধরিা নবোগ্ভমে খুব 
দ্রুত কিছুদূর অগ্রসর হইল। আবার ভাবিডে বিল এইরূপে আশার 
আলোকরশ্মি সম্মে দেখিয়া কথন বা কিছুর ছুটিয়া যাইতেছে । আবার 
হরতে! বা কখনও টনরাগ্ঠের অন্ধকারে পথ ঠারাইগ আপন মনে ভাবিডেছে 
এ ভাবে সে কতদিনে যেন্জাপলার পির্ি্ট স্থানে পৌছিবে ডা কে বলিবে। 
এমন বিচার-বিবেচনা করিতে করিতে জ্ঞানের যে অনন্ত কাঁল কাটিয় 
ফাইবে ; তবে একা সে ফেমন করিছা এই বিশ্বহিতসাধন রূপ তাহার 
কর্তব্য দেবতার মহাঁপুজ। সার্থক করিবে ! 

কিন্তু পাগল প্রেম জ্ঞানের সঙ্গে থাকিলে, দে তাহাকে এমন ভাবে 
বসিয়া ভাবিতে দিবে না। পাগল ভাহাকে একবারে, টানিয়া লইয়া 
যাইবে। অন্ধের কাছে আশার আলোকের শিখাও নাই, নৈরাশ্রের 
ঘন্ধকারও নাই । আশা-টনরাশ্টের ধার সে ধারে না, ভাল মন্দের বিচারও 
সে করে না সুবিধ! অসুবিধা কিন্বা লাভ ক্ষতির হিগাবও সে দেখে না, 
স্থথ ছঃখের তোয়াকাও সে রাখে দা, সে চলিগাছে ত চলিযাছে বারণ কর 


শুনিবে না, বাধা দেও মানিবে না, অস্থবিধার কথা সহুঅবার বুঝাইতে 
যাও ভ্রুক্ষেপ করিবে না। 


২১৪ ভক্তি । ২৭শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখা 
টিটি টিউন টি 

জ্ঞানের কর্তব্য পূজার আয়োজন, আৰ প্রেমের কর্তব্য পূজার । ভাবটা 
একবাঁর তুলন৷। করিয়। দেখ, আয়োজন আর কি ছাই! পাগলের কোনই 
উদ্নেগ-আযো্ন নাই । পাগল দেখ বিরাম বিহীন ছুটিতেছে তাহার 
দেবর উদ্দোশ্য, দেখ দেখ, অঙ্গের দৌড় দেখ। অন্ধ আশে পাশে 
পশ্চাতে জোন দিকেই চাঁহিতেছে না,চাহিহা লে কি করিবে? সেয়ে কিছুই 
দেখিতে পাইবে না তাই সে [বরীমবিভীন ছুটিতেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে 
তাঁভার নির্দিষ্ট স্থানে না পৌছিতে পারিবে, ততক্ষণ আর থামিবে না । দেখ 
দেখ ভাহার অবস্থাটা একবার দেখ, আঘাত লাগ! পড়িয়া যাইতেছে, 
তবু কাস সাহাযা চাঁঙবে না । চাঁভিৰে কাভার কাছে? তাহার বাঞ্চিত 
ছাঁড়। আর ষে কেউ কোথাও আছে ঝা থাকিতে পারে, এ ধারণাই যে 
ভাঁভার নাষঈট ভাই সে পড়িয়! গিরা নিজেই উঠিেছ্ছে উঠিয়া আবার তেমনি 
ভুটিভেছে নঙ্েকে ৪ সে ঠারায়া ফোলিয়াঁছে । পর্দে কত কণ্টক বিদ্ধ 
হইতেছে, লক্ষা্ট নাত আবরত ছুটিভেছে। এমনই করিয়া তাহার দেবতার 
টরণতলে যখন সে আছডা*দ। পাড়বে তখন সে শুর কোখা£ যাবে না 
কিছুই চাঁহিবেনা। তখন তাহার করবা পালন শষ হইবে। 

বিশ্বতিভসাধন 'একমাত্র কর্তব্য তহলেও জ্ঞানর কর্তিবা পালন ও 
প্রেমের কর্তবা পাঁলনে এইরূপ পাথক্য রহিয়াছে । এই পার্থক্য দেখিয়া 
মরা এখন কি বুঝিব? বিশবহিতসাধনক্প মানবকর্তবা পালনে কে 
সমর্থ? মানবের মস্তিষ্কে অবস্থিত গ্রদাপগুচক্ষ জ্ঞান? না, মানবহীদহের 








অন্ধ গ্রাম? 
শুঁধিতেছে ধার 
আর যে সহিছে নারে মানে না আখিটা মোর 
বিরহ ভাহার । ঢালে অশ্রধার । 
প্রাণ মোর কাদিতেছে বুঝিব! নীরবে ভার 
করে হাহাকার ॥ শুধিতেছে ধার ॥ 


শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য । 


গ্রস্থ-সমালোচন! ও প্রাপ্ত স্বীকার | 


বানানের শাখা ও অস্থগ্পুহ্ধ। বি আহ মহারাজ 
বাহাদুর সার ৬নরেন্দ্রকুষ্ণ দেব, কে, সি, আই, ইর পুত্র যু শৈলেলকষঃ 
দেব প্রণা্ভ । ২৫নং শ্তামপুকুর ট্রাট শযুক্ত আরবিন্দকৃষ্ত দেন্র নিকট পাওয়া 
যায়, সা ১২ মাঞজ। 
রস্থথাঁন যে দইখানি শ্বতন্্র গ্রান্থুর সমষ্টি ভাভা প্রস্কের নামেই 
বোঝা যায়| প্রাথন শ্রন্থথালি রামায়ণের কণা | ই পাঠ করিতে 
করিভে গ্রন্থকারের উদ্ভম ও শাধ্যবসায়ের প্রশংসা! না করিয়া পারা ঘায় না ' 
নানাশাস্ত্র আলোৌডন করিয়া ত্রস্থ ক্র খুব ০ সভিভ রামায়ণসম্বদ্ধে 
বভ জ্ঞাতবা বিষয় অভি স্ন্দর ভাবে িপিবন্ধ করিয়াছেন । আঁর5 একসসি 
স্থবিধ! এই ষে, কোথা ভঙজ্জ কান পামাণ রি করা ততয়াছে আাভাও 
প্রভ্যক্টারই শ্ুচা দেওয়া হইয়াছে । স্বতরাত পাঠকগণ উচ্ করিলে আঅনা- 
মাসেহ মূ গ্রস্থের সভিচ উদ্ধৃ অংশ মিলাইরা দেখেছে পারেন । গ্রন্থথানি 
এভিহীদিক পদ্ধতি লেখা । গ্রস্থকাঁরও ভুমিকার আণধা কলিয়াছেন_: 
“রামায়ণের কথা হত আাজজাসক তন্বপরীক্ষ।। আমি কজকগুলি 
অন্ুবাদিত গ্রন্থ সাহাঁযো রচনা করিয়াছি । বাভারা সংক্ষতজ্ঞ তীভারা অন 
গ্রন্থ তইতে উত্তরোত্ত« আরও অন্ুসন্ধীন করিলে গ্ররুত ভথা নিশ্চম জানা 
যাইবে। বন্ছ বিশ্বস্ত রাজার নাম খণেদ ও পুরাণ পাওয়! যায । ভাভাঁদের 
পৌরাণিক গল্প বাদ দিলে যথাথহ ইতিভাঁস কআবিষ্কৃত রর । উচাতে আর 
এক উপকার হাব, ধাভার! এক্ষণে পুরাণাদি ত্রাস্থকে বিন্চেন করেন 
ইহাতে কৌন কাজের কথা নাই; তাহা পড়িয়া সময় নষ্ট করা মাক, 
তাহারা পড়িলে বুঝিবেন হাতে ইতশ্হাস নিভিভ রহিয়াছে ; যদিও বল্মিক 
আাবৃত আছে। ইহা ব্যতীত নৈিক সিদ্ধান্তের বিবাতি অপর্যাপ্ত । জ্ঞানপূর্ণ 
প্রবাদ বাকা সম্বন্ধে যুরোপ আমাদিগকে কিছু: নংতন উপদেশ দিতে 
পারেন না, তবে সেই নৈতিক সিদ্ধান্ত পুরাণাদির নানাস্থানে ছড়ান 
রহিয়াছে । কতক তৃষ্টান্ত এই পুম্তকের অস্তভূতি করিয়াছি ” গ্রন্থকার 
সংস্কভ শ্লোক তুলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া মূলের প্ররুত অনুবাদ 


২১৬ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৬৯ সংখ্যা 








দিয়াছেন! কাজেই সাধারণ পাঠকেরও ভয়ের কারণ নাই। আমাদের 
মনে হয় গ্রস্থধানি একাধারে পাঠকের আননের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের 
বিশেষ অন্থকুল হবে । 

দ্বিতীয় গ্রন্থথানিতে অন্তপূর্বা-ববান্ু বা বিধবা বিবাহের *ন্বন্ধে 
আজ্োচনা হইয়াছে । এটীও ক্মীবার ছুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম থণ্ডে 
বিধবা বিবাহ এই শব্দ বাবার না করিয়া কেন আন্তপূর্ববা-বিবাহ 
শব গ্রন্থকার ব্যবহার করিয়াছেন তাহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তৃমিকার 
'একস্থানে বলিয়াছেন--প্রাচীন কালে গ্রন্থে “পরপুব্বা” ও “অন্তপূর্বব।” 
প্রায় ব্যবহৃত হইতভ। এক্ষণে এই দুইটী শব্বের প্রয়োগ বিরল হইয়াছে। 
তাহা ফলে উতার্দের অর্থ প্রভেদ ভইয়াছে | মনুনংহি তা, ৯।৭১, বাগদান 
ফন্তাকে অপর পাত্রে সমর্পণ কর! বধুকে অন্পূর্বধা বলিয়। অনেকে মনে 
করেন। প্রতৃতি বোধ অভিধান ইহার অর্থ নি্দিশ করেন, প্ষে কন্তার 
স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ ভয়; দ্বিরূঢ়া পুন্ভূ ত।» প্রথম খপ্ডে 
গ্রন্থকার বিধবা বিহাহ নিষেধের কাপ ও কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
থণ্ডে যাক 'লখিয়াছেন ভাভা গ্রস্থকারের ১৯১০ সাপে লিখিত “বিধবার 
বিবাছ হওয়া উচিভ কি না?” পুস্তকের কিছু কিছু পরিবর্তন করা । একথা 
অস্থকারও স্বীকার করিয়াছেন। উভয়থণ্ডেই বহু শাঙ্্ীয় প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়া দিয়াছেন । লেখকের মত গ্রহণ কর! না করা পাঠকগণের ইচ্ছ]। 
তবে স্বগীযঘ় বিগ্তাসাগর মহাশয়ের পর এরূপ সংধত তর্ক যুক্কি দেখাইয়! এ 
বিষয় লইয়| উদ্ভম প্রকাশ আর কে৮ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিন। । 
গ্রন্থকার নিজে আইনভ্ঞ কাঁজেহ [বধবা বিবাহ সন্বন্ধে কোথায় কোন 
'াইনের নজীর আছে তাছ। দেখাইতেও বিরত হন নাই। পরিশিষ্টে 
কয়েকজন বিজ্ঞ বাঙালীর যত টদ্ধংত করিয়া! দিয়াছেন। মোট কথ! 
স্্রীজাভীয় সর্ববিধ উন্নতি কামনায় গ্রস্বকার অনেক কথাই বলিঘাছেন। 
প্রাচীন ভারতের নারী সমাজের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার প্রয়ামী মাত্রেরই 
এ গ্রন্থে অনেক উপকার আসিবে বলিয়া আমাদের ধারণ|। 

রস্থখানির ছাপ! কাগজ বাধান কোনটাই আপ্রশংসনীয় নহে । এখন 
্রস্থকারের উদ্দোশ্তু সফল হইলেই ভাল। 


রী ক ঞ টি 


শ্রী এরাধারমণো জয়তি 


“ভক্তির্ভগবত সেব। ভক্তিঃ প্রেম-স্গরূপিণী 
শঞ্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিতভক্তম্ত জীবনম্‌ ॥৮ 








১৭শ ব্য | তাত চৈত্র 

৮ম সংখ) দন্ম-মন্তন্ধীয় মাসিক পত্রিক) ১৩৩ 

শ্রীগৌরাঙ্গ আবিভব 
প্রাচীন ) 


ফাল্তুন-পুণিমা নিশি, শচী-অঙ্কাকাশে আসি, 
গৌরচন্দ্র হইল উদয়। | 
সে শশীর সহচর, ভক্ত-তারকাশিকর, 
চারিদিকে প্রকাশিত হর ॥ 
পাঁপ ঘোর অন্ধকার, সর্ব ছিল বিস্তার, 
বিধুদয়ে প্রস্থান করিল । 
জীবের ভাগ্য কুমুদ, হেরি শশী মনৌমাদ, 
প্রেমীনন্দে হাসিতে লাগিল ॥ 
পাঁপ অমানিশি ভোর, হরিষে ভক্ত-চকৌর, 
তুলিল আনন্দ কোলাহল । 
প্রেল'কৌমুদীর শ্বধা, পিয়ে দূর কৈল ক্ষুধা, 
সবাই হইল স্থশীতল ॥ 
সে প্রেম সুধার কণা, পাঞা তৃপ্ত সববজনা, 
জীবকুল ভেল আনন্দিত । 
আপন করম দোষে, না পাইয়া লবলেশে, 
প্রেমদাস ধুলায় লু ৯িত ॥ 


শপ ৯ শিপ 


০ পাব কিপার ই্ 


ই্র শ্রীঅমিয়নিতাই চরিত 


(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত । ) 
€২২) 
এই লীলার উপসংহারে শ্রীল শিশির বাবু দুইটা বিষয়ের আলোচনা 
কঠ্য়াছেন। উহ! পরম উপাদেয় বোধে উদ্ধত হইল। যথা 
“শ্টভগবান এ অবভারে যখন জীবগণকে শুধু করুণায় উদ্ধার করিলেন, 
তখন চক্রের স্মরণ কেন করিলেন? তাহার উত্তর এই যে, কোন কোন 
জীব এপাপ হীন অবস্থ। প্রাপ্ত হয় যে, তাহা'দগকে ভয় বাতীত শুধু করুণায় 
বশীভৃভ করা যাঁয় না। শুধু করুণায় জগাই কোমল হইল, কিন্তু মাধাই 
হইল নাঁ। মাধাই ভ্» পাহ্া তবে আপনার দুর্দশ। বুঝিতে পারিল। 
আর এক কথা এই, শ্রীগৌরাঙ্গ অচেতন ছুই ভাঁইকে ফেলিয়া কেন 
চলিয়! আমসিলেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ সেখানে অত্যন্ত লোকের 
ভীড় হয়। দ্বিতীয়তঃ, বল করিখ বাড়ী পড়িয়। কাহাকেঞ্ উদ্ধার করা নিয়ম 
নয়। সে উদ্ধার ঠিক হমু না। নিয়ম এই যে, ক্কপাপ্রার্থী জীব অন্কুগত 
হইয়া, কৃপা প্রার্থনা করিবে, তবেই তাহার হৃদয়ে যে বাঁভ অস্কুরিত তয়, 
তাহ। সজীব থাকিয়! পরিবাঞ্ধত হইবে । শ্ীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইযের 
চৈতগ্ত উদয় করিণ। দিয় চলিয়া আসিলেন, আর তাহার) আসিয়া শ্রীচরণে 
আশ্রয় লইলেন এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাভাদের উদ্ধার ক্রিয়া আরম্ত 
হইল। জগাই মাধাই পাঁপপস্ক হইতে উদ্ধার হহয়। দেবতা! হইলেন। পাপী 
মাধাই আজ নদীঘার নর নারার নিকট “মাঁধাই ব্রহ্মচারী” নামে অভিহিত । 
জোকে গৌর নিভাইর কাধ্য দেয়া অবাক বিশ্রয়ে চাহিয়] রহিল । সকলে 
একবাক্যে বলিল, 
“নিমাই পণ্ডিত সত্য গোবিন্দের দ্াস। 
নউ হৈব--যে তীরে করিব পরিহাস ॥ 
এ ছুই বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে। 
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর শক্তি ধরে ॥ 


ভ্ীনিতাঁই গৌর ছুই ভাইর জয় জয় ধ্বনি, চারিদিকে শোনা যাইতে 
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লি সির িত ন িঅিসিরকিনে 
লাগিল তাহাদের নিন্দুকের সংখ্যাও হ্রাগ হইল। প্রাচীন পদ্দে, তখনকার 
নদীয়াবাসিগণের মনের অবস্থ। দেখুন-_ 
“অবগ্তার ভাল গৌরাল, অবতার টকলা ভাল। 
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল ॥ 
টাদ নাচে হথরজ নাচে আর নাচে ভার! । 
পাতালে বান্থীকি নাচে বলি গোরা গোর ॥ 
নাচয়ে ভকতগণ হইয়। বিভোরা। 
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা ॥* (জবা হুদে ঘোষ) 
"গোর! চার্দ মুখে হরি বোলে । 
জগাই মাধাই হেরি বাহু পসারি করয়ে কোলে ॥ 
গোরা চাদের পরশ পাঞ্া। 
জগাই মাধ)ই নাচে ভুজতু'ল, ভাবেতে বিভৌল টৈঞা ॥* 
( শ্রাঘনশ্তাম দাস) 
আঙজু কি আনন নদীয়া নগরে, 
জগাহ মাধাহ দৌহে দেখিবারে, 
ধায় চারিদিকে কি নারা পুরুষ, 
পরাপর কহে কত না কথা । 
কেহ কহে অতি বিরলেতে রৈয়া, 
ও দেখ দেখ দ্বু পানে চাইয়া, 
স্বরূজের সম তেজ এবে ভেল 
সে পাপ শরীর গেল ব৷ কোথ! ?* 
“কেহ কহে কিবা গোরা মুখ্শশী 
পানে চাহি জানি কত খে ভাপি, 
হাঁসি সুধা পানে উন মত হৈয়া, 
লোটাইয়া পড়ে ১রণ তলে। 
কেহ কহে দেখ নিতাই টাদেরে, 
চাহি হিয়! মাঝে ক্ত্ষেদ করে, 
হ'খ|নি চরণ পরশিয়া করে, 
করে অভিষেক আখের জলে ॥ 
(শনরহার সরকার) 


২৫২ ভা্ত [ ২৭শ বব ৮ম সংখ্য 
০ 4-5 
শাল করিরীজ গোস্বামী বলেন 
গ্রাথমে বানশৰ আম জগাত মাধাহ। 
৮৩৩ পাখন নামেও সানী ছুইভাই ॥ 
জ্তলক্ছেভি। 
ভল-কেলি ?গারা চাদের মনেভে পড়ল । 
দারিবদগণ সহ জলেতে নংমিল। 
কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিত সে মারে। 
গৌরাঙ্গ ফেলিয়! জল মে গদাধরে । 
জল ক্রীড়! করে গোবা ভাব এলে । 
ভলাস্থপি কোনাল কে জনে জনে; 
গৌরাগ চাদের শীল] কভনে নং যায়। 
বাস্থদেব ঘোষ তাহ গোরা গুণ গা! 
জকি বারাক উদ্ধার পীলার বে ঠাকুদ বৃনাবন দান, এুভুগশের এক 
'নূন কার জল-কেলি লীলা বর্ণনা কারয়াছেন। 
কাত্তনান্তে প্রভু গঙ্গাঙ্নানে গমন করিয়া, ভঙ-কেলি কারতৈছেন। 
প্রথমে হাত ধরা-ধার কারয়া “কযা কয়া” খেলা লহল । তাহার পর রাঁতি 
মত জলযুদ্ধ। পরম্পরে চোখে জল দিতেছেন। নিমাই আব গদাঁধরের 
জল যুদ্ধ হইতেছে । নিমাই জল দিয়া গাইব আখি লাল করিম দিছেন 
গতি ভাল মানুষ গদাই সিম আছেন। নিমাইন্র চোখে জোরে জল দিতে 
পারিতেছেন না পাছে ব্যথা হয়) এদিকে নিতাই ও অদ্বেতে ঘোর দ্ধ 
বাধিয়া গিয়াছে । তখন সকলে জলযুদ্ধে ক্ষান্ত দিরা তাঁহাদেন্ এই প্রেম 
কোন্দল দেখিতে লাগিলেন। সে কোন্দল বড়ই মধুর_-লোৌকে তাহ বড়ই 
আনন্দের সহিত উপভোগ করিত । 
নিভ্যানন্দের বাপের বয়সী অধৈজ্যের চক্ষে নিতাই নির্থাতে জল ফেলিয়া 
মারিল। তিনি আর চক্ষু মিলিতে পারেন না, একে বঃস পঁচাথর, তাহার 
উপর উপবাসে শুষ্ক শরীর, বলবীন নিতায়ের সহিত তিনি পারিবেন কেন? 
শ্টঅদ্বৈত তখন মহাকুদ্ধ ভহয়া নিতাইকে গালি দিতেছেন, বলিতেছেন, 
“এ মাড়াল কোথা হইতে আদিল, আমার একেবারে চক্ষু ছুইটা কান! 
ক্রয় দিল। আর শ্রীবাদ পণ্ডিতের ভ মুলেই জাতি নাঁই তাই এ. 


০ 
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এন উপ 








মাভালটাকে তাহার গৃহে স্বান দিগাছে আর নিমাই চোরার ও গা 
নাই, সে ত এ মাভালের সঙ্গ ছাড়েহ না। ্‌ 
প্রভু হাসিয়া মধাস্থ করিয়া দিলেন, একবার হংপ হইলে হার নহে, তিন 


বার হারাইতে পারিলেই তপেই ত হার বালছা সাবান্ত হবে । শ্রীনিতাননা 
€ শ্রীচছৈতে আবার জলঘদ্ধ আরম্ভ ইস 1] কে জাঙইকেও হালাতিতে 


পারেন না। অবশেষে (লঙান্ত জযলা এইলেন । ভীীদ্বতের চাক্ষে জালেক 
আঘাত বড়ই লাগিম্াঙে তিন চোখ মালছে পারি ইছেন না) আধ 
বলিতেছেন “মা হাল- নল মাতাদ, সন্যাপী কৰপ ন ব্রাহ্মণ বধ করতে 
পারে না। জাত ভব্বাত জোন লা পে শায়েব খতন কেহ বাছে না। 
পাশ্মে বুন্দাবনে লোকে” ঘন ঘর ভাত খোদ বেড়িয়েছে আহ সান্ 
পারচষ জান। আছে । *খা.49 ৩ শাও্না প্রত সিচার দেশি নাললোকে 
বলে কিনা অব্ধৃত। 

শীঅদৈতের এচজপ নন্দ! উলে স্ত্তি শুনিয়া, জানিভানন্দ আপনগণ সঙ 
হাসিতে লাগিলেন । নিহাহর ভাঙ্ত দোখয়া অদ্বৈত ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। 
বল্লেন, আজ সকলে সংহীর করিব । ভঙ্গগণ শুনয়া হাসিতে স্গিলেন। 
তখন আবার নিতাই ৪ শছ্বৈতে কোশকু।ল তইল। তাও আবন্দাংন দাস 
অদ্বৈত প্রভুর [ক্রাধতক “হাম্তনত বলিল পণনা করিয়াছেন? আর্থাৎ তিনি 
যত ক্রু উন হা জেন শভাঁতে অনাবিল স্াানন্দ আও প্রবাতভিত তই | 
নিমাইর গঙ্গাসলিলে নিমজ্জন ও নিতাই কর্তৃক উত্তোলন, 

নাটক অভিনয়, শীঅদ্বৈতের দ%, গৌরীদাসকে বৈঠা দান 
ও মুরারির অপুর্ব স্বপ্ন দর্শন । 
“ললিতার কথা শুনি, ভাসি হাঁসি বিনোদিনী, 
কহিতে লাগিল ধনী রাই। 


মামারে ছাড়িছে শ্যাম, মধুপুরে যাবে গো, 
এমন কথা কতু শুনি নাই ॥ 

হৃদয় মাঝারে মোর, এ ঘর খন্দিখে গো, 
রতন পালস্ক বিছা আছে ॥ 

অস্কুরাগের তুলি, তাহাতে বিছায়ে গো, 


হ্রামচাদ ঘুমানে রয়েছে ॥ 


২৫৪ | ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৮ম সংখা! 








তোমরা বল ষে শ্তাম, মধুপুরে যাবে গো, 
কোন পথে বধু পলাহুবে। 

এ বুক চিরিয়া যবে . বাহির করিয়া দ্রিব, 
তবে তণ্যাম মধুপুরে যাবে 

শুনিয়া রাইয়ের কথা, ললিঙ৷ চম্পকলতা, 
মনে মনে ভাবিল খিস্ম | 

চণ্তীদাসের মনে, ইরষ হইল গো, 


ঘুচে গেল মাথুরের ভয় ॥” 

নদীঘায় এখন সঙ্গীর্তনের বড় ঘট।। প্র অগ্ুরঙ্গ ভক্তগণ লইয়। শ্রীকৃষ্ণ 
নাম কীর্তন করেন। ওকফের প্রতি শ্রীমঠীর প্রেম কিরূপ তাহ! আপনি 
বিরহী রাধা ভাবে বিভাতিত হহয়া জীবকে সেই ছুসভ ্রীরুষ্ণ প্রেম 
প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করিয়। দিতেছেন। আমরা উপযুক্ত অবসরে এ 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 

নিনাইর দাস্ত ভাব! তিন সদ! নিমাইর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়! সঙ্কীর্তন্র 
সময় ভাহাকে পতন হইতে রক্ষ। করিতেন। শুধু যে পতন হইতেই রক 
করিতেন তাহা নহে তাহাকে সব্বতোভাবে রক্ষা করিতেন, এখন সেই 
কথাই বলিতেছি। 

একদিন শ্বাসের আগ্গিনীয় নৃত' করিতে কারতে বলিলেন, আজি 
আমার নৃত্যকালে সুখ হইতেছে না কেন? আমি কি অপরাধে প্রেম 
হারাইলাম? আমার কি কোন কুলোকের সঙ্গ হইয়াছিল? ক্রোমাদের 
নিকট যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তবে তাহা ক্ষমা করিয়া আমাকে 
একটু প্রেম দাও, প্রেম বিনে আমার প্রাণ যায়। 

প্রন্থুর বাক্যে, ভক্তগণ ছুঃখিভ হইয়াছেন, কেবল শ্মটতথৈত প্রেমে 
ভাসমান হইয়া নৃত্য করিভেছেন। তিনি' তখন শুঅদ্বৈতের নিকট প্রেম 
ভিক্ষা করিলেন কিন্তু তিনি তখন প্রতৃদত্ত প্রেমে উন্মত্ত হইয়। নৃত্য করিতে- 
ছেন এবং প্রভুর কথায় কি বলিতে এমন কিছু বলিয়। বসিলেন যাহাতে 
নমীই শ্রবাম আঙ্জিনার দ্বার খুলিয়। বিছ্যতের গায় দ্রুত গতিতে গিয়। 
গঙ্গায় বম্প প্রদান করিলেন । কেবলমাক্র নিতাই ও মাঃ ইহ! লক্ষ্য 
করিলেন। নিভাইর নয়ন গৌরের মুখ পদ্ম দরশন ব্ভীত আঁর কোন দিকে 
যাইত না। ভিনি সদাই গৌর-দর্শন সুখে আত্মহার! হইয়া খাকিতেন। 


চৈত্র, ১৩৩৫ ] শ্রীশ্বীঅমিপ্র নিতাইচরিত ২৫৫ 


নিমাই গঙ্গায় ঝ।প দিলে, সঙ্গে স্গে নিতাই ও তাহার অনতিবিলম্ষে 
হরিদাস ঝাপ দিলেন। তীহারা একজন মন্তক ও অপরে চরণ ধরিয়া 
তাহাকে ভীরে আনিলেন। তাহার চেডন! ছিল না। তিনি চেন 
পাইয়া বলিলেন “কেন আমাকে উঠাইলে? আমার প্রেম শুন্ত দেহ রাখিয়! 
কি ফল?” প্রভুর বাক্যে নিতাইর নমন দিয়া জল পড়িতে লাগিল । 
নিতাইর ছুঃখ দোখসা নিমাই নীরব হইয়া মাথা হেট করিলেন তখন 
নিভাই ভরস! পাইচ1 বলিলেন *প্রভু” তোমার সেবক গরব করিয়া তোমাকে 
যদি ছুট। কথা! বলে, তাহাতে কি ভোমার তাভাকে প্রাণে মাতা উচিত? 
তুম তাহাকে অন্ত দণ্ড দাও। [নমাই হঠাতে শান্ত হইয়া পরে অদ্বৈত 
কে প্রসাদ করিয়াছিলেন । 
প্রভূ গঙ্গ!য় নিমঞ্জিত হইতে যাইবার সমঘ় বলিয়া গেলেন 
"প্রেম শৃন্ত শরীর থুইয়া কি ফল?” কৃষ্ণ প্রেমহীন জীবন থাকা আর 
না থাকা ছইই সমান গ্রভু এই লীলায় ইভাই শিক্ষা দিলেন । 
অপর এক দিবল একজন মান্তা-ব্রাহ্মণনারী তাহার সম্মুখে নিপতিত 
হহয়! বলিলেন, “শ্রীতগবান, আমীকে উদ্ধীর কর” 
শ্রীগৌরাঙ্গের তখন ভক্ত ভাব, তিনি একথ স্হা করিতে পারিলেন না, 
তার মুখ মলিন হই গেল, তিনি গঞ্গাযজ গিয়া প্রাণ বিসজ্জন কারতে দৃঢ় 
সঙ্কল্প করিলেন। তিনি ভাবলেন যখন মান্তা ব্রাহ্মণ নাগী আমাকে শ্রুকৃষ্ণ 
বলিয়া জ্ঞান করিল, এবং আমার পদধুলি গ্রংণ করিল, তখন আর আমার 
প্রাণ রাখিয় দরকার নাই । তান বিছ্যৎ গতিতে ছুটায়। গিয়া গঙ্গায় ঝম্প 
দিলেন । ধরদ্দিবল তখন নিতাই ঘটনা স্থলে ছলেন না। য্থ৷ শ্রীচৈতন্ত 
ভাগবতে-__ 
জলে মগ্র হইল প্রভু না পাই দেখিতে । 
সর্ব নিজ জন ঝাপ দিগেন পশ্চাতে ॥ 
পুঞ্র পুন্ধ বাঁ ধায় আই শচীমাত!। 
ঝাপ দিতে চাহে ব্বসতর হরি যথা ॥ 
উন্মুত্ত। পাগালনী শচী কাদে উভরায়। 
হা-কানা কান্দনে কানে ভূমেতে লুটায়। 
এছন প্রমান দেখি অবধৌত বাঁয়। 
প্রভুর উদ্দেশে ঝাপ দিলেন গঙ্গায়। 





২৫ শ্িক্ডি | ২৭শ বর্ষ ৭ম সংখা! 








জল্ম্গ্র হইয়া! প্রভুর ধরিলেন হাভে। 
ধরিয়া তুপ্লি গঙ্গাকুলে আচন্ঘিতে | 
শন ডতনা পাইয়া [নিমাহ নতাইকে অভিমান ভরে বলিতেছেন 
সদ 1 তামরা আমাকে কেন বাচীহইলে, আমি কাঁটান্থুকীট | বঞোজ্যেষ্ঠ 
বক্ষ” কন্ত। ঘন আথ্াকে আক সম্বোধন করিয়া আমার পদধুলি “ইয়া 
ছেণ। তখস আমি আর এ কলুষিত দেহ রাখিব না । ভক্তগণ প্রভুর এই 
অআপন্ব দাস্তভাব দেখিয়া প্রেগানন্বে বিভোর ভইলেন। 
একদা নিমাই, শুক্লা ঘর ব্রহ্মত!রীর খুদ কাড়িয়। খাইয়াছিলেন। প্রভুর 
“এম ভন্ড শুক্লাত্ঘরের মনে ইহ)তে নিঙাস্ত ক্ষোভ ছিল। ইহাতে শ্রীনিমাই 
ভাস ছেণঙপুর করিবার শিষত্ত এক দিবস নিত্যাণন্দকে সঙ্গে লইয়া 
তাহার গুঠে ভোজন করেন এপস দিবস (বিজয় আখরিয়া নিমীইর চিন্মত 
বাক দর” করিয়া বাহ ভারাইয়া ছলেন। 
৮০1র পর একদিবস পিমাভ শুক্রগণকে সঙ্বোধন করিয়! বলিলেন, এসো 
দক দন অঙ্ক বীধিয়া সাজি* গু জয়া শ্রারুঞ্ক লীলারম আস্বাদন কাঁর। 
ভূর মাসির বাড়া স্থান নির্দিষ্ট হইল । বুদ্ধমণ্ত খান ও সর্দীশিব কবরাজ 
সমস্ত বন্দোবস্ত কাঁগয়া দিলেন! ভখন প্রভু বলিলেন, "আম হবো রাধা, 
গদাধর হইবে ললিতা, শ্রীপাদ নিভশাননা হইবেন আমার বড়াই, হরিদাস 
কো।তোয়াল, শ্ীবাস নারদ এবং ভঅট্ধৈত হইবেন শ্রীকৃষ্ণ । আর যাহাকে 
বা&। করতে কি বলিতে হইবে তাহা আপনি স্ফুরিত হইবে ।” 
৮৩-চল্রোদয় নাটকে এহ অভিনমু লীলা বণিত আছে । দেবতারা 
স্বয়ং অসি ভক্তদের শরারে অধিষ্ঠান হইয়] এই লীল! করিয়াছিলেন ! 
নিমাহ আপনি রাধা এবং শ্রীমপ্ধেতের দেছে ইকুষ্ণরূপে প্রবেশ করিয়া 
ছিধেন। এড লীলা যতঢুকু এই মর জগতে দেখান যায় তাঁচ। দেখান হইলে 
দেবতাগণ ভক্তদেহ ত্যাগ করিথা অস্তহিত হইলেন । আর তখন--- 
“প্জন্মুপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ। 
নৃত্য করে সব! মাঝে পরম আনন্দ । 
ধৈছে জন সুশীতল স্বভাব ডাহার। 
অগ্নিঙাপ দিলে তপ্ত হয় পুনর্বার। 
অগ্নি ছড়াইলে পুনঃ শীতল স্বচ্ছন্দ । 
এই মভ যোগমাছা ছাড়ি নিত্যানন | 


চৈত্র ১৩৩৫) শী শ্রাঅমিঘ্র নিতাই টরিত ২৫৭ 
০৯৮ পাপা রত সপ 848 
তাঁঙগার পর কিছুদিন অতীত হঞগাছে। শ্ীমন্বিত তাহার শাঁশ্তিপুরের 
বাটাতে বপিয়া জ্ঞান পথের শ্রেষ্ঠত। প্রচার করিডেছেন। ইহাতে প্রভুর 
প্রচারিত ভক্তি পথকে হেয় করা হইভেছে । শ্রীঅট্বতের উদ্দেশ্ট লই 
প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে অনেক বিচার আছে । অদ্বৈত জানেন শ্রীগৌর!” 
স্বরং ভগবান, এথন শ্রীগোরাঙগ যে শুধুই শ্রী সব্বৈতকে ভক্তি করেন হানা 
নভে, তিনি বল পুর্বক তাহার চ৫ণ ধুলিও গ্রহণ করেন। অদ্বৈতের শ্রীমুখের 
বাক্য, 
“বলে নাহি পারি আম গ্রড় ম্ভাবলী। 
ধরিয়াঁও লয় মোর চরাণর ধুলি |” 


অদ্বৈত তাবিলেন, মি জ্ঞান ব্যাধ্যা জরিজ়া, প্রভুর ক্রোবের 
উদ্বেক করিয়া, তাহার দণ্ড গ্রশ্ণ করিব! তখন আর তিনি আমকে 
ভক্তি করিবেন না। আর তাঁহার দণ্ড পাইলেই আম কৃতাথ হইব । 
তিনি শষ্যগণকে যোঁগবাশিষ্ঠ পড়ীই্য়। শক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞান বাযাঁখা। করাল 
লাগিলেন । 

নিমাই এই সংবাদ পাই, একদ| আীনিঙানন্দকে বলিলেন, প্চল, 
শাস্তিপুরে আচার্য্ের বাড়ী যাই” নিহান্ন্দ অমনি প্রস্থত। পরদিবদ 
প্রত্যুষে মাতাকে বলিয়া, উভয়ে শাস্কিপ্রাভিমুখে চলিলেন। 

পথে গঙ্গার ধারে ললিতপুব (নলেপুর ) আম গ্রামপ্রান্তে একটা 
কুটার দেখিয়! প্রভু নিশাইকে জিজ্ঞাসা করিল্নে এ কাহার ঘর? নিতাই 
শান প্রচারার্থ নানাস্থীনে ভ্রমণ করেন, তীভার জানা ছিল, বলিলেন, ইসা 
একটী গৃছী সংযাসীর বাটা ৮ নিমাই বলিলেন শ্চল যাই, গৃহী সন্ন্যাসী 
কেমন দেখিয়া আলি |” 

ভখন উত্তয়ে সম্াসীর বাটী গেলেন। নিতানন্দ সম্গাসী, তিনি 
সন্নাসীকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন, সন্র্যাসীও তাহাকে নমস্কার করিলেন । 
মাই প্রণাম করিলে সঞ্্যাসী--ণ্ধন বংশ স্বিবাহ হউ বিস্তালাভ* বলিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন। তন সেই পরম তেজন্বী ও পরম সুন্দর নিমাই 
&।দ উঠিয়। করষোড়ে বলিতেছেন, “ঠাকুর । আমি এই সকল বিফল 
াশীর্বাদ লইয়া কি করিব। যাহাতে আমি কুষ্দাস হইতে পারি আপনি 
সেইকূপ আশীর্বাদ করু, : 





২৫৮ ভক্তি | ২৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 





তখনকার সেই কৃষ্ণতক্তি শৃন্ঠ জগতে থাকিয়া সন্ন্যাশী জানেন না যে, 
কষ্দাস হও] আবার কিন্পপ আশীর্বাদ । তিনি নিমাইর ভূবনমোহনকূপে 
আকুষ্ট হহয়া, তাহাকে প্রাণের সহিতই আশীব্বাদ করিমাছেন। এখন 
নিমাইর তাহাতে আপত্তি শু'নয়। তিনি প্রাণে ব্যথা পাইলেন । তখন 
নিতাই ব্যাপার বুঝিয়া, তাহাকে সান্ণা দিয়া বলিতেছেন, ঠাকুর, আপনি 
বালকের কথা শুনিয়া কেন দুঃখ করিতেছেন । আমি দেখিয়াই আপনার 
মহিমা ঝুঝিমাছি । নিতাইর বাক্যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর ঠাণ্ডা হইয়া বলিতেছেন, 
“যদি ভাগাক্রমে শুভাগমন হইয়াছে ভবে ্দাজ এখানে থাকা হউক 1” 
[নতাই বলিলেন, আমাদিগকে স্থানস্তরে যাইতে হইবে, আমরা বড়ই বাস্ত 
আছি । ষদ্দি ইচ্ছা হয়, কিছু জল্যোগ করাঁইতে পারেন |” নিতাই উপস্থিত 
তাগ করিবার পাজ নহেন। 

তখন কিছু আম কাঠাল ও গ্রপ্জা দূ দিয়া, তাহাদিগকে জল খাইতে 
দেওয়া ভইল। ফলাঁহার শেষ হইলে, স্ন্্যাসী নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন, কিছু “আনন্দ” আনশিব কি?  গক্মানন্দ” মানে মদ । নিতাই 
বিপদে পড়িলেন। বুঝিলেন দন্নগামী বামাচারী। কি উত্তর করিবেন 
ভাবিতেছেন। এমন সময় সন্নয।সীর স্ত্রী, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“অতিথিকে ব্যস্ত করা ভাল নয়, উহাদ্দিগকে স্বচ্ছন্দে খাইতে দাও ।৮ 

নিমাই তখন নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আনন্দ” কাঠাকে বলে? 
নিতাই উহার অর্থ বলিলেন। নিমাই শুনিয়া "শ্রুবিষণ। শ্রীবিষু” বলিয়া 
আচমন করিয়া! সন্াসী আসিবার পূর্বেই ছুটীয়া গঙ্গায় ঝাপ দিয়া 
পড়িলেন * । নিতাইও তাহার পশ্চাৎৎথ পশ্চাৎ গঙ্গায় ঝাপ দিলেন। 
সম্তরণে উভয়েই সমান পটু । তখন ছুই ভাই, আঁতের অন্নকূলে শাস্ত- 
পুরের পথে তাসিয়! চলিলেন। দীর্ঘ পথ, একবারও ডাঙ্গায় উঠিলেন না। 
নিমাইর সহিত নিতীই ষেকেন শাস্তিপুর যাইঞ্ডেছেন তাহা জানেন না । 
মধ্য পথে আমিয়। নিমাইর দেছে শ্ীভগবানের আবেশ হইল তান বলিলেন, 
“শাড়া, আবার জীবকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে, আজ আমিও তাহাঁকে 


ভাল করিয়৷ জ্ঞান শিক্ষা দিব।” নিতাই তখন নিমাইর উদ্োশ্ত বুঝিলেন, 


শপ শা শাপলা পাপা শিট শপীীশীশ শশা সপশস্পাশটাশিিশিশাটি পদটি শিপ 


*্* মগ্তপের গৃহে গমন করা অন্তায়, গেলে গঙ্গাঙ্গান করা কর্তব্য, ইছাই 
বুঝাইবার নিমিত্ত কি নিমাই গঙ্গায় ঝাপ দিলেন? (লেখক ) 





চৈত্র ১৩৩৫ ] ট্রাশ্রীমমির নিতাইচরিত ২৫৯ 


কি হয়জানিবার জগ কৌতুহলী ভইলেন, কিছুই বলিলেন না, নিমাইর 
সভিত ভামিয়! চলিলেন। 

অদ্বৈত ভবনে পৌছিয়া, নিমাইর আবার ভগবান ভাব হইল, 
ভিনি শ্রীনদবৈতের চুল ধরি কিলাইন্ডে লাগিলেন । তীহার মনোবাঁসন! 
পূর্ণ হইল। তিনি প্রভুর প্রসাদ লাভ করিয়া মহানন্দে নৃত্য কারতে 
লাগিলেন। 

প্রভৃহ্থয়ের ক্আাগমনে অদ্বৈতভবনে উৎসব হইল। অদ্বৈত গৃছিণী শীতা 
দেবী পরম যত্বে প্রভুদ্ধয়কে তুঞ্জাইলেন। এক্সপক্ষেত্রে খাইতেবদিলে 
নিতাই ও অদ্বৈতে প্রায়ছ ছন্দ হইত, এ ক্ষেঞ্জেও সে নিয়মের অন্তথ। 
হইল ন11 নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন ছড়াইয়! অদ্বৈভৈর গায়ে দিলেন। 
অন্বৈভ প্রভু পরম সা'ত্বক, তিনি নিতাহর বাবহারে কুদ্ধ হহস্মা, পারধেয় 
বন্্রখানা পরিভাগগ করিয়া অন্ত বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিছুকাল উভয়ে 
গালাগালি হইল, পরক্ষণে আবার উভয়ে মহানন্দে আজিঙগন করিলেন। 
সে এক মধুর দৃশ্ত ! 

অধৈত প্রভুর প্রেমবন্দী হইয়া, ছুই ভাই কয়েক দিন শাস্তিপুরে 
রহিলেন। ভাহার পর তাভার! নবন্ধীপে যাত্র। করিলেন। পথে হরিনদী 
গ্রাম। এইস্থানে প্রভুর শরীরে, আবার শ্রভগবান প্রকাশ পাইলেন। 
তিনি ভগবস্তাবে আবিষ্ট হইয়াই নৌকায় উঠিয়া, নিজ হাতে নৌকা] বাইয়া, 
নদী পার হইলেন। 


শাস্তিপুরের ওপারে অদ্বিক। কালন! গ্রাম । সেখানে গৌরীদীস পঞ্ডিত 
বাম করেন। ইছার পিতার নাম কংশারি মিত্র, মাতার নাম কমল! প্রেবা। 
ইনি পরম বৈষ্ণব, শাঁলিগ্রামে ইহার পুর্ব বাস তৰন ছিল, গঙ্গাতারে বাস 
করিবার ইচ্ছ। কর্সিয়। তিনি শালিগ্রামের বাদ উঠাইয়া এখানে আমিয়। বাস 
করিতেছেন। 

নিমাই সেই নৌকার ক্ঠাখানি কাধে করিয়া, গৌরীদাসের গৃহে 
আমিলেন । গৌরীদাস নিমাইকে চিনেন না। দেখিশেছেন এক নবীন 
ব্রাহ্মণ কুমার তাহার গৃহে আমিতেছেন। আর আগন্তকের রূপে চারদিক 
আলে! হইতেছে । গৌরীদাস একবার নিমাই ও নিতাইকে দেখিতেছেন, 
আবার নিতাযের কাধের টবঠ| খানির পানে চাহিতেছেন । গৌনীদাস- 





২৬০ ভাঁক্ত | ২৭শ ব্য ৮ম সংখ্য! 








চত্রর্পিতবৎ 'নম্পন্দভাবে দাড়াই দাঁড়াইয়া এই দৃশ্ত দেখিতেছেন। নিমাই 
গ্থমে কথা ফলিলেন । খলিলেনন 

“.. শীস্তিপুরে গিয়াছিনু । 

হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িজু |] 

গগা পাঁর ঠহনু নৌকা বাভিয়া টৈঠায়। 

এই লভ বৈঠা এবে দিলাম ভোমীয়। 

এই স্থানে এই গৌরীদাদের আর একটু পরিচয় দিতে ভইবে। পুব্বেই 
শলিগাছি উনি গরম বৈধ) উহ্থারা ছয় ভ্রাতা, জোট্টানুক্রমে তাহাদের 
নান__প্ধামোধত, জগন্ন গ, কর্য্যপাঁস, গৌরীদাস, কৃষ্দাস ও নৃনিংহটৈভন্ট | 

কেবল দীরাদাঁস কেন, জদ ভ্রাতাই ছিলেন পর ঠবঞ্চব 1 তবে 
গৌরীদাসের এবটু কিশষত্ত 'িলনভীভার কুষ্তান্নরাগের তুলমা মিলেন]। 
ভিনি পুর্বলীলার সেই সর্প সখা? ভীহাতে এসুবলের আবেশ হই । 
বর্তমান লীলা ভন, নিঙ্গাইীর মবিত কাগীর বিশিষ্ট সববন্ধ হইয়াছিল । ক্রমশঃ 
তাহা আমরা প্কুট হইত ক্ফুটতর রূপে দেখিতে পাইব, দয়াল নিতাই 
চাদের (তান বিশেষ কপ! পাত হন। 

[নমাই গৌলদাসন্ে টৈঠা শানে দিলেন, দি] বলিলেন "এখন এই 
বৈঠা খানি ধর, ধরিয়া াপত জীবগণকে ভবন্দী পার কর” ভিনি দুই 
হাতে উঠা ধারণ করিয়া বলিলেন, তুমি কে? তুমি কি আমাদের সেই 
ভবপারের কওারী ৮ প্রভু কলিলেন, “আমি নদীতার নিমাই পণ্ডিত 1” 
গৌসীদ।স পঞ্ডিত, নধীহার মাহ পাগুভের নাম শুনিয়া ছিলেন, এখন 
বুঝিগেন ভিনি কি বস্ত্র: বু'ঝদ! তাহার পায়ে পড়িতে গেলেন, ভক্ত প্রিয় 
নিমাই অমন কীহাকে লক্ষে ধরিলেন 1 আর তিনি তাহার বক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। নিমাইর আলিঙ্গনে পঙ্ডিত শক্তিমান ভইজেন। তখন-- 

“গৌরীদাস পণ্ডিজের প্রেমোচ্ছাস ভক্তি । 
কৃষ্ণ দরিজে প্রেম দিতে ধরে মহা শক্তি 1৮ 

শ্ীনিমাই এই ভবন্দী পাকের, জন্ত গৌরীদাসকে আর একটা বস্তু 
দিয়াছিলেন-তাগ।র স্বহস্ত শিশিত একখানি গীতা গ্রন্থ । এই উঈগীতাও 
ইবঠ! অগ্ঠাপি অন্থিকার গৌরী দাস মন্দিরে আছে। ঠাকুর ঘনশ্তাম 
বথার্থই ব।লয়াছেন-- 


চৈত্র, ১৩৩৫ ] আক্মিয় লিশক্উরত ন্‌ 
মি 
*প্রাুর ভ্রতস্তের অক্ষত গীশা খালি! 
দর্শনে যে স্ুগ তাহা কি কহিতে জানি” 





প্রস্থ পাঠক! প্রভু কর্তত এই বৈঠ' দানের কথা ভাবুন গৌরাদাঁসের 
শিষ্য হৃদয় টৈতন্ত, তীহ'র শষ্য শ্যামানন্দ । এই প্যানাননা সমগ্র উতৎ্কল 
“মি নিতাই গৌরালের -প্রমে পুর্ণ কাপমাছলেন। 

ইহার পর নিমাই ও নিশই, নবছ্ীলে আ।সয়া ভক্তগণের সাহত মিলিত 
হইলেন। 

মুরারি, প্রতুদ্ধয়ের বড় প্রিয়ঃ তিনি কদেক দিবস বিচ্ছেত্দর পর ভীহা- 
দিগকে দেখিয়া পরম আনন্দে প্রথমে নিমাহকে, পরে নিভাইকে প্রণাম 
করিলেন। প্রভূ ইঞ্গাতে হাসযা বলিলেন-মুকারি | 'বপরীত ব্যবহার 
করিলে কেন? মুগ্ার বলিলেন-_তুমি যেমন চিত্তে লওয়াইলে |” ভাল 
পরে জানিতে পারিবে বালয়! প্রভু অপর সহিত কথ। কাঁচতে আনস্ত 
করিলেন । 

এদিন রাতে মুপারি এক অপুর্ব সগ্পদশন করিলেন । “এ মম 
সংসার প্রান্তে শান্তর শ্বেত প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, ভক্তি নির্ঝারণা শত 
দাঁয়িণী সেই জাহবা বক্ষে এক শ্বেত শতদল ভাসি উঠল, সে শুভ্র পন 
দলোপরি অতু'5 দেহ মহামল নত্যানন্দ । নিত্যাপন্দ খে পীসে ধারে 
অগ্রসর হইডেছেন $ মন্তকে লাগরাজের সভজ্র ফণ। সতত থাকিয়া ছাচ়।দান। 
ক'রতেছে_হছাতে এ্রকাণ্ড ভন, সুষল শোভা পাহঠেছে। দোখতে দেঙ্িতত 
সুরারি বর পাহলেন ধে, সর নিত্যাসন্দর সে মঠিনান্বত মুন্তি নাই, 
সে মুর্তি চাক যেন বলদেবব্দপে পাবার্তত ভহল। আরএ দোখলেন 
তাহার পা শ্যাম কান্তি কনিষ্ট শাম সুন্দর । হাতোবমোহন বেনু, 
মাথায় চিত্র টাকু চূড়।। অনুভূত হহল, এহ কৃষ্ণ চন্ত্রহ তাহ।র গোর 
সুন্দর । এহ আঁশ্ধ্য ভাব অবলোকন করিতে কিতে, স্বপ্নের সহত 
মুরারির [নদ্রাভঙ্গ হইল, দেখেন যে পরত।ত হইয়াছে: মুরারির মনে, পূর্বব- 
দিনের প্রভুর কথ| জী'গল, তিনি অমনি প্রভুর খড়ী আসিপেন। আক 
আর অগ্রে তিনি তাহাকে প্রণাম করিলেন না। 

আঙ্গ মুরা'র অস্ত মনস্ক, মনে আনন্দ ও অঙ্গ।ম্স ভাবের একত্র সমাবেশ । 
মুরারি অল্প অল্প হাদিতেছেন, সেই অবস্থায় অঞগ্রে আসিয়া নিত্যাননাকে 


২৬২ ভক্তি [ ২৭শবর্ষ ৮মসংখ্য 








প্রণাম করিলেন। কেন? মুরারির আজ আবার প্রণাম প্রণ'জীর 

পরিবর্তন কেন? এই প্রশ্ন হইলে তিনি উচ্চারণ করিজেন-- 

“পবন কারণে যেন শুদ্ধ তৃণ চলে। 

জীবের সকল কম্ম তোর শক্তি বলে ॥* (চৈ: ভাঃ) 
ক্রমশঃ 


“গৌর” 


এস তে নদীয়'র পুর্ণচন্দ্র নদেতে ফিরিয়া একটাবার । 
অভাবে তোমার বাংল! আধার হিন্দু ভূলেছে হিন্দৃত্ব তার ॥ 
স্তব্ধ এবে সে মধূ হরিনাম ভরেঃছিল যায় সারাট। দেশ। 
পাপেতে পুর্ণ মন্ুজের মন নাহি আর ধর্-ভাবের লেশ ॥ 
ভাহাপদের মন পূর্ণ অধিকার করিয়াছে আজি দানবী ভাবে। 
গুধু অনাচারী দম্থুজ মতে তাহার] তাদের জীবন জাপে ॥ 
মাতৃ-পিতৃ ভক্তি ভুলিয়া তাহার! ফিরিছে সদাই অধম পথে! 
ছার সে ধন ও সম্পদ লাগি ভায়ের বিবাদ ভাদ্র সাথে ॥ 
এস হে গৌর যুগ অবতার মাতাও তোমার ভারতে এবে। 
সাধু উপদেশ করিয়া দাঁন চাল।ও তাদেরে মহান ভাবে ॥ 
শিখা ও তাদেরে পিতৃ-মাতৃ ভক্তি সহোদর সহ সরল প্রীতি । 
'প্রদীন তাদেরে ঈশ্বরে তক্তি মধুর যুগল নামেতে মতি ॥ 


শ্রীপ্রবোধ নারায়ণ চৌধুরী । 


তীর্থ চিন্তা 
( পরিব্রাজক শ্রীমত্ ভূলুয়া বাবা লিখিত। ) 


তীর্থ এখনন শব্দকে পপ্লিণীভি 1 পরশুরাম ভীর্থ 
পর্যটন করিয়াছিলেন, বলরাম তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন, এবং দেবষি 
নারদ, মহামুনি বাস, মহষি বশিষ্ট প্রসৃতি সকলেই তীর্থ পর্যটন করিয়া- 
ছিলেন। শগন তার্থ সক যে ভাবে আবশ্বগ ছিল, যে ভাবে তীর্থে যাইয়া 
জ্ঞান ভক্তি লাভ করা যাইভ এখন তাহা নাই। তখন তীথস্থানে মানুষ 
কেব্ল ধর্ম সাধন্রর জন্ত গমন করিত । যখন সংসার ধর্ম শেষ করিয়। 
ইহস্থখে বীতস্পৃহ হইত, যখন আশীবৎসর বঃক্রম হইত, তখন পুন্তন্সেত্রে 
দেহাবলান করিতে গমন করিত । তখন মকল লোকের ভীর্থে বিশ্বাস ও 
ভয় ছিল এবং তীর্থকে মুক্তিস্থান জ্ঞান করিত । পাছে তীর্থে বনিয়! একট। 
মিথ্যা কথা। বলিতে ভয়, এই ভয়ে ভীর্থে ভিনদ্িনের বেশী কেহ বাস করিভ 
না। ঘরে বসি সংসার ভাড়নে নানাজ্মপ পাপ করিলে ভীর্থে যাইয়। 
তাহার মুক্তি আছে, কিন্তু তীর্থে বসি" পাপ করিলে সে পাপের আর 
ক্ষনা নাহ, লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল । শার্থবাপিগণ তাই দেবভা- 
স্থানীয় 'ছলেন ; তাই তার্থ স্থান জ্ঞান ভক্তি লাভের প্রধান সঠাঁয় ছিল। 

কিন্তু কালে তাহার পরিবর্তন ঘটিল | হিংসা! ছেষ বিবজ্জিত, আত্ম- 
কর্মার”, কঙগতশৃন্ত মহা পুরুষগণের মধ্যে সমান্চাত [নান্দতক্ষ্মরত ছুরাচার 
দল আজ্মরক্ষার জন্ত প্রথম আপসিদা বাসভবন নিম্মীণ করিতে লাগিল। 
পবিত্র ক্ষেত্রে হূর্জন আসিয়া তাহার মর্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল, দেখিয়াও 
কেহ কোন প্রতিবাদ করিল না। রাজা তখন সদসৎ বিচারে অলস 
ছিলেন ।১জমীদার টাক! পাইলেই জমী বন্দোবস্ত করিয়। প্রজারপত্তন আরস্ত 
করিলেন- তীর্থ ত্বাহাঁর লাভের সম্পত্তি হইল। এইরূপে যত কুলট। 
জ্বীলোক সমাজে গ্লানি সা করিঙেছিল, তাহার! নিষ্কণ্টকে ইন্দ্রিয় ভোগের 
নিমিত্ত আপন আপন উপপত্তিকে সঙ্গে করিয়া তীথ বাদিনী হইল। মৃত 
পতির উপাঞ্জিত অর্থে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া! উপপতি লইয়! বাস 


ঠা ভক্তি | ২+শ বর্ষ ৮ম সংখা! 
করিছে লাগিস। উপপতির নম সন্ত্রাসী বা বৈরাগী ঠাকুর রা!থয়! 
আপান তাঁহার ঠভরবী বা সেবাদালী হইল। লোকের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ 
কারয়! সাধু সাধব' সাজিয়া। সুখে কাঁলাতিপাঁভ করিতে লাগিল। ক্রমে 
সাব সজ্জন অপেঞ্চা অসৎ অসভীর সংখ্য। তীর্থে অধিক হইল দেখিয়া জন 
সাঁধএণধ তীর্থ নামে বিপরীত ধারণা হইন। অনেকে তীর্থকে মাক্স্থাদ 
লা বলিয়া সৎ ও কুঞ্টার আশ্রয় স্থান বলিয়া উত্েক্ষা করতে আরম্ভ 
কািল। ছুর্জজনেরা ছুব্দাদন। পুর্ণ কাঁরতে তীর্থকেই সুবোগা স্থান বোধ 
করিয়া দলে দলে তাহাতে প্রবি? হইল । 

তীর্থ ছান স্মশ।নের বিভীষিকাম় বিশাপিকাময় হহপল । ভাহার প্রত, 
(বধানে কেহ অগ্রসর হহঙগ না প্ুপরিস্কৃত কযিভ ক্ষেত্র কন্টক।রার 
ডলে পরিপূর্ণ হইল কোন কৃষক ঠাঁভ।তে লাঙ্গল দিল না । 

যাঁভারা বৈষ্ুর মণ্ডলের শিরোভূমগু,সেই সকল ভাগবত পুরুষেরা ক্ষোভে 
আরমান হইয়া, এক প্রাক যাইয়া, শীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
অন্তদিকে কাশী প্রভৃতি তীথের জ্ঞানময় নির্বিকার গুরুগণ গৃহেব অর্থল 
বন্ধ করিয়া! জাগতিক সম্বন্ধ পরিষ্যাগ করিলেন । সাধনাসনে বিভীষিকার 
উৎপাৎ দেখিয়া আত্মরক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ কারলেন। 

তীর্থ যোগের স্থান না শুইয়া ভোগের স্থান হইল । তোগেব দেশে 
দোকাঁন বসিল। ভোগ্য বস্তর আমদানী আরম্ভ হইল) সেই সকল 
সন্ত।দরে ক্রয় করিতে সহরের খরিদদার তীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইল। তীর্ঘ 
বন্দরে পরিণত হইল । অর্থ উপাজ্জনের স্থান হহল। যেক্ষপে যে পারিস, 
অর্থাগমের একটা স্থবিধা করিয়া গইল। 

সাঁধুর আশ্রম বা আঁখেড়ী হোটেলে পরিণত হইল । গৌসাইবাড়া 
ও ঠাকুর মন্দির প্রসাদ ক্রয়ের পদৌোঁকান ভইল। নাঁন। প্রকারে ভঙ্গী 
করিয়। ভণ্তের দল মহাপুরুষ সাজিয়া বসিল । নিব্বোদ যাত্রী ভাহাদিগের 
কৌশলে বিমুঢ হইয়। তাহাদিগকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিতে লাগিল ও 
কষ্টোপার্জিত অথ তাহণদিগের সেবায় প্রদ্ধান করিতে লাগিল। এই সব 
ভণ্তের অনেক আড়কাঁঠি জুঠিতে লীগিল। যাত্রীদের ঘাড় ভাঙ্গিয়! ষাহা 
সংগ্রহ করিতে লাগিল, শেষে তাহ অংশ করিয়! লইতে লাগিল। সাধারণ 
গগুগ্রামে যে সকল ছল চাতুরীর নাম গন্ধও নাই পবিভ্রকারী ভীর্থে সে 
নকল নাঁন। গ্রকারে নানা আকারে উৎপন্ন হইতে লাগিল। 
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তীর্থ ব্যবসার স্থান হইল। ধর্মকথার ব্যবসা, শাস্ত্র পাঠের বাবসা, 
সঙ্গীর্ভনের ব্যবসা, কথকতার ব্যবস। এবং ধন্মবক্তৃতার ব্যবসা আরম্ভ হইল । 
ধর্ম লইয়। ব্যবসা প্রথমতঃ তীথস্থান হইভেই আরস্ত হইল। পরে নগরে ও 
গ্রামে বরষার প্রবাঞ্রে মত প্রবাহিত হইল । 

সরলতা ও সন্যবাদিতা, যাহ! সাধনার প্রধান অঙ্গ, ভাভ। উন্মাদের 
লক্ষণ হইল । যদি কেঠ সত্য কথ! বলিল,সরল ভাবে আত্মপর সংবাদ প্রকাশ 
করিল, ভণ্ডেক দল চাতাকে উন্মাদ বলিয়া প্রমাণ করিল; অথবা তাহাকে 
লাঞ্ছিত করিতে, মিথা। বাক্যে তাহার কলঙ্ক রটাইতে আরম্ভ কারল। 

খু প চর্শন্নে ভেত্টেও্ল অত্ত্যাচ্িপত্ | পৃথিবীতে যভ 
জীতি আছে, সকলেরহ তীর্থ ও দেবতা আছে । প্রতিম! পুজা কেবল হিন্দু 
জাতির মধ্যে বিগ্কমান। অন্তান্ত জাতির ভজন মান্পরে প্রতিমা নাই । কিন্তু 
উপাসনা আছে । সেই তীর্থ 9 মন্দির দূশন করিতে দলে দলে যাত্রী গমন 
করিয়া থাকে । কিন্তু আমাদের উপাসনা মন্দির বা ঠাকুও গৃ£ দর্শন করিতে 
যে ভাবে জাঁরমানা দিতে হয় অথব! সেবাইতদ্দের পুত্র পরিবারের বন্বালঙ্কার 
সংগ্রহের টাদা দিতে হয়,সে ভাবে আর কোথাও কোন জাতিকে কিছু দিতে 
হয় না। আজ জের জেলেমের গির্জায় জঙ্খমান সত্্ট টৈশর অথবা ভারত 
সম্রাট পঞ্চম জঞ্জ যেস্থানে বিয়া উপাসনা করেন,অথবা আচ” বিশপ যেস্কানে 
বলয়! প্রার্থনা করেন, সেইস্থানে অতিশয় দীন ছংখী একজন সাধারণ খৃষ্টান 
'বনা ভেটে প্রবেশ করতে পারে? আজ মক্কার মন্দিরে যেস্কানে বাসয়া, 
তুকাীর সুঙ্গতান নামাজ করিয়া থাকেন, একজন নগন্ত ফকার সে স্থালে 
প্রবেশ করিতে কোনগ ভেটের উৎপাত সহা করে না। পেব মন্দির ঝ| 
উপাসনা মন্দির তুগিয়া ক্র্থোপার্জনের ব্যবদ! হিন্দুদেশের মত অন্ত কোনও 
দেশে নাই । অথবা আমাদের মত ব্যবসা করবার নিমিত্ত, দেবমন্দির 
গঠন ব। প্রতিম। প্রতিষ্ঠা অন্ত কোনও দেশের লোকে করে নাঁ। 

আমর! ধাম্মিক বলিয়া! গর্ব করি, আমরা সুশিশ্মস ধন্মমতে দীর্ষিত 
বলিয়া অভিমান কার, আমদের ধন্ম ভ্যাগের ধন্ম, খৈরাগোর ধন্ম, জ্ঞান 
বিজ্ঞানের ধন্ম বলিয়া আমর! বড়াই করি, কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের 
ধর্মক্ষেঞ্জের কার্য কলাপ বিচার করিলে, আমাদের বিব্য় লালস। ও ভোগা- 
শক্তকে সাক্ষা মান্ত করিলে আমাদের ধন্ম ঠকের ধন্ম এবং আমাদের তীর্থ 
স্থান ব্যবসার বন্দর, ইহ! ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। 

২ 
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এখন 'হন্দু মমাজের শাসক নাই, অভিভাবক নাই, গুরু নাই । যাহার 
যাহা ইচ্ছা সে তাহাহ করে। এবং জোক ডাকিয়া তাহাই প্রচার করে। 
উচ্ছঙ্খগতায় [হন্দুর সংসার পরিপুণণ। সরল বিশ্বাসী, ধন্মভীরু, সাধারণ অজ্ঞ 
লোক'দগু্চে ভুলাইবার কসংখ্য উপায় আবিস্কৃত ইহস্ছাঙ্ছে। পরকীয়। 
সাধনের নাম “তিন্র্া কুললক্ষমীকে কুলটায় পরিণত করিতে নানারূপ 
মধুর আলাপের স্থঠি ভহযাছে । 

ছিন্দু ভা'র তীর্থ ৪ দেবতা প্রাণাধিক সামগ্রী । এ জাতি যতাদন 
পিশ্মল ন। ভভবে তভদিন ইঠার তীর্থ ও দেবাচ্চনা বিগ্ধমান থাকিবে। সব্বন্ধ 
|বক্রয় করি হিন্দু নরনাঁরী তীর্থপর্ষাটনে গমন করিবে, এবং তীথস্থানের ৭ 
তীর্থবাসী সধুব সংস্কার সাধিত না হইলে ছুগ্জন অথলোলুপ ভীথপান্ড। * 
ভগ্ডের হস্তে 'বড় ত্বত হইতে থাকিবে । তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্ত সাধিত হইবে না । 

তী্ ও আাগ্রু সহস্র মত জন্দস্লা্খী 
জাত ও ভাতে 7 সাধারণ কথায় বলা ভয় “জ্বর ও গরুকে আহার না 
দিলেই তাহার চলিয়া যায়” আমরা সাধুসেবা করিবার সম যন্দ একটু 
ধার ভাবে সাধু যোগ্যতা বিচার করিয়া সেব' করি,তাহহ হলে অনেক সাধু 
পারচ্ছদ পরকিবপ্তন কিয়া আপন আপন জাতীঘ বাবসায় নিশুক্ত হয়। সাধুর 
সাধুত্ব বিচ।র করতে সকলেহ আধকারী শহে এবং সকলেই বিচারের 
অবসর এ্ঃগ্ত হযস না, ৮ কথ! প্রতিবাদ যোগ্য না ভইলেও সাধুদের 
রক্ষকহ যে তাহাদের সংস্কীরক হন্ুতে একমাঞ্জ অধিকারী তাহাতে আর 
সন্দেচ নাই । 

সত্যব্াদূত। ও সচ্চরিব্রতী শা থাকিলে কেহ সাধু পদ বাচ্য ১য় ন'। 
এবং যাহার গাতীবাঁধ ও কীর্ধ।কলাপ সএলত(ময় সহ €স সত্যবাদী ও 
সচ্চবিত্র হয় শী) আন্টান্ত বিষয় পরিত্যাগ করিস! আমরা মান এই ছু 
তিনটা বিষ যদ লক্ষ্য করিস চলিতে থাক তাহ! হইলে আমরা অনেক 
বড়ম্বনার ১স্তে নিক্লতি লাভ করিতে পাবি | 

যে বমণাসঙ্গকে শঙ্কর।চার্যা, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতগ্নদ্দেব সকলেই একবাকো। 
নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, সেই রমণাসশী সাধুকে আমরা সাধু বশিয়া কি 
জন্ত সেখ কর)1 যখনি কোন সীধুর সঙ্গে সেবাদাসী ৭ ভেরবা দশন 
করিব, খান ভাহার বিশেষ কোন অন্ত গুণের পরিচয় না পাইলে, আমরা 
তাহাকে উপেক্ষা করিয়। চলিয়। যাহব। যে আশ্রমে সাধু পরমাস্থন্দরী 
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যুবতী সেবাদাসী বা তৈরবীর সঙ্গে দ্রপ্ধফেননি পাঁলঙ্ক শ্যা।র শয়ন করিয়া 
রাত্রি যাপন করেন, তাহাঁকে ধিলাস মন্দির না বলিয়া আশ্রমের সম্মান কেন 
প্রদান করিব? এরূপ সাধুকে আমার কার্্টাপার্জিত অথ কেন প্রদান 
করিব? এবং এরূপ সাধু সাহীঘয প্রীর্থনা করিলে চাহাকে কাঁজকম্ধ 
করিজা জীবিকানিবাহ করিতে কেনই বা না উপদেশ দিব? 

দ্বণকারের দোক'নে স্বণ বিক্র্ করিজে উপস্থিত ভইলে সে কষ্টি পাথর 
বাহির করি) তাহ। পরীক্ষা! করে পে ভাভার মুলা নিদ্ধার্ণ করে। 
আমাদের ঘরে? সাধু পরীক্ষার কষ্টি পাথর আছে । আমরা রূপ সনাতন, 
দাস রধুনীথের ভ্তা বৈরাগীর দেশে কাস করি । আমাদের সম্মুখে যান 
€ধবাগী লা'জম। দণ্ডায়মান হবেন, আমরা তাহাকে দেই পুরাতন আদরে 
বিচার করিব । তাহাদের পরিচ্ছণ দীন হান কাঙ্গালের মত ছিল । তাহারা 
যোধিৎসঙ্গকে-_ দুর্গন্ধময় প্রাণনাশ ৯ ত্বণিভ বিষ বিষ সর্বথা পরিভ্যাগ 
করিয়া ছিলেন । তীগারা নিঃসঙ্গ ভইদা আশ্বাবাধা গোবিনদের তত্বকথা 
শ্রবণ কীর্তনে গ্ীবন 'অতিবভিত ক র্য়ীছিলেন। আর নির্জন কক্ষে 
উপবেশএন কবিয়। জঙ্গতহকল্যাণকর গ্রস্থ সকল প্রণয়ন ক্বিয গিয়াছিলেন। 
আমরা! এখন সেই আদশ বৈধব সাধক দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ছাই 
বৈর,দীর সংসার রাগ) 5 ভগবস্ভও রবুশাথ দল গোস্বামী প্রভৃতি 
মভাত্মাগণের আদশে গঠিত কনা, ভাঙার উদ্দেশ্ত মৎ কি না ভাত! সম্যক 
প্রকারে আলোচনা করিব । সে আলোচনায় যদি তিনি অযোগ। হন, ভবে 
ভাগাীকে গোয়ালন্দের ঘাটে চাকুরী অন্বেষণে অনুরোধ করিতে পার কি 
না পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন । 

ঘিনি বৈরাগী হইয়া রম্য হন্ম্য নিম্মাণে অর্থ সংগ্রহ করেন, সেবাদাসীকুলে 
পরিমেবিভ হন, অথব। ছোটেলের ব্যবস' করেন, তাহাকে জপ সনাতনের 
পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখিলে, তীহার সংশ্রর পরিতাগ অবশ্ত কর্তব্য । 

এইরূপে শান্ত সাধকেরও দৃষ্টান্ত আছে । সকলেই ভ্তাগীর শিরোমণি । 
যিনি স্বামিজী হইবেন তিলি টরলঙ্গম্বামী ভাঙ্করা নন্দস্বামী বা বিশুদ্ধানন্দন্বামী 
হইবেন। তাহাদের আশ্রমে ত ভৈরবীর দঙ্গল ছিল না? স্ুভরাং বর্তমান 
সময়ের শ্বামীগণের আশ্রমে ভৈরবী দেখিলে সন্মান করিতে কেন অগ্রসর 
হইব? 

একস্থাঁনে একই সময়ে ছুইটী বস্তু অবস্থান ককিতে পাঁরে না, ইহ] 


বি তক্তি [২৭শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা 





বৈজ্ঞানিক সত্য । যে মনে দালান কোঠা গড়িবার বাঁসনা, লোক প্রতিষ্ঠার 
বাসনা, সেবাদাসী বা ভৈরবীর বাসনা, উত্তম পান, ভৌজন, শয়নের বাসন, 
সে মনে বৈরাগ্যজনক ভাবভক্ক্র অবস্থিতি কখনও সম্ভব ভয় না। যদি 
কখনও কোন বিষয়-পিপাস্থকে ধন্কথার মধো ভাবোন্মত ভইঈত দর্শন করি, 
তাত বাঁলির সরবতের মত বিবেচনা করি। বালির সরবত ধন ঢালা- 
ঢালী করা যাঁয় তখন জলের সঙ্গে বালি মিশ্রিত হয়, কিন্তু ছুই মিনিট 
রাখিয়া দলে বাঁলি পান্জরের তলার পড়িয়া ষায়, জল অধিকতর পারচ্ষুত হইয়া 
উপরে অবস্থান করে । ঘোর বি্ষয়াসক্ত ব্যক্তি যখন সাধুসজ্জনের সভায় 
ধম্মভাবে বিভোর ভয়, ভখন তাহা কেবল সাময়িক আবেগের ঢালাঢালির 
কল। যখন (সস্তান পরিতা'গ করে, তখন তাঙ্চার ধন্মবুদ্ধি উদরের সব্ধশিয়্ 
তলায় নিশ্চল হইয়া প্ডিয়! থকে, এবং বিষয়বুদ্ধিরূপ জল অধিকতর নিম্মল 
হইয়। উপরে উত্থিত হয় । ধন্ম € সম্পদের সাধনা একসঙ্গে করা খা না! 
কাঁই বলিজে ছিলাম, যে দৈঠিক সুখ সাচ্ছনোর জন্ত ব্যাকুল সে ধন্মসাধনার 
সাধক নহে । তাহার সঙ্গ কারলে সাধুস্গ হব না, অথবা হাভার লেবাজ 
সাধুসেব! হয় না এইরূপই মারি বিথাস। ক্রমশঃ 


দীনশরণ। 


দীন আমি, অতি হীন আমি, কথ। এট! ত মিথ্া| নয়। 
কত ছুঃখে ভরা আমার হৃদয়, তাও জাঁপি সমুদয়। 
সংসারে এসে কত হঃখ তাপ সহিতেছি নিশিদিন, 

পথ ভোল! আমি পান্থ এ ভবে ঘুরিয়! বিরামহীন । 
স্বধু ঘুরে মরি ভব সংসারে, পাহনা পথের দেখা, 
পথহারা আমি ভ্রান্ত পথিক বিপথে পাড়িয়া এক । 

এ ষ্বেগে৷ সকলি সত্য, আহ। যিথ্যা ত কিছু নয়। 
আমিও এ কথা আপনার মনে মেনে লই অতিশয়। 


তত্র, ১৩৩৫ ] দীনশরণ ২৬৯ 





শুধু তাই নয়,-আঁমার দুঃখের আরও ত অনেক আছে। 
সংসারে আমি শুধু অপমান পেয়েছি সবার কাছে। 

কত অপমান আর লাঞ্চনা হায় শামি এই লঃয়ে, 
চলিয়াছি এই ভবসংসারে সব চেয়ে নীচ হঃয়ে। 

জানি জানি তাভা সব্বদ। জানি, আমি কত দীনহীন, 
মরমের মাঝে রেখেছি গাথয়া ভুলি নাই কোনদিন । 
মানি তাহা,-_এই ভবে যে আমার কোনই মূল্য নাই। 
বাযু-বিভাড়িত শুঞ্ক পত্র সম আমি উড়ে যাই। 

ধুলিকণা যথা পথে ঘাটে সদ! অনাদরে পড়ে রয়, 

আমিও তেমনি তুচ্ছ দ্বণা জানি তা স্বনিশ্চয়। 

আমার দীনতা, আমার হীনতা, লাঞ্তনা অপমান, 

এহ লয়ে আমি সংসার মাঝে হ'য়ে থাকি আিয়মান্‌। 
সত্যই আমি সংসার ঘাটে আসিয়া লেগেছি যেন, 

জঞ্জাল এক, _-আোতে ভাসমান ৈলবাল ঠিক হেন। 

ছুই পায়ে ক'রে দূরে ঠেলে দিনে আমারে সবাই চায়। 
এমনি ঘ্বণ্য এমনি তুচ্ছ, সংসারে আমি হায়, 

এত দীনভীন ঘৃণ্য হয়েও ছুঃখ আমার নাই । 

দ্ীনভার মাঝে, দুঃখের মাঝে এক সান্তনা পাই, 

সেই সাত্বনাী আর কিছু নয়__শুধু তব শ্ীচরণ। 

কারণ তাহার,--দীন আমি, আর, তুমি যে ্গীনস্পল্লঞ 


আনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 


আধুনিক সাহিতো ভগবন্ভক্তির উপ *কুণ 


আমি দশরথির “পাঁচালী” হইতে ভক্তির উপকরণ সংগ্রহ করিতে 
ষাহয়া বঙ্গানু প্রাসীন সাহিত্য সম্ধন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছি। আঁধুনক 
সাছিতোও যে ভক্তিপ্রসঙ্গ একবারে বিরল এ কথা বাঁলবার যো নাই। 
বন্ত৩ঃ অনুসান্ধৎসু ঠইলে, আধুনিক লেখকগণের প্রবন্ধা দিতেও যথেষ্ট ভক্তির 
উপকরণ পরিুৃষ্ট ভর । আমি অগ্ত পাঠকগণকে এইরূপ কয়েকটা প্রবন্ধের 
স্থলবিশেষ উদ্ধত করিয়া আমার কথা! সপ্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিব । কোন 
কোন প্রবন্ধের লেখক আমার অজ্ঞাত | তথা।প তাহাদের প্রবন্ধ-গৌরবে 
মুগ্ধ হইয়া আমি পাঠক ৪ পাঠিকাবগের চিন্তবিনোপনের উদ্দেশ্রে তাহাদের 
প্রবন্ধ সকল হইতে কতিপয় স্থল উদ্ধ ত ক্রিম দিলাম । ভরস। করি 
ইহাতে উক্ত প্রারঞ্ধ লেখকগণের কান্তি ৪ গৌরব অধিকম্তর পরিক্ষট ও 
সমৃজ্জল হইবে। 

নিষ্বে প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে সম্ধদয় পাঠক ও সহ্থদয়া পাসিকাগণ 
সর্বভূতে ভগবৎসত্বা উপলান্ধ করিতে চেষ্টা করুন__ 

“বিশ্বের প্রতোক পদে হরি অনুপ্রবিগ হইয়া আছেন। বিশ্বাস ৪ক্ষ 
ভাহ! দর্শন করে] এই চরাচরে যাহীতে শ্রীভগবান নাই, বাঁজরূপে 
ভগবানের সত্ব! যে বস্তুতে নাই তাহা জগঙে থাকিতে পারে না। বাস্তঁবক 
কল্পনাবলেও ঈশ্বরের শক্তি বিবর্জিত কোন বস্তুর সত্ব! মনে ধারণ! কর। যায় 
না। যাহাতে ভগবান নাই এমন কোন বস্তই নাই। পুতিগন্ধ পরিপূরিত 
্ান্কারজনক হ্বানাবন্থিত কৃমি হইতে তেজঃপুঞ্জ কলেবর, জ্ঞান সম্পদ 
সম্পন্ন মহষি পর্য্যন্ত সর্বভূতে সেই বিশ্বনিযন্ত। পরম কাঁরুণিক শ্ভগবানের 
বি্কমানতা সুষ্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে। সাগর তীরম্থিত বেল।ভূমির 


১০এ ১৩৩৫] আধুনিক সা?5ত্য ভগঝগ্তাক্তর উপকরণ ২৭, 











অসংখ্য বালুকাকণা ঠহতে চির তুহিন সমাচ্ছন্্র অভ্রভেদী ভিমাত্রি পথ্যস্ত 
প্রত্যেক স্থানেই সেই মহামঠিমময় মহেশ্বরের আস্তত্বের সুষ্পষ্ট নিদর্শন পরি 
দৃহ্তামান হহতেছে। তীহার আশ্রয় ব্যতীত চেতনাচেতন কোন বস্ত ক্ষণ 
কালের জন্তও তিষ্টতে পারে না। ঠিনি আছেন বশিধাহ চন্দ্র শুর্যয 
নভোমগ্ডলে বিরাজ করতেছে, অগন্ত হারকখণ্ড বক্ষে ধারণ কাররা রজনী 
শোভা ভভ়াইতেছে ৮ বিশাল সাগরোন্মি সৈকত ভামতে নুহ্য করিতেছে 
নিঝাঁরণী শৈপবঙ্ছ বিদাদণ কারয়! কুলু কুলু ধ্বাদ করতে করিতে 
প্রবাচিত হইতেছে 5 এবং দেপ ও দানব, তিধাক ও গুরগ সঞ্গেহ স্ব স্ব 
কম্ম সাধনে বিনিষূক্গ রচিমাছে। বাঁজরূপে ভগবান শ্রীঠার সকলেই মূল 
ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং সকলকেই 'ন্দিষ্ট কন্ম সাধনে নিষুক্ত কাঁর 
তেছেন। তান এক হইলেও অসংখা, নিরাকার হহলেও বহু আকার 
ম্পন্র এবং নিক্ষি্ হইলে 9 বভতর ক্রায়াশীল । (লেখক অজ্ঞাত ) 

অন্ত ক্ষিপ্র তপ্তে অঙ্কিত নয়ে গ্রদশিত দুহটী চিত্রে এইপার ভগবান 
নন্দননান এবং দেবাদিধেব অহাদেবের স্বজপচিরর দর্শন করিয়। পরিতৃপ্ত 
5উন--_ 

“ঘে সচ্চিদনিন্দ আগোবিন্দের ব্দনারখিন্দ হইতে গীতীরূপ মকরন্দ 
শ্ন্দিত হইয়াছে, তিনি স্বরংই নিজ শ্রীমুখবর্ণিত নিশিগুতার দেদীপ্যমান 
দৃষ্টান্ত । ভোগ মধ্যে অলৌকিক সন্নযাসের দৃষ্টান্ত আরুষেের চরিত্রেই 
জ্বলন্তভাবে পরিিদৃগ্তমান। জন্মকাল হইতে লীলা সম্বরণ পধ্যস্ত সর্বাবস্থায় 
ভগবান নন্দনন্দন অত্যান্ত নিলিগুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
চিন্তাশীলতার সচিত যিনিহ শ্রীকৃষ্ণলীল। অনুধাবন কারবখেন তিনিই এই 
তত্বের গুঢ়রহস্ত উপলব্ধি কাবয়া কৃতার্থ হইবেন । এইরূপ আর এক পরম 
দেবতার মহুচ্চরিত্র দেবভাদিগেরও আদর্শ | শ্রুকুষ্ণ চপিজে যেরূপ ভোগে 
সন্্যাসের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়। যায়, ভগবান ভূতভাবন মহাদেবের চরিজে: 


২৭২ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৮ম সংখ্য। 





সেইরূপ সঙ্ন্যাসে ভোগ, নিলিগ্ততায় লিপ্ততা এবং অনাসক্তিভে আসক্তি 
পরিদৃষ্ট ভইয়া থাকে । উভয় দৃষ্টাস্তই অনুরূপ। ভোগের পথ দিয়া 
অনাসক্তি এবং অনাসক্তির পথ দিয়া ভোগ, ফলতঃ ছইই একই 
কথা । 

মহাদেবের স্তায় এশ্বর্যাশালী, সৌভাগ্যবান, দ্েবগণের মধ্যে আর কে 
খাছেন? তথাপি মহাদেব ভিক্ষোপজীবি, ভম্ম প্রলিপ্তড কলেবর বিহ্বতবু- 
তল নিবাসী, ব্যাপ্্ান্থর পরিহিত এবং বুষভারুঢ । আর নিলিগ্ততার পরিচ 
তাহার যোগচর্ধ্যাঘ়। সেই বিভুতি বিলেপিতকায়, মহাপুরুষের বাম অঙ্কে 
সব্বালঙ্কারভূষতা, সর্বশোভাময়ী, স্থিরযৌবনা, জগন্মাভা আসীন।। 
বিশ্বেশ্বরের বাষ হস্ত সেই প্রেমময়ী বিশ্বজননীর কণ্ঠে বেষ্টিত । এইরূপ 
অবস্থায়, সেই অনাদি পুরুষ বাহৃজ্ঞানবিরহিত যোগমগ্ন ! সমাধিস্থ ! 
সন্ন্যাসে ভোগের বতুসনীয় দৃষ্টান্ত ! 1” ( ৬দামোদর মুখোপাধ্যায়) 

জগন্ম/তাকে স্মরণ করিয় জগন্মাতার জন্ত প্রাণ কীদিয়। উঠিল। তাই 
--ভক্তের সহিত একবাক্যে শরৎসুন্দরী মাকে আবাহন করি £--"এস ম 
আনন্দমযী! আমার হৃদয়ে আসিয়া বস। শর দেখ মা! শরতের 
'সাকাশ 'নম্মল নিঙ্াবভাঁবিকাঁশ করিভেছে, ডোমার নীলনয়নের মনোহর 
ড্যতি উহার অনন্ত নীলিমায় যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখ মা! শরতের 
উষ! যেন নিশ্মোকমুক্ত সর্প বিস্তারের অনুকরণ করিয়৷ ভাঙ্করের কোটি 
তন্ুরুচিকে অনন্ত আকাশের কোলে ছুটাইতেছে। এ দেখ মা! অপ- 
সারিতসাললা-__সারদীবর্ষণ শী নদীর গর্ভে পেলবকর্দম বিস্তারের উপর, 
কাশকুস্থমের শুভ্র বিকাশ শোভ। পাইতেছে--যেন বর্ষাদেবী বাঞ্ধক্যের 
পলিত কেশ বিকীর্ণ করিয়া অরুণ কিরণের তাপ সহিতেছেন। আবার 
এদেখমা! পন্বল তড়াগে বাপীবঙ্ষে, নীলজলের উপর কুমুদ কহলারের 
রক্তশোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে ; যেন জলদেবী তাব,লরাঁগ রঞ্জিত সোহাগের 
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অধর ফুলাহয়া মেঘমুক্ত তপনদেবের সঠিত বাঙ্গ করিতেছেন । এ দেখ 
মা! শরতের চন্দ্র শীল মাকাশের কোপে ভাসিয়া, বিগলিত রজভধারা- 
আবে মেদিনীবক্ষ ৪, ভলম্কলকে শুভ্রাবরণে আবৃত করিতেছেন। 
আবার শরতের শর্ষ। ধেন ঈন্দুর প্রতিদ্বন্দিা করিয়া উবার সুখে অলক্তক 
ছিটাইতেছেন--ধবাঝক্ষ বিগলিত হেমদ্্রাতি বিছাইয়া দিতেছেন। যেন 
ভাহাতেও সাধ 1৮টি-*ছে না, তাই যাইবার সময়ে প্রদোষস্ুন্দরীর যুগল 
কপোলে সপ্তুল্ণের কেটি ইন্দ্র ধনু আকিয়! দিয়! ষাইতভেছেন। এমন 
নিম্মলরূপের খেলা, মার কোন খতৃতে ভ ঘটে না? এমন আলো ৪ 
ছায়ার আদান প্রদান, এমন নানাবর্ণের সম্প্রলারণ ও সংহরণ আর ত কোন 
কালে হয় না? এই সমদ্রে এস মা, জূপময়ি। লাবণ্যময়ি! কাকুণ্য ময়ি 
মা আমার, হৃদয় আকাশ জোড়া করিয়া আসিচ। বস মা।” 
( ৬পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় | ) 

এ বুঝি মা আমার আ(সিলেন, ভাহ প্রাণ ভরিয়। মায়ের রূপ দর্শন 
করিয়া জন্ম ও জীবন নার্থক করি । এই যে মা আমার-- 

“সিংহবাহিণী, মহাবল মহিষানুরমন্দিনী, দশকরে দশ আম়ুধ-ধাঁরিণী, 
গৌরবণ।, ত্রিনেক্র, প্রসন্নবদনা, দিব্যবপ্ধ পরিঠিতা, দিব্য-অলঙ্কারে বিভৃষিত্তা 
এবং রত্বকাল্লাজ্্ব” মৃকুট স্থুশোভনা--মশ্ামুত্তি। ছুই পার্খে কমলে 
_-কমলাসনা এনদ এবং জ্ঞান্দা। দর্ষিণে যোগাঁসনে লন্বোদর গণপতি 
এবং বামে শখিপৃষ্ঠ সমারু সর্বাঙস্রন্দর পুরুষ, সুরসেনাপতি কান্তিকেয়। 
এই মহামুর্তি সম্মুখে ঘটসন্নিধানে বিব্বপত্র রাশি, জবারাশি, কমলরাশি, 
এবং অন্তান্ত কুন্নমরাশি ) উভয় পার্খে নৈবেছ্ধের নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রী 
ও তজসাদি স্তপীকৃত। নবপত্রিকার স্নান হইয়াছে, আন্ুসঙ্গিক বাছ্যো- 
গ্যম নীরব হইয়াছে, পুরোহিত পুজায় বসিয়াছেন, তন্ত্রধারক মন্ত্র বলিতেছেন 
_-জামি মাকে প্রণাম করিয়া বলি-__ 


বন ভা [ ২৭শ বর্ধ ৮ম সং্য। 


সস ১৭... .. 
সর্বধঙগল মঙ্গল্যে শিবে সব্ধথ সাধিকে | 
শরণ্েত্র্যত্ধকে গৌরি নারারণি নমোহস্তুতে ॥৮ 


আহ চরকে 





ছর্গেৎ্সব শেষ ভহল। গ্ুহদ্ধার আধার কিছ] মা আমার চলিয়া 
গেলেন। কিন্কু বালকের প্রণ তবুঝে না) পশভূজ, মাকে না দেখিতে 
পাইয়া শ্যামা মার জন্য প্র।ণ কীদিয়। উঠিল। তাই ভক্তের সঙ্গে আবার 
'এক বাকা বলি £-- 

পরী গুন শুন ভীমে 1-বচঙ্গ কপঝকুঁজন, একবার তোমার গুধিনী- 
শ্রবণযুগল পাতিয়া শ্রবপ কর ঠাঃাদর রবে গ্রতাতসমীর শক, গগন 
কোটিঝঙ্কারে মুগর-_তুমি একবার শুন) শঙ্কর । একবার শুন। 
দ্বরেফমালা পদ্মে পদ্মে ঘুরিয়া গুন গুন গুঞ্জন রবে ক সোগাগের বার্তা 
প্রচার করিতেছে_কোন্‌ পীজার অভরবাণী ঘোষণ| কারতেছে। স্তন 
মা! অদ্দোদয় কাল হইতে উধারু মু দতাহলাদ প্রক্টক্ষণ পধান্ত সেফালি 
সখীসকল কেমন নিঃশব্ধে গীত গাঠিতে গাহিতে অধো মুখী ভহমা ধরা- 
বক্ষকে চুন করিতেছে। কাহার আগমন বার্তা জ্ঞাপন কাপবার জন্ত 
ফুল্পমুখী সেফালীর এড বাস্তত1 ? শুন মাঁ! নীরস কেওকী কুস্মের কাছে 
যাইয়া ভ্রমর কুল কি মন্মভেদী বিযাদের গান করিতেছে । অত দৌরভে 
কণামাত্র রস নাই, ইহ যেন ভ্রমরের বিশ্বাস ভহতেছে না। তাই সোৎ- 
সাহে সে কেতকা পরাগে ঝ» পাইয়া পড়িতেছে ; আর মঞ্চ বালুকা প্রোথিত 
ক্রমেলকের (উদ্ট্রের) স্তায় শুষ্ক পরাগন্তপে ডূবিযা আত্ম*ত্যা করিতেছে। 
আমিবে নামা? এমন কাল, এমন অবসর, রূপরসের এমন খেলার 
সময়ে আসিবে নাযা? এসমাশ্যামা! এই রূপসাগরে ভোমার কাল 
চুলের রাশি এলাইয়া-_ছড়াইয়া, অরুণ কিরণের সোণার তরঙ্গে শ্তাম দেহ- 
যষ্টিকে ভাপাইয়া, দোলা ইয়া, নাঁচাহয়া, কোটি কহলারের প্রোস্তি্ন রক্তদলের 
উপর, অলক্তরাগরঞ্জিত ছোট ছোট চরণ ছুথাণিকে সাবধানে ফেলিতে 
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ফেলিতে, নীল নয়নের বিলোল কটাক্ষের উপর অসংখ্য খঞ্জন নেত্রকে 
নাচাইয়া-_ভ্রমর মালার লহরী লীল! ছড়াইয়া, কচি কচি অধরোষ্ঠে কোটি 
কোটি স্থল কমণ ফুটাইয়া--সদা, নৃত্যপরা, চপলা, চঞ্চলা, বালা, এস ম1! 
মা, তুমি আমার কন্তা--আত্মজাী। আমার সাত সোহাগের সংসার 
অঙ্গনে, আমার আনংক্রম্নিদ্ধ হৃদয় প্রাঙ্গণে নাচ মা হামা । আনা কন্া- 
রূপে, আত্মজা-_-শৈলগা, 'বরজারূপে নাচ মা! তোমার তাখৈ তাখৈ 
নাচে দাত টাদ নিউড়াঁন রাঙ্গাচরণ ছুখানির কনক নুপুর বাজিছা উঠ্ক | 
আঁর সেই ঝনৎকারে ঝনৎকারে, চারিবেদের কোটি ঝঙ্কার শিয়া আমার 
শ্রবন মন সার্থক হউক । নাঁচ মা! আগার সুখমযী, শ্নেহময, ভাঁবমগী, 
জ্ঞানময়ী, প্রাণমণী, স্ুধ।ময়ী, মা আমার নাচ । জন্মজন্মাস্তরের ছঃখসম্তপ্ত 
এহ বিস্তীণ বঙ্গের উপর--তোমার অমরগণ দেবিত_- যে গিগণবাঞ্চিত, 
রাজীব চরণ যুগল স্থাপন কছিছা একবার নাচ মা! এই যে মা আমার- 


করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী- চতুরুজীং 
কাঁলিকাং দক্ষিণা দিব্যাং মুণ্ডমাল1 বিভুবিতাঁম ॥ 
সগ্ভশ্ছিন্লশিরঃ খড়গ বাঁমা-ধোদ্ধ-করা,জাং। 
অতয়ং বরদ্ৈব দক্ষিণোদ্ধাধ_-পাণিকাং ॥ 
মাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ ভইলাম। এইবার মায়ের পঙদানত হইয়া 
প্রণাম করি__ 


কালি! কালি ! মহাঁকালি। কালিকে, পাপহারিণী । 
ধশন্মার্থমোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোইস্তরতে ॥৮ 
মাকে ভিন্ন ভিন্নরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম । কিন্তু মার বিশ্ব্ূপ 
দর্শন না করিলে ত প্রাণের আকাঁঙ্খ। পুর্ণ হয় না। কিন্তু এ বিশ্বরূপ 
দর্শনের অধিকারী কে? গীতাভাব্যকার এ সম্বন্ধে যে চিঞ্জ অঙ্কিত করিয়া- 


২ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা 


ছেন-তাহার সেই স্থরঞ্জিত চিত্রই এইস্থানে দর্শকগণের সম্মুখে ধারণ 
করিতেছি £- 

প্যাহাঁর হৃদয়ে বিমল! ভক্তির উৎস প্রবাহিত হইতেছে, ভক্তির প্রাবল্যে 
যাহার হৃদয়ে সন্দেহকলুষ ও অবিশ্বাস পাপ নিঃশেষে নিশ্মূল হইয়াছে, 
তক্তিপাঁদপের স্ুশীতল ছায়ায় সমপ্রবিষ্ট হইয়৷ যিনি পরমাশান্তি ও অতুলনীয় 
সন্তোষ সম্ভোগ করিতেছেন, আীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে ভিনিই অধিকারী। 
শতমুখী জাহবীর ন্যায় ষাহাঁর ভক্তির কঅনস্তধাঁরা কেবল ভগবানেই সন্মিলিত 
হইয়াছে, ধাহার ভক্তি তাহার হৃদয়কে দারা ও পুত্র, ধন ও সম্পদ, সন্মান 
ও গৌরব প্রভৃতি যাবতীয় আসক্ষি হইতে বিচ্যুত করিয়া, পার্থিব সমস্ত 
ক্ষণিক আকধণ হইতে বিছিন্ন করিয়া কেবল ভগবাঁনেই লীন কবিয়াছে। 
যিনি স্বপ্নে এ জাগরণে, কার্যে ও বিশ্রামে, স্ততই ভগবৎচিস্তা ব্যতীত অন্ত 
চিন্তা করিতে অশক্ত, ভগবানই বাহার জ্ঞানের ও ধ্যানের একমাত্র 
বিষযীভূত, যিনি বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে কেবল ভগবাঁনকেই দেখিতে পান, 
যিনি লাব্ণাময়ী প্রেয়সী কামিনীর প্রেমপুর্ণ ব্দনকমলে কেবল ভগবানকে 
দেখেন, শ্নেহাম্পদ্‌ প্রেমময় নবনীত্ত কোমল পুত্তলি সম্্রিত নয়ন বিনৌদন 
নন্দনকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়! ভগবানের সহিতই প্রেম-সন্মিলন হইয়াছে 
বলিয়৷ জ্ঞান করেন, ষিনি শারদ পূর্ণিমার শোভাময়ী রজনীতে বিশ্বভৃমি 
ভগবানেরই প্রেম-প্রবান্ধে প্লাবিত হইয়াছে মনে করেন, যিনি বসন্তের 
নবদমাগমে নবোদগডে চু মুকুলের সৌরভে, অচিরোস্তিন্ন কিশলয় দামের 
শোভায়, সুনিগ্ধ দৃক্ষিণানিলের সুমধুর ম্পশে এবং পুংস্কোকিলের পঞ্চম তানে 
ভগবানেরই মধুরত্তা এবং তাহারই বিকাশ অচ্ুভব করেন। সেই ভক্ত 
চুড়ামণিই শ্রাহুরির পরম সমাদরের পাত্র এবং দেবতাগণেরও বরণীয় ব্যক্তি। 
সেই তক্তবর্মা মহাত্মাই শ্হরির বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী । তাঞার 
বেদাধ্যায়নের প্রয়োজন হয় না, জ্ঞান্লাভের জন্ গুরুসমীপে অবনত মস্তকে 





চৈত্র, ১৩৩৫ ] আধুনিক সাহিত্যে ভগবদ্তুক্তির উপকরণ ২৭৭ 


স্যার 


দণ্ডায়মান থাকিতে হয় না, শুভক্ষণ, শুভযোগ, বা ঘটন! বিশেষে সব্বস্ব 
দান করিতে হয় না, কঠোর ব্রহ্মচর্ধ্য ব' বছু ক্রেশ সাধ্য তপশ্চর্যা করিতে 
হয় না; নানা সামগ্রী আরহণ পুব্বক বহ্ৰামাসসাধা যজ্ঞানুষ্ঠানাদি করিতে 
হয় না, এবং অতীব পীড়াদায়ক কৃ চান্দ্রায়ণা[দ ব্রতে প্রবৃত্ত হইতে হয় ন!। 
তক্তিক্ূপ যে অলৌকিক আলোকে তীহার দিব্য নন প্রস্ফুটিত হইগাছে, 
আর কোন সহীয়ভা ব্যতীত, সেই পবিত্র জ্যো'তিঃ দ্বার! উজ্বলীকৃত দিব্য 
নয়নে তিনি শ্রহারর বিশ্বরূপ দর্শন করিমা ধন্ত ও কৃতার্থ ভইনা থাকেন ।” 

আমার উদাহরণ প্রদর্শন শেষ হইল। মহান্ুভব পঠকগণ আমার 
গুণদোষ কিছুই লইবেন না। আমি মাত্র ভারবাঙী। উদ্দেশ্য ভগবৎ চরণ 
স্মরণ ও ভগবন্রামান্ুকীর্তন। এক্ষণে সেই শাভগবানের ম্মরণাপন্ন হইয়াই 
আপাততঃ আপনাদ্িগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । 

শীবিশ্রেশ্বর দান । 














সহ্ৃদয় গ্রাহকগণকে জানাইতে বাধা হহলাম যে, এখন? 
অনেকের নিকট ভক্তির বার্ষিক ভিক্ষা বাকী আছে । আপনাদের 
সহানুভূতি না পাইলে পাত্রকা পরিচালনা কর! আমাদের মত 
কাঙ্গালের দুঃসাধ্য। আশা করি নিজ নিজ ভিক্ষা এই মাসের মধ্যেই 
পাঠাইয়া দ্িবেন। সকল গ্রাহকগণের নিকটই অঞ্ীর। ভক্তির 
ছুই একটী করিয়া নৃতন গ্রাহক প্রার্থনা করি। আশ! করি আমাদের 
প্রাথনা বিফল হইবে ন1। 

ভভ্ি-্গাঙ্খ্যান্র্যক্ষ 





০ 


66 প্রতীক্ষা % 


শ্রীঅনাথবন্ধু ভটাচাধ্য । 

এত দুখ ৃ কাছে কই 
গেছে সুখ নাভি পাই 

গকিগো কেমনে । কোথা বল যাইহ। 
এন ব্যথা মনে হয় 
প্রেম গাথা পাই ভয় 

র্াখিয়ে গোপনে ॥ পাছে বা হারাই ॥ 
আক্তি কেন | প্রতীক্ষায় 
এভ করে | দিন যায় 

বাজাও বাশরী । সে দিন না আসে। 
প্রাপ মোর খল কবে 
৩ব তরে স্থান পাবে 

উঠিছে শিহরী ॥ ( অনাথ ) চরণের পাশে ॥ 

|: 


বৈষ্জব-মংবাদ 


বিগন্ড ৪ঠ ফান্তন গৌর আনাঠাকুর শীস্তিপুরনাথ শ্রী অদ্বৈত প্রভুর 
আবিরাব তিথি ছিল। শ্রীধাম শান্তিপুরে মহা সমারোছে এই উৎদক সম্পন্ন 
হইয়াছে । এই উৎসব উপলক্ষে ২৮এ মাঘ হইন্ে ৬ই কাল্ভুন পথ্যস্ত 
প্রভাহুই থু প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া শ্রীযুক্ত সরেন্দ্রনীথ আচার্য শ্রীযুক্ত বনমাঁলী 
দাস ও শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল দশ এই ভিন দলের ভিন্ন ভিন্ন পালাকীর্ভন 
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হইয়াছে। তৎ্ভিন্ন প্রচ্যহই পৃঙ্গা, মহা প্রসাদ বিশুরণ প্রস্ৃতি হইয়াছে । 
ঠা ফান্তুন তারিখে মধ্যাঙ্কে শস্টী। সীতানাথের জন্মলীল। কার্তন, মালদা 
ভোগ ও মভ।যছোৎসব এবং সন্ধ্যাকীলে শকৃষ্ণচৈভন মতবোধিনী সভার 
অধিবেশন হইয়াছিল । এই অধিবেশনে শ্রীধামের ব প্রভূ সন্তান যোগ 








দান করিয়াঁছিলেন। ভু সীভানাথের স্ুসম্তান পরম পণ্ডিত প্রভূপাদ 
শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোক্ষামী, যশ নদীাবনোদ গোস্বামী এবং কলি- 
কাতার বিজ্ঞ কবিরাজ ৌরভ ৮ গ্রণর শ্রীযুক্ত কিশোরামোহন গুপ্ত 
ব্যকরণভীথ এম, এ মহাশয়গণ ভক্ষণ ধাবুয়া বক্তার] সীতানাথের গুণ 
বর্ণনা কারয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্ন করিয়া ছিলেন । মধ্যে মপ্যে ভাগ 
সম্পাদক শ্রীঘুক্ত দীনেশচ্তর ভট্র'চাধা গীততবদ্ু মঙাশযের সঙ্গীত হহগা ছিল 
পরদিবস ৫ট।র মম হইতে প্রভৃপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় 
রাসঙ্গলা তাখ্যা করিয়াছিলেন | উৎ্সনাননে এঠ কম দিন শাস্তিপুর থেন 
টলমল কারতেছিল । কলিক।'ত। হহতে বনু ভক্ত উৎসবে যোগদান কার! 
'ছদেন আমরা বহুভাগ্যধলে উৎসবাঁনন্দ দশন করি! রুভার্থ হইমাছি। 
ঢাঁকা, শাখারী বাঙ্গারে প্রভু সাতানাথেন্র উৎসব মহাসমারোহে 
হইয়াছে । ৩রা ষীল্তন আধবাস হইয়া 31 ফাল্তন অষ্টপ্রহর কীর্তন এবং 
এ সঙ্গেই প্রভুর জন্মলীলাকী্ভন পৃজা প্রভৃতি হযয়াছিল। €ই প্রাতে 
নগর কীর্ডন ও সন্ধ্যার পর হইনে বিবিধ লীলাকীর্তন। ৬ই নগর কীর্ভন 
ও ধুলট হয়। এদিন ও ভৎপরদিন বৈকালে প্রভৃপান্দ শ্রযুক্ত নদীয়া 
[বনোদ গোক্খমী প্রভু সীত।শাথের গুণ বর্ণনা! করিয়! বক্তৃতা করেন । এবং 
ধাম বুদ্দাবনের শ্রীযুক্ত দ'মোদরলাল গোস্বা মী প্রভুর গুণ বর্ণনা করেন। 
ভক্তি সম্পাদক যুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য শীতিরত্ব মহাশয়ের স্থমধুর 
সঙ্গাত হইঘ়াছিন। এই উত্সব সম্পাদনে প্রভু শীতানাত্রের বংশধর শ্রীযুক্ত 
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কৃষ্ণরন গোস্বামী মহোঁদরের উৎসাহ বিশেষ উ-ল্লথযোগ্য ৷ শ্রীযুক্ত 
নদীছাবিনোদ গোস্বামী বিশেষ আহ্বানে কুচাবহার এনা হইয়া যাওয়ায় 
৮ই ফান্তন শ্রীযুপ্ত দাশোদরলাল গোস্বামী মহোদয় একতা কফেন ও দীনেশ 
বাঁধু কীর্তন করেন। আমরা আশ! করি ভত্তবুন্দেৎ একান্ত যত্বে প্রতি 
বৎসরই প্রভু সীতান।থের গুণকীর্তনের আয়েজন করিয়া কৃষ্করগন প্রভু 
তক্তবুন্দের আনন্দ বর্ধনে যত্ববান হইবেন 1 
খা ও ০ চু 

পৃজনীয় শ্রীযুক্ত রামদীস বাঝ|জী মহাশয় বগত ,৯৭এ ফাল্তন শ্রীধাম 
নবদ্াপে শ্রী? মা রাধারমণ দ্বান দেবের ম্মবণ হঠো1ৎসবে গিস্সা ছিলেন। 
দেখান ভহতে মহোত্নবান্তে বাবলা (শাস্তপুর) দিস ”গর প্রত তর উত্বব 
দমাধ। করিয়া ১৪ই চৈত্র ফরিদপুর রওনা হইবেন .সখ|ন হইতে ১৭ই ঠৈত্র 
ভাঁললহরে ( কুষারহটে ):আমন্সহাপ্রভুর আগমনো সধে যোগদান করিয়া 
এ দনভ ভবানীপুরে ভাগবত ধন্ম প্রচারিণী ৮” উপস্থিত হইবেন । 
পরদিন পরাতে নগরকীর্ভন ও বৈকালে নামক তন করিবেন। তৎপর 
২১এ হইভে ২৩এ ত্র পর্যন্ত হাগড়া কৌভার প'গা?ন ভক্তি পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠাতা নিত্যধামগত শ্রীপাদ দীনবন্ধু কাধ্যতীথ ব্দোস্তরতু মহোদয়ের 
স্মরণ মঞ্চোৎসবে যোগদান করিবেন এবং ২তশে বৈকালে বরাহনগর 
জ্রীভীগবতাচ।ধ্যের পাঠ বাঁড়ীতে ভউগৌরাঙগদেবের আগমন উৎসব 
উপলক্ষে যোগদান করিবেন । বর্তমানে এইকপই স্থর ১তয়াছে। 

৯ ৯ 

বিগত নই ফাল্ধন মাঘী শুরা রয়োদশী প্রেমদ ৩1 শ্রীমরিতানন্দ প্রভুর 
আবির্ভাব +তার্থ উপলক্ষে কটক ভউশ্রীরাসবিঠাতা মঠ আরাধারমণ কুজে 
৭ই হইতে **ই পর্যন্ত পাঠ, কীর্তন, অষ্রগ্রহর ভাত যথারিতি হইয়াছে । 
সময়াভাবে উৎসবানন্দে যৌগদিতে ন| পারবা: :।মপা দুঃখিত । শযুক্ত 
রাধা বস্থ এম, এ দাদ! মহাশয়ের উৎ্সাঙ উঞ্চ'গ প্রসংশনীএ। বিগত 
১৮ই ফাল্কুন হইতে চলিশ দিন অহোরাত্র কীর্তন আরম হইাছে। বিস্তৃত 
বিবরণ বারাস্তরে দিবার চেষ্ট/ করিব। 


গ্ী ্বরাধারমণো। জয়তি 


“ভুক্তির্ভগবতঃ সেব। ভক্তিঃ প্রেম-স্থরূপিনী 
তক্তিরানন্দরূপ! চ ভক্তির ক্তম্য জীবনম্‌ ৮ 





২৭শ বর্ষ | | ভ্ভত্তি সু | 


৯ম সংখ্যা । ধর্ম্ন-সন্ন্ধীয় মাসিক পত্রিক! । ১৩৩৬ 








প্রার্থন। 


দয়। কর দীনবন্ধু অধম ভারণ। 
নিরুপায় দেখে আজ লইনু শরণ ॥ 
হে সর্বান্তর্যযামীন্। তোমার অঘটন ঘটন পটাদশী মায়ার খেল! চরাচর 
বিশ্বব্হ্ষাণ্ডে একাধিপত্য করিয়া রহিয়াছেঃ যে যতই বড় হউক মায়ার ভাজে 
নিষ্তার পায়না । আমি কোন্‌ ক্ষুদ্র, আর আমার এমন কি সাধনা আছে 
যে, তোমার মায়ার প্রভাবকে পরাজয় করিব। মুখে খুব বড় বড় কথ। 
বলি, ষখন কেহ কিছু বলে তখন এমনভাবে তাহার সঙ্গে আলাপ করি যে, 
সে বেশ বুঝিয়। লয় যে, স্ক্ুফি অনেফ-ক্ছু করিয়াছি । আর তাহাকে সেই 
ভাবে বুঝাইয়া আকৃষ্ট করিতে না পারিলে যে আমার বাযবস! চলে না । এই 
ভাবে কপটতার উপর কপটতার আবরণ দিয়! ক্রমে ক্রমে আমি একেবারে 
অকর্দদণ্য চইয়। পড়িয়াছি, এখন আর উদ্ধারের কোন উপায় নাই । 
যৌবনের প্রারন্তে যে উৎসাহ উদ্দম ছিল, এখন তাহা নাই । ভোগে ডুবিয়। 


২৮২, তাক্ত [ ১৭শ বব ৯ম সংখা। 


শ শ্পপপা  আীত ৩ 


ত্যাগের শুজালোক যেকি মধুপ তাহার ধারণাও করিতে পারিতেছি না, 
ভাব, ভক্তি, প্রেধলাভ তে! দূরের কথ । দ্রিনান্তে একবার বপিয়! যে প্রাণ 
ভরিয়া তোমাকে ডাকিব তাহারও সামর্থ হারাইয়াছি। 

্বাস্থাতীন, ধৈধাহীন, বিবেকহীন _ এককথায় সকলই হাঁরাইয়াছি। 
কিন্তু যাহা হারাইজে জীবন ধন্ত হইত, প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইত সেই 
অভিমানটীকে হারাইতে পারি নাই। 
জাতি, বিদ্যা, মহত্ব এর এক একটি যেন শঙ হস্তির বল লয়! আমাকে 
অধিকার করিয়া বদিধাছে। গ্রভৃ, কার, শক্তিতে আমি এই হছর্বার 
অভিমানের হাত হইতে উদ্ধার পাইব জানি না। তুমিত অজজ্ধারে 
করুণামৃণ্ড বর্ষণ করিতেছ,কিস্ত আমি যে অভিমানে উচ্চশীর হইয় রহিয়াছি; 
বর্ষণ অজঅরধারে হইলেও আমার তাহাতে কিছু হইতেছে না। দাও প্রভু 
পদ্দাঘাতে চূর্ণ করিয়। দাও। আমান কালদর্পের শতফণ! বিলুন্তিত হউক 
তোমার চরণ তলে । আমার আম তোমাকে দিয় ভোমার হইফ। দিব] 
'নংশ ঠোমার ভাবে মাতিম্া থাকি আর অকপটে প্রাণ ভারয়া বলি 
“ভোমার মতন এমন আপন ভুবন মাঝারে নাই আমার |” 





দীণ-_ 


প্রাণের কথ্। 


কারে তোমারে, ডাকি দয়াময়, 
দয় কর দীন দাসে; 
স্থখের কামনা, হঃখের ভাবনা, 


মনে যেন নাহি আসে । 


বৈশাখ, ১৩৬] শশ্রীমমিয়নিতাই চাঁরত ২৮৩ 





সতত হে 


সব ভূলে যেন, তোমারি ধেয়ানে, 
| থাকি আমি নিশিদিন ; 

আমার আমিত্ব, ঘুচে যায় যেন, 
হয় গো ভোমাতে লীন। 

কদিন হায়, গেছে মিছা কাজে, 
তোমারে ডাকিনি ভুলে) 

আজি ডাকিতেছি, এখন কাতরে, 
এসে মরণের কুলে । 

পারের সম্বল, আনি নাই কিছু, 
কাদিতেছি অনিবার , 

দাও দয়াময়, ও পদ্দ-তরণী, 
মোরে করিবারে পাঁর ! 


শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শ্রীঞ্বীঅমিয় নিতাই চরিত 


(ডাঃ ঈযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত ) 
(২৩) | 
(নলঙ্গীক্রাবলীস্গীল্র মৃত্ন্ন জীবন ) 
প্ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়। 
এ প্রেম কলসে কল্সে বিলায় তবু না ফুরায় ॥ 
প্রেমে, শান্তিপুর ডূবু ডূবু ন/দে ভেসে যায়। 
প্রেমে ছুকুল ভেঙ্গে চেউ লাগিছে গোর! চাঙ্জের গায় ॥৮ 


২৮৪ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৯ম সংখ 


নদ্রীয়ার তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই । ভূর বি/5ত্র 
সঙ্গগুণে নদীয়াবাসীর হৃদয়ে কৃষ্ণ-ভক্তি উথলিয়। পড়িতেছে। প্রেমানন্দে 
নদীয়া! টলমল। উপরের পদে দেখা যাইতেছে যে, শ্ীপা্দ নিত্যানন্দ, 
অবিচারে ছুই হাতে কিশোরীর প্রেম বিলাইতেছেন, তাহাতে বস্তা আসিয়া 
নদীরা ভাসিয়। যাইতেছে, শাস্তিপুর ডুবু ডুঝু হইয়াছে । এই তরঙ্গ স্ুধার 
স্তায় ভক্তি, নিতাই সকলকে কলসী কলমী পান করিতে দিতেছেন। 
প্রেমাননদ শোতে ছৃকুল ভাউিয়া গোরা্টাদের গায়ে ঢেউ লাগিতেছে। 
আনন্দময়ের সঙ্গগুণে, প্রত্যেকেরহ হৃদস্ আনন্ধপুর্ণ হইয়াছে । যে দিকেই 
যাও কেবল নাবিল আনন্দ আ্বোত। লোকে অকারণে হাসিতেছে আর 
পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়! প্রেমানন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছে এ 
প্রভুর আদেশে শ্রীপার্দ নিত্যানন্দ, মনের সাঁধে দুই হাতে প্রেমাধুত 
বিতরণ করিয়াছেন তাহারহই ফলে আজি নদীয়ায় এ আনন্দ আত । 
সে আনন্দের বার্ড পদকর্তা লোচন দাসের পদে পুনরায় অবণ 
করুন,__ 





“নুখেরি পাথার নদীয়ার, গোরার্টাদ্দের দয় ।ঞ 

এক দিন নয়, ছইদিন নয়, নিভূই নৃতন। (স্থখেরি পাথার ) 
মনে করি, নদে ভরি, এ দেহ বিছ্ভাই ॥ 

তাহার উপরে আমার গৌাঞ নাচাই ॥৮ 


নবীল প্রেমে, ভক্তগণের হৃদয় ও মন সর্বদা নাচিতেছে। তীহার! 
এই প্রেমের চক্ষে দেখিতেছেল, ত্রিভ্বন আনন্দে পুর্ণিত হইয়াছে, প্রতি 
রজনী খোঁল, করতাঁল ও হরিধবনি'ত মুখারত, লেক ভক্তিতে উন্মাদ, 
সাহাদের দৃষ্টি, গমন-ভঙ্গী লমস্তই মধুর । 


বৈশাখ, ১২৩৬ ] শী শ্রীঅমিম্র নিতাইচরিত ২৮৫ 


সর 





(শ্বজি উদ্জাল্র ।) 


প্দুরমতি অতি পি পাষণ্তী 
প্রাণে না মারিল কারে। 
হরি নাম দিয়ে হাদয় শোধিল 


যাচি গিয়ে ঘরে ঘরে |” (মনংশিক্ষা ) 

টাদ্কাজি গৌড়ের বাদশাহের দৌহিত্র, তিনি বাদশাহের প্রভিনিধি 
হইয়া নবদ্বীপ শাসন করেন। সেই কাজির নিকট, ছুষ্ট মুসলমান ও হিন্দুর! 
জুটিয়া, নিমাই পঞ্ডিতের বিক্ুদ্ধে নালিশ করিয়। আমিল। নিমায়ের 
অপরাধ--তিনি ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া ভক্তগণের সঙ্গে সারা রাত্র, 
মুদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, মন্দিরা, মাদল প্রভৃতি লইয়া উচ্চকণে হ্সিনাম 
সঙ্বীত্তন করেন। মন্দ লোকের ভাহা সহ হইবে কেন? কিন্তু কাজি 
প্রথমে, এ নালিশে কর্পাত করিলেন না, কারণ নিমাই চা'দর মাতামভ 
নীলাম্বর চক্রবস্তীর সহিত তীহাঁর বিশেষ সৌহাপ্য ছিল। এমন কি 
তিনি গ্রাম সম্পর্কে চক্রবন্তী মহাশয়কে চাচ1 বাঁলয়! ডাকিতেন। প্রথমে 
ষথখন কলে অভিযোগ করিল, তখন তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন 
না। কিন্ত তীহার অধীনস্থ মুসলমান কর্মচীরীগণ তাহাকে উৎপীড়ন 
করিতে থাকিলে, তিনি বাঁধা হইয়া_-একদিন সন্ধ্যাকালে, সদলে নগরে 
আসিয়া দেখিলেন যে, স্থানে স্থানে সংকীর্তন হইডেছে, তখন তিনি তাভার 
সঙ্গীগণসহ একটী বাঁটাতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের খোল ভাঙ্গিয়া, বিশেষে 
করিয়া শাসাইয়া বললেন, “আবার যদ্দি কেহ কীর্তন করে তাহা হইলে 
তাহার জাতি মারা যাইবে” (কাজি যে স্থানে খোল ভাঙিয়া দন, 
সে স্থান অগ্যাপি “খোঁল ভাঙ্গার ভাঙ্গা” নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে |) 

ইহাতে নগর মধ্যে কীর্তন কর! একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। নিমাই চাদ 
গুনিলেন যে, কাঁজির ভয়ে আর কেহ কীর্তন করিতে পারে ন1। শুনিয়া 


২৮৬ ভক্তি [২৭শ বর্ষ, *ম সংখ্যা 











প্রতৃ ক্রোধে হুঙ্কার করিয়! উঠিলেন, আর বজিত্নে, "আজ আমি সমস্ত নব- 
দ্বীপ নগরে কীর্তন করিয়া বেড়াইব দেখি কে আমার কার্তভন রোধ করে ।” 

"প্রভু বলে নিত্যানন্দ হও সাবধান । 
এইক্ষণে চল সব বৈষবের স্থান ॥ 
সর্ধ নৰছ্ধীপে আজি করিমু কীর্তন । 
দেখি মোরে কোন কম্ম কবে কোন জন ॥ 
দেখ আজি কাজির পোড়াও ঘর দ্বার । 
কোন কম্ম করে দেখি রাজা বাঁ তাহার ॥ 
প্রেম-ভক্তি বুট্টি আজি ক'রব বিশাল । 
পাষণ্ীগণের সে হইব আজি কাল ! 
চল চল ভাই সব নগরিয়াগণ । 
সর্ধন্তর আমার আজ্ঞা করত কথন ॥ 
কুষের রম্ত আি দেখিবেক যে। 

এক মখ দীপ লঞ্জা আসিবেক সে ॥ 

_ ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাজির ছুয়ারে। 
কন করিধ দেখি কোন কন্ম করে। 
অথগড ব্রঙ্গা্ড মোর সেবকের দ্রাস। 
মুণ্ডি বিগ্কমাঁনেও কি ভয়ের প্রকাশ ॥ 
তিলার্ধেক ভয় কেহ না করিহ মনে । 
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে ॥ 
ততক্ষণে চলিলেন নাগরিখ গণ । 
পুকে পৃর্ণিভ সবে কিসেত ভোজন ॥ 
নিমাই পণ্ডিত আজি নগরে নগরে । 
নাচিবেন ধধনি ছৈক প্রতি ধরে ঘরে ॥” (চ£ ভাঃ) 


বৈশাখ, ১৩৩৬] শ্জীঅমিয়নিতাই চরিত ২৮৭ 
নিমাই পঙ্ঙিত আজ সঙ্কীর্তনে নগরে নগরে নাচিবেন এ আনঙ্জ 


রাখিবার স্থান কোথায়? সকলেই সন্ধ্যা হইবারি পূর্বে হাতে এক এক 
মশাল লইয়া এবং কটিতে তৈলের ভাও বাঁধিয়। প্রভুর দুয়ারে আদিয়া 
হাজির হচইলেন। 
ন্লীলোকেরা পর্ধাস্ত খই কড়ি বাতাস! প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়। রাখিলেন। 
সংকীর্ভনমত্ত প্রভূ যখন তীভাদের গৃহের সম্মুখ দি! যাইবেন তাহার 
তখন সেই সমস্ত দ্রবা পথে ছড়াইবেন। 
কান্দির সহিত কল! সকল ছরয়ারে। 
পুণ ঘট শোভে নারিকেল আত্্সারে ॥ 
তের প্রদ্দীপ জলে পরম সুন্দর | 
দধি হুূর্ববা! ধান্ত দিব্য বাটার উপর ॥ 
এক কথায় নগর তখন আনন্দময় হইফা গিয়াছে । বাহার সক্কীর্ভনে 
ফাইতেছেন তাহাদের হস্তে এক একটা দেউটা (মশাল )। এ দেউটার 
সংখ) কে করিবে? 
অনন্ত অর্ধ, কোটি লোক নদীয়ার। 
এ দেউটা সংখ্য! করিবার শক্তি কার ॥ 
ইতিমধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় তয়। 
সহজ্রেক সাজাইয়৷ কোন জনে লয় ॥ 
হইল দেউটাময় নবন্থীপ পুর। 
স্ত্রী বাল বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥” 
তথন কে কোন সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন নিমাই তাহ ঠিক করিয়া 
দিলেন শ্রীপা্দ নিত্যানন্দ কোন সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন জিজ্ঞাসা কর! 
হইপে তিনি বলিলেন প্রস্থ! আমি স্বতন্ত্র নৃত্য করিতে পারিব না। 
আমি তোমায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। তুমি নৃষ্তযকালে পড়িয়৷ ষাইতে পার, 


২৮৮ ভক্তি [ ২৭শ বধ ৯ম সংখ্য। 


রিট ৃ । 


আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ভোমাকে আগলাইব। তোমাকে 
ছাড়িয়া আমি এক ভি থাঁকব না। ভোঁমাভে আমাতে এক সঙ্গে 
থাকিব।” বলিতে বলিতে তীহার পরিসর বক্ষ বহিয়া, প্রেমাশ্র ধার! 
পড়িতে লাগিল । প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয! নিজ সঙ্গে লইলেন। 

চাদ কাজি প্ররুত পক্ষে ন্দীয়ার রাজা, তাহার আজ্ঞা রোধ করিয়া 
নিমাইচাদ নব-নটবর বেশে সাজিয়া ভক্তগণ সঙ্গে কীর্তন রঙ্গে বাহির 
হইলেন। তখন 


“তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বস্তরের উল্লাস” 
তিনি মাঝে মাঝে হুঙ্কার করিতেছে ন-- 

নক্ুগ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন | 

শব্দে পরিপূর্ণ জল সবার শ্রবণ ॥ 

ভুঙ্কারের শব্দে সবে হইল। বিহ্বল । 

হরি বলি সবে দীপ জালিল পকল ॥ 

লক্ষ কোটি দীপ সব চতুর্দিকে জলে। 

লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে হরিবলে ॥ 

কি শোভ। হইল সে বলিতে শক্তি কার। 

কি সুখের না জানি হইল অবতার || 

কিবা চন্ত্র শোভা করে কিবা! দিনমণি। 

কিবা ভারাগণ জ্বলে কিছুই নাঁজানি ॥ 

সবে জ্যোতির্ময় দেখে সকল আকাশ | 

জ্োযাতি-ক্লূুপ কুষ্ণ কিবা করিল প্রকাশ | ( চৈ ভা) 

গৌরাঙ্গ হুন্দর, হরি হরি 'ধ্বনি করিয়া বাহির হইলেন। শ্রীনিতাই 

তাহার সাথে সাথে । ভক্তগণ প্রতুদ্বয়কে ঝেষ্টন করিয়া কীর্তন করিতেছেন 
তাহাদের অঙ্গে শ্রীফাগ্ড, মাল্য ও চন্দন এবং হস্তে মন্দিরা ও করতাল শোভা 


টবশাখ, ১৩৩৬ ] শীশ্রঅমিফ্নিতাই চরিত ২৮৯ 
রাগ রাাাএগররারার/৬াক্রররররররাওজজ 
পাইতেছে। হরি হরি ধ্বান করিয়া সকলে মহানন্দে ভাসিতেছেন, তাহাদের 
দেহে তন কোটি সিংহের শক্তি । আর সেই অদ্ভুত জনতার মাঝে প্রভুর 


রূপ,যেন উচছলিয়া পড়িতেছে, তাচাতে__ 


“সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া । 
সর্ব পোক হরি বলে আলগ ভইয়া ॥ 
জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্যের সীমা । 
হেন নাহি যাহ। দিয়। করিব উপমা ॥ 
তথাপিহ বলি তান কৃপা অনুসারে । 
অন্তথ| সেরূপ কহিবারে কেবা পারে ॥ 
জ্যোতিশ্ময় কনক বিগ্রহ দেব সার। 
চন্দন ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥ 
চাচর চিকুরে শোভে মালতির মাল! । 
মধুর মধুর হাসে জিনি সব্ব কলা ॥ 
ললাটে চন্দন শৌভে ফা বিন্দু সনে। 
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্ত্র বর্দনে ॥ 
আলজাঙ্কু ল্িত মাল! সর্ব অঙ্গে দোলে । 
সর্ব অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে ॥ 

হই মহাভুজ যেন কনকের স্তপ্ত | 
পুলকে শোভয়ে যেন কনক কদন্ব ॥ 
সুন্দর অধর অতি সুন্দর দশন। 
শ্রুতিমূলে শোত1 করে ভ্রাধুগ পত্তন ॥ 
গজেন্া জিনিয়। স্বন্ধ হৃদয় সুপীন । 
তহি শোভে শুরু যজ্ঞ-সুত্র অতিক্ষীণ ॥ 





২৯০ ভক্তি বু ২খশ বর্ষ *মসংখ্য 





চরণারবিনেো রম! তুলসীর স্থান। 
পরম নির্মল সুল্ম বাস পরিধান ॥ 
উন্নত নাসিক! সিংহগ্রাব মনোহর । 
সব! হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর ॥ 
যে যেস্থানে থাকিয়। সকল লোক বলে । 
দেখ ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে ॥ 
এতেকে যে লোকের হুইল সমুচ্চয় । 
সরিষাঁও পাড়লে তল নাহি হয়॥ 
তথাপিও হেন কৃপা হইল তখন । 
সবাই দেখেন স্থথে প্রভুর বন ॥ (চৈঃ ভাঃ) 
প্রভুর সঙ্গে যাহার! কীর্তন করিয়া যাইতেছেন, তাহাদের মধো প্রধান 
অদ্বৈভ আচার্ধ্য, তাহার দূলে হরিদাস নৃত্য করিতেছেন । আর 'এক সম্প্রদায় 
তাভাদের সহিত নুত্য করিতেছেন। এইকপে প্রতু- 
“গদীধর বক্রেশ্বর মুঝাণি শ্রীবাস। 
গোগীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্জাদাস।* 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভক্তগণকে এক এক সম্প্রদায়ের নেতা কারা 
দিলেন। এবং নিত্যানদ ও গদাধর পপ্রেম-স্রধা-সিদ্ধু মাঁঝে* ভাসিতে 
ভাসিতে প্রভুর ছুই পাশে যাইতেছেন। তখনকর-_নবদ্বীপের লোকসংখ্যা 
এখনকার কলিকাতার লোক সংখা অপেক্ষাও অনেক বেশী ছিল। এই 
অনন্ত লোকের প্রায় সকলেই প্রভুর দল পুষ্টি করিয়! অগ্রসর হইসে লাগিল। 
“এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। 
সবার সহিতে আইসেন গঙ্গাপথে |” 
প্রভু এরূপ মোহন বেশে সজ্জিত হইয়| নৃত্য করিতেছেন যে, রূপ ষেন 
উছছলিয়! পড়িতেছে-- 


বৈশাখ, ১৩৩৬] 


শ্ীঞ্ীমমিয় নিতাই চরিত ২৯১ 
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নাচে বিশ্বস্ত, সবার ঈশ্বর, 
ভাগীরথী তীরে তীরে। 

যার পদধুলি, হই কুতুলী, 
সবাই ধরিল শিরে | 

অপুর্ব বিকার, নহনে সুধা, 
হুঙ্কার গর্জন শুনি। 

হাসিয়। হাসিয়া শীভুজ তুলিয়া 
বলে হরি হরি বাণী )) 

মদন সুন্দর, গৌর কলেবর, 
দিব্য বাঁস পরিধান । 

চাচর চিকুরে, মাল! মনোরে, 
যেন দেখি পাচবান || 

চন্দন চচ্চিত, শ্রীঙ্গ শোভিত, 
গলে দোলে বন্মাল। ৷ 

ঢুলিয়। পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে" 
আনন্দে শচীর বালা ॥ 

কাষ শরাসন, জ্রধুগ পত্তন, 
ভালে মলয়জ বিন্দু! 

মুকুতা দশন, শ্ীযুত বদন, 
প্রকৃতি করুণ সিন্ধু ॥ 

ক্ষণে শত শত বিকার অদ্ভুচ 
কত করিব নিশ্চয়। 

অশ্রু কম্প ধর্ম, পুল ঠববর্ণ, 


সা জানি কত্তেক হয়॥ 


২৯ 


ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 


ত্রিভঙগ হইয়া, কভু দীড়াইয়॥ 
অস্থুলী মুরলী বায়। 

জনি মত্ত গজ, চলই সহজ, 
দেখিয়া নয়ন জুড়ায় ॥ 

অতি মনোহর, যজ্ঞ সৃত্রধর, 
সদয় হৃদয় শোভে। 

যে বুঝি অনন্ত, হই গুণবস্ত, 
বহিলা পরশ লোভে ॥ 

নিত্যানন্দ চাদ, মাধব নন্দন, 
শোভা করে ছুই পাশে । 

যত প্র্িয়গণ করয়ে কীর্তন, 
সব ঢাঁহি ঢাহি হাসে । 

যাহার কীর্তন, করি অনুক্ষণ, 
শিব দিগন্বর ভোল!। 

সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে, 
করিয়। কীর্তন খেলা ॥ 

যে করয়ে বেশ, যে ঙন্গ যে কেশ, 
কমল৷ লালসা করে।। 

সে প্রভু ধুলায়, গড়াগড়ি যায়, 


প্রতি নগরে নগরে ॥ 

লক্ষ কোটি দীপে, চাদের আলোকে, 
নাজানি কি ভেল হৃখে। 

সকল সংসার, হরি বহি আর, 
ন| বোলাই কারো মুখে | 





বৈশীখ, ১৩৩৬ ] শ্ীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত 4৯৩ 





অপুর্ব কৌতুক, দোখ সর্বলোক 
আনন্দে হহল ভোর । 

সবেহ সবার, চাহিয়া বদন, 
বলে তাই হরিবোল ।। 

প্রভুর আনন্দ, জানে নিতাযানন্া, 
যখন যেরূপ হয়। 

পড়িবার বেলে ছুই বাহু মেলে, 
যেন অঙ্গে প্রভু রয় || 

নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি, 
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে। 

বাম কক্ষে তালি, দিয়! কুতৃছলী, 
হরি হরি বলি হাসে॥ 

অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে, 
মুঞ্চি দেব নারায়ণ । 

কংসাস্থর মারি, মুঞ্ি সে কংসারি, 
বলি ছলিয়| বামন ॥ 

সেতুবন্ধ করি, রাবণ সংহারি, 
মুঞ্ি সে রাঘব রায়। 

করিয়া ভুক্কার, তত্ব আপনার, 
কহে চারি দিগেচায়॥। 

কে বুঝে সে তত্র, অচিস্ত্য মহত্ব, 
সেই ক্ষণে কহে আন । 

দস্তে তৃণ ধার, প্রভু প্রভু বলি” 


মানয়ে ভকতি দান।। 


২৯৪ ভাক্ত [ ২৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ 


মাইরা এরা রাজারা 
যখন যে করে, গৌরাঙ্গ ছন্দর, 


সব মনোহর লীলা। 
'আঁপন বঙ্দনে, আপন চরণে, 
অঙ্গুলি ধরিয়া খেল! ॥ 
শ্রগৌরাঙ্গের এই নগরকীর্নের যে চারুচিত্র বুন্দাবনদাসের নিপুন 
তুলিকা স্পর্শে ফুটিয়া উঠিয়াছে জগতের কোন সাহিভো ভাহার তুলনা 
নাই। স্বয়ং বাসদেব ব্যতীত শ্রীভগবানের লীলা এমন মধুর ভাবে বর্ণনা 
কারতে কেহই পারেনা । আর যাহাতে আবার প্রি পাঠকের 
চিত, ইনার একটা মোহন ছাপ উঠিতে পাঁরে, তজ্জন্ঈ এই মনোহর 
জীল। বিস্তৃত ভাবে উচৈতন্তভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিলাম। আন্মুন 
পাঠক 1 আমরা নদীয়ার পথে, এই সোনার মান্ুদকে দাড় করাইয়। 
রাখিয়া, এই বিশ্বাবমোহন দৃগ্ত, প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই । কারণ নদীযার 





পথে এ দৃশ্য দেখিবার ভাগ্য আর ছ্ামাদের অধিক হইবে না। ক্রমশঃ 


মায়া । 
কেন--আকুল প্রাণে, পিছন পানে, 
চেয়ে ঝরে নংনধারা | 
যেতে যখন হবে তখন 
ব্যাথায় কেন পাগল পার ॥ 
যারে জোমার আপন ঝলে, ক্ষত হর্দয় যাচ্ছে আলে, 
আপন হ'লে সেকি কভু 
ছিন্ন হত এমান ধারা।। 


বৈশাখ, ১৩৩ .] ভারভী-স্থৃতি ২৯৫ 





যাচ্ছ ছেড়ে আপন জনে, প্রবোধিতে নার মনে 
বৃথা অশ্রু বিনিময়ে 
অনধিকার দাবী করা। 
মরম জালা, হায়! ছুড়াইতে কেহ নাই; 
মরমী ভাবি “পরে, 
£ও কেন আপন হারা ॥ 
কেবা ভূলাইল সব মরমী, দরদী তব, 
চিুচৌর প্রাণগৌর 
প্রভূ নিতাই পাগল কর! |। 
শীনিতাইপদ দাস। 


ভারতী-স্মৃতি।* 
“মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্্য়তে গিরিং | 
যত্কপ1 ভমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌।।” 
ধাহার ক্ুপা হইলে পঙ্গু গিরিলজ্বনে মমথ হয় বোবাও বাকৃশক্জি 

লা করে, তাহারই কৃপায় এ দীনের হৃদয়োচ্ছস তাষাঁয় কিঞিৎ বাক্ত 
ভয়! অসম্ভব নয়। হে মাধব! আমাকে একটু কৃপা কর। তোমার 
কূপায় এই দীনহীন আমি অগ্ভকাঁর এই শুপ্বিত্র ধন্মসভায় আপন প্রাণের 
ক্ু্র ছুটে! কথা৷ নিবেদন করিয়া কৃভার্থ হই। 
: হে মধুহদন ! তোমারই ইচ্ছায় পূর্ণ একটী বৎসর অতীত হুইল। 
অনাদি অনন্ত কালসমুদ্রবক্ষের উপর ভাহারই ্ংশশ্বরূপ বৎসররূপে 





* ভপাট দেনুড়ে শ্রীপাদ কেশবভারতী প্রদূর স্থৃতিলতায় পঠিত । 


২৯৩ ভক্তি [২৭শ বর্ষ ৯ম সংখ্য 





যে একটী তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সে বৎসর আজ অনন্ত কালে বিলীন হইল । 
ক্ষ কাল মহাঁকাঁলে মিশিল! ক্ষুদ্র বর্তমান অনাদি অভীতে ডুবি গেল। 
সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়৷ উঠিল,_নৃতন একটী তরগ্গরূপে আবার এ যে বর্তমান! 
সঙ্গে সঙ্গে মনের মাঝে জাগিয়া উঠিল,_-আবার এ যে নৃতন ভাবে সেই 
সে কভ অতীত দিনের পুরাণ স্বৃতি। 

আজ যেসেই দিন। যেদ্দিনের পুণ্যস্থ্তি আমাদের অন্তরে চিরদিনের 
মত জাগরূক রহিয়াছে € থাকিবে, সেইদিন, ওগো পেইদিন যে আজ 
আবার আসিয়াছে । প্রতি বর্ষেই আজিকার এই দ্বিনেষে সেইদিন 
একবার আসে। আর সেদিন থাকে কোথায়? ক্ষুদ্র দেনুড় গ্রামে । 
এই বিশাল জগতের কোন স্থানই সে অধিকারের দাবী করিতে পারে না 
--সে গৌরবের স্পর্ধা করিতে পারে না;_-যে অধিকাঁর-গৌরবের স্পর্ধা 
করিয়! থাকে এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেন্ুড় গ্রাম! 'এই দেঁনুড়ের গৌরবে 
আজ সারা বাজলাদেশ গৌরবান্বিত। কেন তাহাঁও কি আবাক্স বলিতে 
হইবে? বাঙ্গলার গৌরব শ্রধাম নবদ্বীপে যে প্রেমাবভার শ্রমন্মগা প্রভুর 
আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ধাহার শ্রীমুখনিঃস্থভ প্রেম-ভক্তির অমিয্-মধুর 
উপদেশবানী মর্ত্যমানবের তাপিতপ্রাণে শাস্তির শীতল ধারা চালিয়' 
দিয়াছিল,-সেই পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ধাহার অঙ্তপ্রেরণাঁঘ 
বিশ্বহিতে আপনাকে বিলাইয়! দিয়! প্রেমের অবভ্ভার পতিতের ভগব[ন- 
রূপে জগতের পৃজালাভ করিক্ডেছেন,_-শীমন্মহা প্রভুর সেই সন্ন্যাসতরু 
ইপাদ কেশবভারতী প্রভু যে এই দেনুড় গ্রামে আবিভূতি হইক্াছিলেন। 
তাহা হইলে এ পুণ্যস্থান কি আজ বাঙ্গলার একটী গৌরব নয়? 

আনুমানিক ৪১০ বৎসর পূর্বে এই ক্ষুদ্র দেনুড় গ্রামে এই চিরধন্ত 
দেনুড়ের ব্রহ্মচারী বংশেই ঘে তিনি আবিভতি হইয়াছিলেন! 
তাহাকে পাইয়াই ত এই বংশ চিরধন্ত এই স্থান চির গৌন্বান্বিত 


বৈশাখ, ১৩৩৬ ] ভারতী-স্থৃতি ২৯৭ 





আজ এ বাঞঙ্জলাদেশের আপামর সাধারণেই জানিয়াছে যে, তাহার 
সংসারাশ্রমের নাম ছিল,রামভদ এবং তিনি মুকুন্দমুরারি 
ভট্টাচার্য্য; পুত্ররূপে হই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে 
তাঙ্াার সেই আবির্ভাব উপলক্ষ্য করিম়্াই সেষ্ট স্থৃতির উদ্দেশে আজিকার 
এই ধন্মসভার অধিবেশন। খর এই ধন্মসভায় তাই এমন সব ভক্ত- 
ভাবুকের মনোহর সমাবেশ ! 

ভগবানের প্রিয় নিকেতন, চিরসাধের লীলাক্ষেত্র বলিয়া এই ভারতবধ 
জগতের মাঝে যেমন ধন্ত,_-ভতোধিক ধন্ত আবার এই নদীমেখলা 
শশ্যন্তামল। আমাদের বঙ্গভূমি। যেহেতু এই বাঙ্গলারই বুকে আসিয়া 
উদয় হইয়াছিলেন,_- আমদের সেই প্রেমের ঠাকুর স্গৌরাঙ্গ। এই 
সৌভগ্য ত ভারতের আর কোনও প্রদেশের হয় নাই! এ সৌভাগ্যের 
আধিকী একমাত বাগল।--এ গোবরব একমাত্র বাঙজালাবঝই (নিজস্ব । 
আর কোনও অবতারের লীলাজন্ত না হইলেও, মাঞ্জ এই এক অবতারের 
গৌরবেই বাঙলা ধন্ত। শ্তামা বাঙ্গলার বুকে শ্রতগবান শ্রচৈতন্তরূপে 
অবতার গ্রহণ করিয়া যে লীলা বিস্তার করিয়া গিহাছেন, তাহ! পৃ 
পৃব্ব বারের লীল! হইতে যেন দ্বতন্ব-_-এ যেন এক সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার । 
আর মনে হয়, এই অভিনবতত্বও যেন তিনি বিশেষভাবে বাঙ্গজলাদেশেরই 
জন্ত সাধ করিয়া আসিয়াছিলেন। 

শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের পুব্বে আরও যে কয়টা অবতারের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহার সবগুলিরহই আবির্ভাব এবং 
লীলাক্ষেত্র হুইয়াছিল,_-বাঞ্গালার বাহিরে এবং ক্ষত্রীয় বংশে। 
কিন্তু শ্রাটৈতন্তরূলে আভগবান প্রেম-ভক্তির যে লীলা বিস্তার 
করিয়! গিয়াছেন, তাহ! এই বাঙ্গালা দেশে এবং আবির্ভাবও বাঙ্গালী 


ব্রাহ্মণের বংশে । শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভু ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্কীর্ন পথ পরিত্যাগ 
৮৩ 
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কারিয়া ষে প্রেম ভক্তির মহাস্জ প্রচার করিতে বিশাল বিশ্ব পগের পাক 
হইয়াছিলেন, সেই পথে চলিতে সেই মন্ত্রে তাহাকে তিনি দীক্ষা [দিয়া- 
ছিলেন, তিনিও এই বাঙ্গালা দেশের এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের তথ! সমগ্র বাঙ্গাঙ্ী 
জাতির এর চেয়ে গৌরবের বিমগ্ আর কি তইতে পারে? বাঙ্গালার 
এক মহ গৌববন্বরূপ সেই বংশ,_-এই দেনুডের ব্রহ্মচারী বংশ এবং মহা 
প্রভু সেই সন্গঠাসগুর,--এই শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভু /- বাহার 
পৃণ্য শ্বৃতির উদ্দেশে আজিকার এই ধশ্মসভার অধিবেশন । তাই প্রতি 
বৎসরই আজিকার এই দিনে দেক্রেডের ব্রঙ্গগরী-ভবনে, শ্রীপাদ ভারতী 
প্রভুর এই বাল্যাশ্রমে তাহার আবিভাবমঙোৎসব অনুঠিত ভইয়! খাকে।। 

অগ্তকার এই সভার উদ্দেশ্য প্মার কিছু নয় )--মাত্র সেই মহাপুরুষ 
শ্রীপদ্দে ভাবী প্রভুর পভ স্মৃতির উদদ্দৎশ ভক্তির পু্সগ্জজি প্রদান ! 
শ্রীপাদ ভারভী প্রভূ আমাদের এই স্থানে এ দিলে আবিরুর্ভি তইয়া- 
ছিলেন বলিয়াই আমরা তাহার শ্মতিপুজা কারয়া ধন্ত হইবার অভিপ্প।ষে 
এই আয়োজন করি থাকি । হভাতে আমরাই ধন্। ই | আমরাই 
সৌভাগ্যশালী এবং গৌরবান্বিত হহয়া থাকি । নতুবা আমাদের মত 
অক্ষম, দীন এবং সর্বপ্রকারে অযোগ্য ব্যক্তির এই পুজায় ভারতী প্রভুর 
কোনই গৌরব বাড়িবে নাঁ। কারণ যে মহাপ্রভু শ্রচৈতন্তাদেক আজ 
ভক্তি-জগতের অবিসংবাদিত একছত্রী সম্রাট, তাহার গুরু যিনি, আমাদের 
মত দীনাতিদীন অক্ষম ব্যক্তির পুজায় অথবা পুজা ন! ক্রাম তাহার 
গৌরবমহিমার কি আলে যায়? প্রেষবাঁজোর সম্রাটের মন্ত্রদাতা যিনি, 
জগদ্গুরুর গুরু যিনি,-তিনি যে আজ বিশ্ববাসীর প্রাণের পৃজ লাভ 
করিবেন, মুমুক্ষু মানবের তক্ভি-পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে 
'আশ্চর্যা কি আছে? সত্য সত্যই ভারতী প্রতুর পুণ্য্থতি বুকে করিয়া 
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আজ প্রেম ও তক্তিজগৎ ধগ্ত হহয়াছে। তাহার শ্বতি ব্জাগ্ন রাখিবার 
জঙ্গ নৃতন করিয়া আমাদের এ ক্ষুদ্র আয়োজনের কোনও প্রয়োজন নাই, 
তাহার স্মৃতিপৃঙার জন্ত কোনিও ধন্মসভার অধিবেশনের আবশ্যকতা! 
নাই। তথাঁপি আমরা তাভা করি কেন? পলিঘাছি শশটালিজের। 
ধন্ত হবার জন্তই তাহা করিয়া থাঁক। আগ এক কথা । ইউন না 
(কন, ভারতী প্রভু আজ বিশ্ববরেণ্ ! তবু আম।দের থে তিশি আদন, 
ওগো, একান্তই ষে আপনারজন ছিলেন। সে সৌভাগোর গৌরব কি 
আমরা করিব না? 

জাঁনি,--তিনি বিশ্বের হিতেই আসিয়াছিলেন এবং সেই বিশ্বভিতই 
সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভাই দেখিতেও পাইতেছি, আজ তিনি বিশ্ব 
বাসীর বরণীয় হইয়া রতিঘাঁছেন। সত্য বটে, তিনি বিশ্ববাসীর আরাধা 
ধন। তবু--গগো, তবুযে তিনি আমাদেরহ আপন জন আমরা কি 
তাহাকে ভুলিমা যাইব? ভুলিতে পারি না-ভাঁয়, আমরা যে সে স্মৃতি 
কোন মতেহ ভুপিতে পার না! তিনি আগে ষে আমাদের; তবেজ 
বিশ্বের! আমরা তার সম্মতি কেমন করিয়া ভুলিব? বিশ্বের জন্ ষ্ঠার 
প্রাণ কীাদিয়াছিল বলিয়া না হয় একদিন তিনি এই ঘর ছাড়িয়া বাতির 
হইয়াছিলেন এবং সেই দিন হইতেই নাহয় তিনি বশ্বের বরণীদ হইলেন ! 
কিন্ত তার মাগে,যখন বিশ্ব ত কত দূরের কথা,_-এই দেনুড়ের পার্্বস্তী 
গ্রামের লোকগুলি পর্যাস্ত তাহাকে জানিত নাঃ চিনিত না, তাহার সম্বন্ধে 
কোন খোঁজই রাঁখিত না; তখন ঘষে ভিনি এউখানেই থাকিঙেন। 
লোৌক-লোচনের অন্তরালে ন্ভিত গোপনে তখন যে তিনি এই দেঞুড়ের 
ব্মচারী ভবনেই দ্মানুষ” হইতেছিলেন ! ভখন যে তিনি একটা স্ন্দর 
সুকুমার শিশু এই ভবনেই খেল! করিয়! বেড়াইতেন ! হায়, তখন কে 
'জানিত যে, সার! বিশ্বের সার সম্পদ এমন ভাবে এই দেন্ুড়ের ব্রহ্মচারী 
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শী শী শা ্াাশাীঁীীাহী 
ভবনে লুকাইয়। রহিয়াছে! আর কে-ই বা তখন ভাবিয়াছিপ যে, এই 
তবন অন্ধকার করিয। সে মুল্য ধন, €স অতুল্য মাণিক আবার তেমন 
ভাবে বিশ্বের কীজে চলিয়া যাইবে । 

কিন্ত সেদিনের সেই স্থৃতি কি ভুলিবার? শুপাদ ভারতী প্রভূ আজ 
বিশ্বের গুরুরূপে বিশ্ববাসীর পৃ [লাভ করুণ, আমরা তাহা তত দেখিব ন। 
দেখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ সে দেখ দেখিবার আরও ত অনেক 
আছে । আমরা দেখিব৮-এপানে আজ আমাদের সেই রামতদ্রকে | 
আমাদের সেই মুকুন্দ মুরারি ভট্টাচাধ্যের পুত্র মেহের ছুলাল, নয়নের পুত্ত্ী 
সুন্দর সুকুমার শিশু রামতদ্রকে । আমরা ভাবিব, শিশু রামভদ্রের সেই 
সরল মুখের সুন্দর হাসিটুকু। সেই হাসি পরক্ষণে সেই কান্না, কথা কথায় 
দেই অভিমীন, এই প্রাঙ্গন ধুলা সেই গড়াগড়ি। আমরা আলোঁচন। 
কৰিব, রামভদ্রের সেই শৈশব কালের মধুমাধা আধ আধ কথাগুগি। তার 
বালালীলার যে মধুর স্মৃতি এই স্থানের আকাশে বাতাসে এখনও মিশিছ 
রহিয়াছে, তার শৈশবজীবনের যে সব ঘটনা এই ভবনের মুত্তিকার সহিত 
একবারে গ্রথিত হইস্গাছে, তার শৈশবের যে সব কার্য্যাবলী এই ব্রহ্মচারী 
তবনের প্রতি ধুলিকণাটাকে পর্যস্ত পবিত্র করিয়! রাখিফ্জাছে, আমর আজ 
প্রানে পৃঙ্গা করিব, সেই স্বৃতির। কারণ এট। আমাদের সম্পূর্ণ নিজন্ব 
অধকার। নিজে যোগ্য হইলেও আপনার থরে কেহ পরকে কর্তৃত্ব 
দিতে চায় না। অতি কাঙ্গাল, অতি দুঃঘীও নিজের ঘরে নিজে কর্তা! 
বিশ্ববন্দিত শ্পাদ্র ভারতী প্রভু আজ বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে ৬ঞ্চির পুষ্পাঞ্জলা 
লাভ করুন, অযোগ্য আমর! সে পুষ্পাঞ্জলি দাঁপের অপ্বিকারী না হইতে পারি 
কিন্তু তার এই বাল্যাশ্রম দেনুড়ের ব্রহ্মচারী ভবনে বালক রামভদ্রের সেই 
বাল্যশীলার স্থৃতি পুজায় একমাত্র অধিকার আমাদেরই আছে। এ 
অধিকার যে আমাদিগকে বজায় রাখতেই হবে! নিজের অধিকৃত বিষয় 
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সামান্ত হইলেও তাই যেলোকের কত আদরের । আর আমর! সামান্ 
হইঘ্াও ভগবৎ কৃপায় আজ যে অসামান্ত ধনের অধিকারী হইয়াছি, ভাহা 
ত অবহ্লোয় নষ্ট করিতে পারি না| যেমন পারিব, ভেমনই করিয়াই 
আ'মার্দিগকে এ পুণ্যস্বৃতি বজায় রাঁখিতেই হইবে। যেহেতু ইহা একমাত্র 
আমাদেরই অধিকার । 

এই দীনাতিদীন আমি যাহার অনুগ্রহ এবং স্নেহের প্রভাবে শ্রীপাদ 
ভারতী প্রভুর বাল্যাশ্রমে আসিয়া সেই মহাপুরষের বান্যশ্বৃতির পুজোৎ 
সবে ঘোগদান করিবার অধিকার লাভ করিয়। আদিতেছি, আমার সেই 
ঠৈশোরের শিক্ষণৃপুরু প্রম ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তি- 
বিনোদ মহাশয়ের আশীর্বাদে এবারকার মত আমার এই পুণাব্রত এইভাবে 
উদ্ভাপন করিয়া ধন্ত হইলাম। 

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দোপাধ্যায় । 


তীর্থ চিন্ত। 


( পরিব্রাজক শ্রীম ভূলুয়। বাব! লিখিত ) 


(৪ ) 
পুতুল প্রত্তিস্মা নহে ।-_ভক্তের মনৌবাসনা পূর্ণ করিভে সেই 
পরম পুরুষ আবিভূতি ভইয়া থাকেন। তাহার সেই কূপের প্রতিমৃত্তি 
গঠন করিয়া ভক্ত যখন অচ্চনা করেন তখনই তাহাকে প্রতিম। বলে। 
যেস্থানে অথোপার্জনের জন্ত মণ্ডপে ঠাকুর বসাঁন হয়, তাহাকেই প্রতিম। 
বা! বিগ্রহ বজে না, ভাহাঁকে পুতুল বলে। নবদ্বীপে ঘরে ঘরে এক্সপ 
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পুতুল স্থাপিত হইয়াছে । শ্রুমন্মহাপ্রভৃর কত বাসর শযা।, বিবাহ, 
বিলাসের ঢং করিয়া পুতুলের আড়ং সাজাইয়! রাখিয়াছে। যখন যোঁগের 
সময় তয় তখন নির্বোধ গ্রাম্য ফাত্রীর নিকট হইতে এই সকল দেখাইয়া 
অর্থোপার্জন করে। নবদ্বীপে যাইয়া এক মহাপ্রভু দর্শন করিলে 
যথেষ্ট হয়। সেইরাপে মন প্রাণ অর্পন করিয়া গুছে গমন করিলেই ধাত্রী- 
কুলের আনক কল্যাণ হয়। 

কিন্তু নানারূপের নানারূপ গৌরাঙ্র দর্শনে দর্শকের চক্ষু বরং ক্ষুব্ধ 
হইয়া যায়। এখন নবদীপে চারি প্রকারের গৌরাঙ্গ হইধাছে। 
সোনার গৌরাজ, পিতলের গৌরাঙ্গ, কাঠের গৌরাঙ্গ, মাটার গৌরাজ । 
কিন্ত আসঙ্গ গৌরাঙ্গ বক্তমাংসের গৌরাঙ্গ ছিলেন । এই সকল গৌরাঙ্ষের 
সঙ্গে তাহার কতদূর সন্বন্ধ, তাহা ধারণার অতীত । তাহ বলিতে 
চাই নানাকূপ গৌরাঙ্গের তাড়নায় আসল গৌরাঙ্গ এখন অদর্শনীয় 
হইয়াছেন। 

প্রতিমা পুজার উপকার কেহ অস্বীকায় করে না। কিন্তু সেই 
প্রতিমা ঘখন পৃজার জন্ত অনুচিত হম) তখন তাহ দ্বার। সাধক 
ও দর্শকের কলাণ সাধিত হয়। কন্ত যে স্থানে তুচ্ছ অর্থ উপার্জনের 
জন্ত প্রতিমা পুজার উদ্কোগ আয়োজন, যে স্তানে চড়ক পুজার মেলার 
“কাটা মু কথা কয়” দেখাইবার জন্তা বাজীকরের ঘণ্টা! বাজন, 
ষেস্থানে গৃভস্বামী ঠাকুর দরজায় ভেট আদা করিতে দণ্ডায় মান, 
সেস্থানে সে পুজায় পুজক ও দর্শক কাহারে! কোন্‌ ফল নাই । 

আশ্রহ্ম 1 নব৯-্ুঞখান্নএখন আশ্রম শব্দের অথ- 
বিকৃতি ঘটয়াছে। পুর্বে আশ্রম বলতে লোকে যেূপ বুঝিত, বর্তমান 
সময়ের আশ্রম দেখিয়া সেরূপ বোঝা অসম্তভব। পূর্বে রূপ গোম্বামী 
রঘুনাথ রাস গোস্বামী ও কৃষ্দীস কবিরাজ গোস্বামীর আশ্রম ছিল । 
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রাধাকুণ্ড তীরে আজ পর্যন্ত রঘুনাথ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের আশ্রমের 
স্থাণ নির্দিষ্ট আছে। সাধনার পর্বত, ভাবের সমুদ্র, কতটুক ক্ষুদ্রস্থানে 
কতটুক ক্ষুদ্র কুটারে ভজন সাধন করিয়া গিগ্ধাছেন তাহ! ভাবিলে চমংক্ুত 
হহতে হছয়। 

তাহার! রাক্গ পাসাদ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। ধন 
সম্পদের চূড়ান্ত সখ সম্ভোগ করিয়া, তাহার অসারত্ব অন্রুভব কাঁরয়।, 
আপিয়াছিলেন। জন সঙ্বের অনর্থ হইতে নিষ্কতি লাভ করিতে কৌপিন 
পারধান করিয়াছিলেন । ম্থতরাং সন্ন্যাসী হইনা আর তাহাদের রম্য 
হ্মা নিম্মীণের প্রবৃত্তি ছিল না। লোক সংগ্রহ করিতে আর 
তাহাদের ছল কৌশল ছিল না । যখন ্রশ্র্যোর মধ্যে ছিলেন, তখন ষে জন- 
সাধারণ তাহাদিগকে প্রভু প্রভি করিয়। নানার্প স্তুতি করিত, তাহাদের 
শখ একটু প্রতিষ্ঠ। শুনিতে আর তাহাদের কর্ণ নৃত্য করিয়া উঠিত 
না! তাই তাহারা লোক দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান করিতে যত্রবান 
লেন, নির্জন স্থানে ক্ষুদ্র কুটার নিম্নাণ করিয়া, সব্বপ্রকার সঙ্গ 
রহিত হইয়া, ভগবানের ধান ধারণায় জীবন অতিথাহিত করিয়াছিলেন । 
ব্ষ্ধী লোক তাহাদের নিকটবর্তী হইলে দীনতা প্রকাশ করিয়! 
তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দ্িতেন। জনভা বা লোক কোলাহল 
ভাক্তনাশক বলিয়া প্রচার করিতেন । (সজ্জনতোধিণী রূপ গোস্বামী )। 
লোক প্রতিষ্ঠাকে কাকবিষ্ঠা বলিয়। দ্বণা করিতেন এবং সাধন করিতে 
বসিয়াছিলেন। শেষ মুহুর্ত পধ্যস্ত সাধকের কর্তব্য জগতকে আপন আপন 
আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলনে। 

কিন্তু আমার মত সন্ল্যাসীর পক্ষে তাহাদের আচরণ অপাধ্য। আমি 
যে পর্ণকুটীরে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিস্কাছিলাখ । আমি প্রভূত ধন 
সম্পত্তির স্থুখসভ্ভোগের মন্দ ঘে অজ্ঞাত ছিলাম। লোকে যে আমার 
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পর্বরপুরুষগণ হইতে আমাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দর্শন করিভ। স্ৃতরাং 
প্রভু হইলে কি আনন্দ আমি যে তাহা অজ্ঞাত আছি। ভাই গৃহস্থ হইয়া 
যা্ক! ভোগ করিতে পারি নাঁই সন্রাসী হইয়। ভাভার সংগ্রহে মনোনিবেশ 
করি। তাই দৃষ্টি ভগবানের প্রতি উখ্িত না করিয়া মন অট্টালিকা 
নিন্মাণের জন্য দ্বারে দ্বারে পয়সা ভিক্ষা করিয়। বেড়ায়। যে বিবাত 
করিতে পারিল না বলিয়! বৈরাগী হয়, সে পেবাদীসী সংগ্রহ না করিয়া 
থাকিতে পারে না। 

বাশ।পা আমার মত সন্াসী তাহারা রুষ্তদাস কবিরাজ গোস্বামীর 


মত ক্ষুদ্র কুটারে বাস করা অযোগ্য ও অপমানগ্চচক মনে 
করে। আমার মভ সন্ত্রাসী মনে করে, যদি সন্াসী হইয়াও দীনহীন 
কাঙ্গালের মত দিন যাপন করিতে হয় তবে আর সন্নাসী হইয়া 
লীঁত কি? প্রীণটীন কালের সাধভগস পর্ধবাতের গুভাঘ স্ব 
পর্ণ-কুটীরে ঠবসিয়া সাধনা করিভেন। মধ্যযুগের মহ্াপুকষবুন্দ 
ভিখারীর বেশে সামান্ত ক্ষুদ্র কুটরে বসিয়া ভজন-সাধন করিয়া গিখাছেন। 
কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের ভজন-সাধনের আয়তন বুভৎ ও সমধিক 
মূল্যবান, ভাই তাহা সামান্থ কুটরে সম্ভব হয় না । তাহার জন্ত রম্য হর্খ 
নিন্াণের প্রয়োজন, মূল্যবান ঠতজস পন্দে সে হন্ম্য সজ্জিত করার প্রয়োজন, 
বিলাসযোগ্য বিছানাঁযুক্ত পালক্ক দ্বার! তাহার পরিশোভন প্রয়োজন, এবং 
শিষ্য শিষ্যানীর দজগলে তাহা কোলাহলময় কর! প্রয়োজন। এ সকল 
অসম্ভব হইলে হ্ঃখে কষ্টে ঘর গৃঁতস্থালী করাই কর্তব্য 

কলির প্রভাবে যোগের অপেক্ষা ভোগের পিপাসা প্রবল হইয়াছে । 
মানুষ সংসারে থাকিয়া কর্ম করিতে কষ্ট বোধ করে. সংসারের কর্তবা- 
সাধনে ভীত ও বিরক্ত হয় সেই প্দায় এড়াইডে” সন্ন্যাসী তয়। 

এখন জ্ঞান বৈরাগ্যে জগতের নশ্বরত্ব অনুভব করিয়া, অবিনশ্বর পদার্থের 
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খন্ুসন্ধীনে মানুষ সন্্াসী হয় না। সংসারে ষে সকল ভোগ্য লাভে বত 
কষ্ট স্বীকার করিয়া পরিশ্রম করিতে হয়, সেই সকল ভোগাবস্থ সন্ন্যাসী 
হইলে অনায়াসে লাঁভ করিবে ভাবিয়াও কেহ কেহ সম্্রাসী হয়। গুভগ্ 
তষটয়া গৃতাস্তের দ্বারে গৃহ নিম্ীণ জন্ত ভিক্ষার্থী হইলে, মুঙ্ছুরী করিয়া অর্থ 
সংগ্রহ করিতে আদেশ করে । কিন্তু সাধুর পরিচ্ছদে টাদার খাতা ভন্তে 
করিয়া বহির্গত হইলে লোকে উদ্চোগা হই অর্থ সাঁহাঁষ্য করে। এবং 
সে অর্থদীনকে পরম ধন্ম মনে করে। কারণ, “সাধু ভজন সাধনের জন্ঠ 
আশ্রম করিতেছেন, সে আশ্রমে সাধু সজ্জনের সমীগম হইবে, সাধু তত্তের 
আলোচন! ভইবে, ভগবানের নাম ও মভিমার শ্রবণ কীর্ভন হইবে, ইত্যাদি 
বিশ্বাসে মানুষ অন্বিত হয় এবং এরূপ পাভাযো ধশ্মের সাঁভাষা করিল'ম 
বলিখা আনন্দিত হয়। সাধু ষে বিলাস-কাঁননে বিলাস-মন্দির নিশ্মা 
করিতে চাদ তুলিভেছেন, এ পারণা কাহারও অন্তরে তখন স্থান 
পাঁয় না। 

সাধু বিলাস মন্দির নির্মাণ করিয়া, শিষ্য ও শিষ্যানীগণ সঙ্গে, শেষে 
তাভাঁর মধো লীল! আরম্ভ করেন । সে লীলায় যে সকল অনর্থের উৎপত্তি 
তয় ভাঁভ। বর্তমান যুগে অনেক আশ্রম হইতে প্রকাশিভ হইতেছে এবং 
কইয়াছে। গুরু যেমন হয়, জাহার শিষ্যও তেমনি হয়। গুরু ষথন 
ভোগের জন্ত উন্মত, শিষ্য ও শিষ্যানীগণ সে ভোগের পথ পরিষ্কার করি! 
গুরু-সেবায় অনুরাগী হয়। তাই বলিতেছিলাম এখন আশ্রম শবের অপ, 
“অমুত শব্দের অর্থ গরল যেমন” সেইরূপ হইয়্াছে। 

একবার কোন তীর্থে যাইয়া! এক ম্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলাম । 
পরমহংস পরিব্রীজকাচাধ্য স্বামী সরশ্বভী এই সবই তাহার একার উপাধি। 
স্বামীজীর সাঁধন-তজনের অবসর নাই। কোন বড় লোক ভক্ত, তাভার 
আশ্রম নিম্মীপে.এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন তাহারই শ্রী, 
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যার 


স্ন্ধী, সন্বন্ধিনী, কণ্ঠা, ভগ্রী, সকলে আসিয়াছেন। স্বামীজী তাহাদেরই 
সেবা পরিচর্যায় উন্মত্ত । ছেলেগুলিকে কোলে করিচা শান্ত করিতেছেন । 
বড়মান্ুষের পত্বীর সম্মুখে ছেলে কোলে করিয়া, তাভার স্ততি গান 
করিতেছেন। আপন হাতে কপি আলু মটর শুঁটীর ধামা লইয়া বাবুর 
শালীর সম্মুখে রাখিতেছেন। আর এক একবার “এত আপনীদেেরই 
ঘর, আপনীদেেরই আশ্রম, আমি ত নিমিত মাও” ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত 
স্্ীলোকের নিকটেই জোড়ভাত করিতেছেন । 

বৈকালে স্বামীজি স্ত্রীলোকের দঙ্গল সঙ্গে করিছা বাজারে বহির্গভ 
হইলেন। চুড়ির দৌকানে যাইয়া আপন হাতে বাবুর সপ্তদশ বর্ষীয়া এক 
কন্তার হাতে চুড়ি পরাইতে লাগিলেন। একটি রমিক দর্শক বিল, 
“এত কাল পরে ম্বামীজী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন ।* 

যাহ! হউক তীর্থের তীর্থত্ব যে সাধুকে লইয়া আজ সেই সকল 
সাধুর্দের এই প্রকার ছর্গতি অথবা এই সক্ল ছরর্জন সাধুর পরিচ্ছদে তীর্থকে 
কলঙ্কিত করিতেছে। 

জানি 7 আর কত কালে ভগবানের ইচ্ছীয় বিলাসমনির আবার 
ভজন-কুটারে পরিবন্তিত হুইবে। আর কঙ দিনে সন্যাসীর পরিচ্ছদ 
পরিধান করিয়া মানুষ ত্যাগের চুড়ান্ত সাক্ষী জগভের সমক্ষে স্থাপন 
কারবে ! এবং পরম শান্তিময় ভগবানের চরণ কমলে মন বুদ্ধি অর্পণ 
করিয়া নন্ন্যামীগণ জাগতিক সুখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। 

এবারের মত আমার ীর্ঘথচিস্তা এইখানেই শেষ করিলাম, জানিনা 
আমার বক্তব্য শুনিয়! পাঠকগণ সুখ পাইয়াছেন কিনা । যদি পাঠকগণের 
আগ্রচ বুঝি তবে পুনরায় দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ করিব। 


"জম গৌল লিততযানম্ক 


সপ আস সপন 





শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম 


কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রামন্মহা প্রভু চৈতন্তদেবের প্রেমধন্থ্ব "জীবেদয়া” 
এই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেগ্ত | শ্ধাম নবদ্ীপে নাধু নিত্যানন্দ দাঁস মহাশয় 
তাছার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী মত রাধারমণচরণ দাস দেবের নামে সন 
১৩১৮ সালে এই পেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন । সেবাশ্রমে বর্তমান সময় 
চারিটা বিভাগ আছে । (১) অনাথ মাশ্রম। (২) আতুরাশ্রম ৷ (৩) রোগী- 
নিবাস । (৪) দাতব্য যধালয়। এভদ্বাতীত বাহিরের রোগীসেবা যথা, 
সাধ্যভাবে অসহায় ও পরিভ্যক্ত মুতদেহের যথাবিহিত সৎকার, বিদেশী 
ঘাত্রাগণের অভাব অভিযোগ যথাসাধ্য ভাবে দৃরীকরণ, কেহ পথ কিন্তা সঙ্গী 
হারাইলে তাহার অনুসন্ধান করিয়! দেওয়া, দরিদ্র রোগীর্দিগকে আআ শ্রমস্থ 
এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিভাগ হইতে বিনাযুলো প্বধাদি 
দেওয়া দরিদ্র মেধাবীছাত্রগণের আহার বাসস্থান ও পুস্তকাদির ব্যবস্থা 
করা হয়। 

স্থপ্রসিদ্ধ ধন্মপ্রচারক পণ্ডিত শযুক্ত কুলদীপ্রসাদ ভাগবতরত্ব মহাণয় 
এই পেবাশ্রম সম্বন্ধে লিবিয়াছেন, “এই ০সব্বাশ্র্ম ছাড় 
সন্ক্বপ্রব্চান্সে সান্ুুন্বের চেল করান হ্লিতীন্ 
স্শন্ন জাল লব্বন্বীপ্পে সহ |” 

“ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধম্ম। মানুষ হুইয়া মান্থষকে ভালবাস, মানুষের 
সেবা কর। মানুষের মধোই শভগবান্‌ ইহাই নরলীলা-_ইহাই প্রেমধন্্ম । 
ভ্ীনিত্যানন্দ শ্রগৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গে আদিয়। যে যুগধন্ম প্রচার করিলেন 
তাহার প্রথম কথ ও প্রধান কথ৷ “জীবে দয় 1” 





৩০৮ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ, ৯ম সংখা 








পিতৃ মাতৃহীন বালক ঝালিক। অযত্বে ও অনাহারে কীদিয়া মরিয়া, 
যাইতেছে তাহাদের অন্তর দাও, বিদ্যা দাও, তাহাদের মান্য কর, ধাশ্মিক 
মানব কর। মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা, মানুষই শ্রীভগবানের 
শ্রীবিগ্রহ | নিরাশ্রয় রুগ্ন বুদ্ধ বৃদ্ধা রোগে ভূগিতেছে, কষ্ট পাইভ্েেছে 
তাহাদের রঙ্গা কর, সেবা কর, ইহাই ভগবানের সেবা । ইচাই শ্রুমগ্তীগ- 
বতের ধন্ম গৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ নিজে আচরণ করিয়া এই ধর্ম শিখাহয়! 
ছেন। 

পরল মাজুয অন্থর ভইয়া ছুর্বলকে বঞ্চনা করিতেছে প্র্বলের উপর 
অঙ্যাচার করিতেছে ভোমরা ছূর্বলকে রক্ষা কর প্রবলের তডোঁষামদ করি 
না। ইন্ভাই প্রক্রুত বৈষ্ণব ধন্ম। 


শরাধার্মণ সেবাশ্রমকে সাহাযা করুন, বঞ্চনাকারী ব্যবসা ধন্মের 
দোকান খুলিয়া লোক ঠকাঁইতেছে প্রভীরিত হইবেন নাঁ। সেবাঁশমে 
আনুন ধন্ম কথ শুনুন প্রকৃত ধন্মর কি, শ্রীগৌরাল, শ্রুকুষ্ণ প্রেম, সেবা 
প্রভৃতি কি, শিখ] করু; আর সেবাশ্রমকে সাহায্য করুন৷ *ভীবে দা” 
নাকরিলে সবই বিফল। ধর্মের ইহাই সার কথা । রাঁধাধমণ সেখ শ্রম 
“জীবে দয়া” পরম ধন্মের বিগ্রহ স্বরূপ । সেবাশ্রমকে সাহাযা করুন, ধন্ত 
হইবেন, নবদ্বীপ আসা সার্থক হুইবে।” 

আমরাও পণ্ডিত মভাশয়ের সঙ্গে একস্ুরে বলি, “মানুষের সেবাই 
ভগবানের সেবা” যিনি যে ভাবে পারেন সেবাশ্রমের জঙন্ত সাহাঁষ্য করুন। 
সাহাষাকারী সেবাশ্রমের মৌহর যুক্ত সম্পাদকের সাক্ষর সম্থলিত রমিদ 
দেখিয়া লইবেন। বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য | কেহ ডাকে 
সাভায্য পাঠাইলে শ্রযুক্ত বিহারীদাস বাবাজী, শ্রীশ্রীরাঁধারুমণ বাগ নবনীপ 
নদীয়া, এই ঠিকানায় অথব| শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য সম্পাদক রাধারমণ 
সেবাশ্রম, বড়ীলঘাট, নবদীপ, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। 





বৈশাখ, ১৩৩৬ 7 সময় ৩০৯ 


কলিকাতার মধ্যে শ্রীযুক্ত পুলিন চর্্র দে__সেন লাহ! এও কোং ৫৩এ 
ওয়েলেস্লী স্ট্রাট কলিকাত এই ঠিকানায়ও পাঠাইতে পারেন। যেখানেই 
যেভাবে সাহা করিবেন সম্পাদকের সাক্ষরযুক্ত রসিদ না পাইলে বুঝবেন 
উহা সেবাশ্রমে পৌছিবে না। অন্তান্ত বিষয় পুলিন বাবুর নিকট জানিতে 
পারিবেন। 








নিবেদক টবষ্ব দাসান্দাস 
শ্রীমমূলাধন রায় ভট্ট । 
পানিহ1টা 


সময় 


বেচাগ ॥ 


সময় কৈ গে.তল১ত। 
যায়লি সময়, সময়ে আসবে সমর, 
সে সময়ের সময় কৈ গেল ॥ 
দেখিলে সময় অবসর সময়ে, 
রাখিলে সময় সময় সময়ে ১ 
দেখিবে সময়-আসিবে সময়ে,-- 
সে সময়ের সময় জৈ গেল ॥ 
আমে না সময় কঞ্ন অসময়ে) 
আসে সব সময় সময় সময়ে ১-- 
হইলে সমধ়-সময় সময়ে, 
পেখিবে সময়ে এগ ল ॥ 


৩১০ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ, ৭ম সংখা! 





আগার এ সময় বড় অসময়,__ 
হতে পারে সময় এ সময়ে সময় 
হয়ত ভাবিতে হবে না রে সময় 
সে সময়ের সময় এ এ**'ল ॥ 
অলময়ে_- 
শচীন্্রকুমার ঘোষ । 


_ আ্রীপ্রীভাগবতাচার্ষের পাটবাড়ী” 


2. ট5ভন্ভচরিতামুত € ৯চৈতন্ত ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠক মাত্রই অবগত 
আছেন যে, কলিষুগ পাবনাবতার অনন্ত লীলারসময় বিগত আীমন্মত- 
প্র গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীধাম নীলাচলে অবস্থান করিতে 
ভিলেন । কিছুদিন পর শবন্দীবন গমন মানসে বতির্গত হইয়া কানাই 
নাটশালা পর্যন্ত যাইয়া! অত্যন্ত লোক সংখ্য। দেখিয়া ফিবিয়ীছিলেন। সেই 
সময় শান্তিপুর, হালিস্হর প্রতৃতি স্থান ঘুরিয়া বর্তমান কলিকাতা! মহা- 
নগরীর সন্্রিকট ভাগীরথী তীরবন্কী বরাহনগর মালিপাড়া হ্ীল রুনা 
পপ্তিতের গৃভে উপস্থিত হইয়া উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শ্রমন্তাগবত 
ব্যাখ্য। শুনিয়াছিলেন এবং ব্যাখা! শ্রবণে ভীত হইয়া আনন্দে নৃত্য 
করিষাছিলেন ও প্রজ্যবগমন সময়ে বঘুলাথ পণ্ডিতকে “ভাগবতাচার্ষা” 
এই উপাধি দরিয়া গিয়াছিলেন। সেই অবধি ভক্ত সাধারণে উক্ত পণ্ডিত 
মহাশয়ের শ্রাপাটকে এশ্রীভাগবভাচার্যোর প1টবাড়ীশ বলিয়া অভিহিত 
করিয়া আসিতেছেন। 


বৈশাখ, ১৩৩৯) শ্রীশ্ীরাধীরমণ সেবা শ্রম ৩১১ 





এক সময় শ্রীপাটের বৈভব বর্ণনাতীত ছিল । কিন্তু সব্ধ্ধবংশী 
কালের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সকল বাহিরের টৈভব শ্রীীন হইয়াছে 
সতা কিন্তু এখনও সেই পণ্ডিতরাজের প্রাণ সর্বস্ব শ্রীশ্রীনিতাই গৌর 
বিগ্রহাদি বর্তমান। কপ্সিকাতার এত নিকটবর্তী হইলেও অনেকে 
শ্রীপাঁটের বিষয় সবিশেষ অবগভ নতেন ! অন্ত যাভাউ হউক ইপাটের 
বর্তমান অবস্থ। দর্শনে ভক্রগণ প্রকৃত পক্ষেই ব্যথিত হইয়াছিলেন কিন্কু 
কিজানি প্রভুর কি ইচ্ছা, পূর্ব সেবাইতগণ দ্বার। কোঁন মতেই শ্রীপাটের 
সকার কার্যা সম্পন্ন হইল ন।। 

রঙগিমা প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গের কথা আর কি বলিব। মেবাইতগণ 
স্বইচ্ছাঁরি ১৩৩৪ সালের 8ঠ1 চৈত্র তারিখে রেজেষ্টারী কারয়া ইশ্টীনাহাই 
গৌর ও অপরাপর এবিগ্রহাদির সভ উর সেবা ও সমস্ত সম্পত্তি 
এবং ইমারত প্রভৃণ্তি নিঃসত্বভাবে শ্রীশ্রীনিতাই প্রেমে পাঁগস স্ প্রসিদ্ধ 
নাম প্রচারক প্রেমকণ্ঠ শ্রীমৎ বাঁমদীস বাবাজী মহাঁশয়তক দিয়াছেন । 
এই তারিখ হইতে পুর্ব সেবাইতগণের বা তাভাদের উত্তরাপধিকারীগণের 
উহাতে কোনই দাবী পভে নাই । শ্রীমৎ বাবাজী মহাশদ্ূকে সম্পুর্ণ, 
রূপে আদান প্রদানের শ্রমতাঁ অর্পণ করিয়াছেন। বন্ধুগণ এই শ্রাপাট 
বাড়ী বাবাজী মহাশফের তস্তগত ভওযীয় এবং পাটবাড়ীট। কাঁলকা তার 
(নকটবত্বী হ মায় বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমও স্থাখীভাবে স্থানে হইবার 
ন্বযোগ হইয়াছে! এ সংবাদে নিশ্চই সকলে আনন্দিত হবেন 
সন্দেহ সাই । 

এখন আমর! খুবই আশা করিতে পারি যে, অচিরেই শীপাটের 
মন্দিরার্দি এবং শন্তান্ঠ লুপ্ত প্রায় অতিতের মহা পুণামগ্র স্বতিগুলি সংস্কার 
হইয়। ভক্তনুন্দের আনন্দ বর্ধনে সমর্থ হইবে) কিন্ত একটা কথা সব্বদ। 
আমাদের ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সংস্কার কার্ধা সম্পাদনে যে অর্থের 


৩১২ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 








প্রয়োজন শাহ! আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা না হইলে হইবে না। আসুন, 
ভাগ্যবান ভক্তগণ, সাঁমান্ঠ অর্থের বিনিময়ে প্রাচীন মহাতীর্থের উদ্ধার ও সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রীনামগ্রচারের কেন্দ্রস্থলরূপ বাবাজী মহাশফের আশ্রম সংরক্ষণে 
সহামুতা কিয়] নিজেকে ধন্ত করুন) মনে রাখিবেন সর্বদা এমন সৌভাগ্য 
সধলের ঘটে না । শ্রামৎ বাবাজী মহাশয় নিজে হাতে কিছু করিবেন না, 
করিতে হইবে আপনাদের | যাহার আচে তিনি এমন সৎ ও অত্যা বশ্টুক 
সহদকুষ্টানে সাহায্য না করিলে আর্থের আঅপবাবহার করা তয় বঙ্গিয়া শাগ্ত 
বলিয়াছেন । গীতায় শ্ীভগবান বলিয়াছেন 
“দেশে কালে 5 পাত্রে 5 তদ্দানং স্বাত্তিক স্মৃতং” 

এই পুণ্যান্ুষ্ঠানে যিনি যাহ] কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন শ্রীপাট 
বাড়ীতে শ্রীবিগ্রা্ের সম্মুখে দিয়। আসিতে পারেন, অথব! শ্রীপাটের জোঁষা- 
বাক্ষ শ্রীযুক্ত পুলিন চন্দ্র ছে. সেন লাহ।. এণ্ড কোং ডাক্তার খান «৩।এ 
€য়েলেসুলি ্রাট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন । এ সম্বন্ধে 
কোধাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট সবিশেষ জানিতে পারিবেন । শ্রীপাট- 
বাভীর প্রাচীন ইতিহাস বিস্তুতভাবে সংগ্রহ হইয়াছে, আমরা শীঘ্রই উহ! 
ভক্লগণের নিকট উপস্থিত করিব । 


বিনীত নিব্দেক :ব্ষব-দাস/নুদাস 
ঈাহরিদাস নন্দী । 


বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য | 


ওীস্বউন্বাীতে ভ্ীীসমল্মহা পি ভুল আশগংমন্ন 
উওু5লন্ব ।--বিগভ ২৩এ ত্র শনিবার শ্রীমন্মহী প্রভুর আগমন উপলক্ষে 
বরাহনগব মালিপাঁড়া শ্রীভাগবভীচার্য্যের পাটবাটাতে ২৪ প্রহর নাঁমকীর্থন 
মভোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে । ১৯এ চৈত্র মঙ্গলবার শুভ 
অধিবাস কীর্ভন হইয়া ২* এ চৈন্ব বুধবার হইভে ২৩এ ঠৈত্র শনিবার গ্রা ভঃ- 
কাঙ্গ পর্যান্ত চব্বিশ প্রহর নাঁম কীর্তন হইয়া এ দিন প্রানে সামান্ত রকম 
নগরসংকীর্ভন ও মহোৎসব হয়। বৈকালে উক্ত পাটবাটাতে স্থাপিত টোলের 
পঞ্ডিভ মহাশয় শুমগ্তাগবভ পাঠ করেন । সন্ধ্যার পর পুজনীয় শ্রামৎ 
রামদাস- বাঁধাজীমহাশয় শ্রমন্মহাপ্রতুর আগমনলীলা ও রথুনাথ পত্ডিতের 
নিকট ভাগবত শ্রবণ ও তাঁকে ভাগবতাচাধ্য উপাধীদান আধ্যান্টা 
তিনঘন্টা বাপী ভব্গগণলঙ্গে কীর্থন করেন? পরদিন ২৪এ চৈত্র 
রবিবার প্রাতে উক্ত বাবাজীমহাঁশয় তক্তগণসঙ্গে বিরাট নগরসংকীর্তন 
করেন। মধ্যাঙ্ছে সপার্ধদ শ্রীমন্মহা প্রভুর ভোগারাধন!| ও ব্রাঙ্গণ বৈষ্ণব 
এবং সমাগত ভক্তবুন্দের সেবা হয়। সন্ধ্যার সময় কলিকাতা গোৌড়ীয়- 
টৈষ্ণব সম্মিলনীর একটী বিশেষ অধিবেশন হইম$ছিল। 

এবার মহোঁৎ্সবে যেজ্পুপ লোক্সমাগম ঠইয়াছিল তাহাতে শাস্বই 
বর্ভুন, মভোৎসবের জন্য স্ুবিস্তৃৎ স্থান ভওয়া আবগ্তক বলিয়া! মনে হইল। 

জ্ীপাটের সংস্কার সম্বন্ধে ভক্তগণের নিকট আবেদন এই সংখ্যানেই 
স্বানাস্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে, সকঙ্গে উদ্যোগী হইলে, আগামী বৎসরের 
উৎসবের মধ্যেই গ্রয়োজনীয় কার্য সমাধা হইবে আশা করা যায়। 

উ্ীভভাগক্বজ্শ্া্রচ্গীল্লিলী ওনভ11--ভবানীপুর ১৬নং 
শন্ঘচরণ সরকারের লেনে উক্ত সভার ষড়বিংশ বাষিক অধিবেশন বিগত 
১৩ই চৈত্র হইতে ১৮৯ ঠচত্র পর্ান্ত হইয়াছে, সভার কর্তৃপক্ষের অক্রাস্ত 
পরিশ্রমে ও সভার প্রতিষ্ঠাতা নিতাপামগভ দীনবন্ধু কাব্যতার্থ বেদাস্তরত্ু 
মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রামান্‌ অনাথবন্ধু ভট্রাচাখ্যের আসন্তরীক যত 
. পর্ধের মন্তই উৎসব হইতেছে । সভার প্রীণস্বরূপ ছিলেন সতীশচন্দ্র বন্্ু। 
তাহার ক্সবর্তমানে সকলে চেষ্টা করিয়া যে সভাটী বজায় রাখিয্ীছেন, 
গাভাতে যথার্থই তাহারা ধন্তবাদের পাত্র । শ্রীমন্মহ প্রভু সভার সর্ববিধ 


উন্নতী করুন ইহাই বাঞ্চনীয়। সভার সম্পাদক মহাশক্ধ এবার পূর্বের স্তায় 
কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। 


৩১৪ ভক্তি | ২৭শ বর্ষ, ৯ম সংখা। 





শাগন্বত্ভাশ্রক্মে সমন নভ্োতলল 1 বিগত ২১এ 


চৈর ভন্তি-পন্রিকার প্রতিষ্ঠাত! দীনবন্ধু কাব্যভীর্থ বেদাস্তরত্ব মহাশয়ের 
শুভ জন্ম-ত'থ ছিল। প্রাত বৎসরের স্তর এবৎসরগ ২১এ চৈত্র হইতে ২৩এ 
চৈত্র “ধস অইও্ছর নাকীর্তন ও মহোত্দবাদি তইয়াছে। আমান 
অনাঁথবন্ধু ৪ গে।পীবন্ধু পিতৃদেবের পদীম্থনরণ করিয়া তীহাঁর প্রাণ 
ঈগোবিন্দের নি্মিত শালা উতৎসবগুলি বজায় রাঁখিয়! যথাথই বংশোচিতত 
মর্যাদা রক্ষা জিতেছে | মন্লময় শ্রীভগবান ইনাদের মঙ্গল করুন। 

ভাব) ভর্তিজাজ্ঞ! | -দিগ গৌব পুণিমা উপলক্ষে ১৯ চৈত্র 
হহতে ১৬ই চৈত্র পর্যাস্ত ঢাকা ভরিদভাব্ব ১৫শ বাঁষিক উৎদর মা 
সমারোহে সম্প্র হহগাচ্ছে | সুপ্রসিদ্ধ ধণ্মপ্রচারক পণ্তিভ শ্রীঘুন্ত 
কুলদা প্রসাদ ভাগবভরতু এবং প্রতুপাদ যুক্ত নদয/বিশোদ গোস্বমা এই 
ছুইজন ছিপেন এবারের সভার বভ্ত। | কুলপাবাবু তিন দিন 9 নদীয় বলোদ 
প্রভূ হই দিন বক্তৃতা করিকাছিলেন। ভক্তিসম্পীদ্দক মভাশহ প্রত্যহই 
বক্তৃ্চার প্রারন্ে ও আস্তে সঙ্গীত করিয়াছিলেন । সঙ্গার নির্দিষ্ট কাধা- 
তালিকায় কীর্তনের যেরূপ তালিকা ছিল অসুস্থতা নিবন্ধন কার্ভনসন্প্রদাঘ 
আসিয়া যোগ দিতে না পাঁরিলেও কীর্তনের অভাব হয় নাই। সভার 
সহকারী সম্পাদক এখুত্ত গে।পীনাখ বপাক তাহার শ্বভাৰ সুলভ ম্ৃকষ্ঠে 
কঞ্েকদিন্হ শীর্তনে শ্রোতৃরর্থের আনন্দবধান করিয়াছিলেল। সভার 
কর্তৃপক্ষ সভার স্থাঁঘী গৃনিন্মীণে বিশেষ উদ্ষঘোগী হইয়াছেন শুনিয়া সখী 
হইলীম। সঙ্াটা ষখন সাধারণের তখন সকলৈই এ কার্যে সাহায্য 
করিবেন বলিয়।৷ আশাকরা যায়। 

উীজীীপো শ্রা্চঙেন্দের আগঙ্মন ভিত ।-বগ ৩ 
১৪হ চৈত্র ফ্ান্তুণী কৃষ্ণ ভায়া তিথি শ্রামণ। প্রভুর হাশিসহরে আাগমন 
তিথি ছিল। এহছ্ূপ্সক্ষে সেখানে যথাযথ ভালে উৎসব তইয়ছে । শনিবার 
১৬ই চৈত্র পাঁনিহাঁটী হইতে শ্রীযুক্ত অমুলাধন রায় ভট্ট মহাশর আদলে 
গিয়! খুব নামকীর্ভন করিয়া আনন্দ করিয়াছেন । পরদিন রবিবার শ্৫ 
রামদাম বাবাজাঁ মহাশয় ফরিদপুর হইতে আসিয় যোগদান ক'রয়া 
ছিলেন । বাবাজী মহাশয় শ্রীপাটের উন্নতী বিধানে ধেকপ যত ৪ চেষ্টা 
করিতেছেন, সম্প্রদ।গ্নের সকলকেই আমরা তাছাঁর অগ্নুকরণ করিতে 
অঙ্গুরৌধ করি। লুষ্টপ্রায় শ্রীপাটের কীর্তি বজায় রাখিভে বর্তমান সময় 
আমরা পুজনীয় বাবাজী মহাঁশয়কেই একমাত্র অগ্রণী দেখিতে পাই। 


বৈশাখ, ১৩৩৬] বৈষ্ণব ব্রততাঁলিক! 


৩১৫ 





বাঁতিরে হৈ-ঠ করিয়া এক একট! নুতন প্রতিষ্ঠীন ন! গড়িয়া প্রাচীন কীনত্তি- 
গুলি যাহাতে বজায় থাকে তাহার চেষ্টা করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য 


বলিয়া আমাদের মনে হয়। 


পপ সপ রর না 


বৈষ্ণব ব্রত তালিক। 


১৩৬ বঙ্গাব্দ (৪৪৩--৪৪৪ চৈতন্যাব্দ ) 


শ্রীরাম নবমী 


এব দশী 

দমূন কারোপনণোৎ্সব 
আবলাদবেব রাসযাত্রা 
একাদশী 

অক্ষয় তৃতীয় 


জ্যন্ 


জহ, সপ্ত্ুমী 
শ্রীসীঙ। নবমী 
একাদশী 
শীনূসিংহ চতু্গীশী, পুর্ণিম! ( ফুলদোল ) 
একাদশী 
বানাতে 
একাদশী , 
শন্নানযান্রা 
একাদশী 
জীরথযাত্রা 
পুন্ধাত্রা 


ই বৃুম্পতিবার 


( কলিকাতায় পূর্ব দিনে) 


৭ই শনিবার 
৮ই রবিবার 
১০ই মঙ্গলবার 
২২এ -ৰুধবার-- 
২৮এ শনিবার 


১লা বুধবার 
৩রা শুক্রবার 
৫ই রবিবার 
৮ই বুধবার 
২১এ মঙ্গলবার 


৩র৷ সোমবার 
৮ই শনিবার 
১৯এ বুধবার 
২৪এ সোমবার 
৩২এ মঙ্গলবার 


৩১৩ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৯ম সংব্যা 





আাহ্ঞ 
একাদশী ( শয়ন ) ১লা বুধবার 
শ্রীহরির শয়ন ( চাতুর্ধাস্ত ব্রতারস্ত ) ২রা বৃহস্পতিবার 
একাদশী ১৬ই বুহস্পতিবার 
অবুলন যাত্রার ৩০এ বুহম্পন্তিবার 
একা ধশী ৩১এ শুক্রবার 

ভ্ভাজহ 

পাবন্রারোপণ ১লা শনিবার 
হঠঝুলন পৃর্ণিষা ৩রা সোমবার ( রাত্রিতে ঝুলন যাত্রা সমাপন ) 
জ্ীবলবাঁম জন্মযাত্র। ৪ঠ1 মঙ্গলবার 
অকৃষ্ণ জন্মাষ্টনী ১২ই বুধবার 

'জ্বীনন্দোৎসব ১৩ই বৃহস্পতিবার 
শটএকা দশা ১৫ই শনিবার 
শ্ীরাধাগ্মী ২৬এ বুধপাঁর 
একাদশী (বিজয়া মহাদ্বাদশী, শ্রীদরির পার্শ্ব 

পরিবর্তন ও শ্রীবামন দ্বাদশী, ৩*এ রুবিবাঁর 
তাস্মি্ন 
একাদশী ৯৩৯ রবিবার 
শ্রীরিজয়োৎসব ২৭এ রবিবার 
একানশী। ২৮এ সোমবার ( অস্ত হইন্ডে একমাস নিয়ম দেবা) 

। জরশদ্রাদ ৩১এ খ্ুহস্পতিবার 
একাদশী ১১ই সোমবার 
শ্রীগোবদ্ধন যার! € অন্নকূট মছোৎসব ) ১৬ই শনিবার 

( প্রদ্দোষে বলি দৈত্যরাজ পুজা ) 
ঘমদ্বিভীয়] ( মধ্যাঞ্ছে ভীযমরাজ পৃঁজ1 ) ১৭ই রবিবার 
শ্ীগোপাষ্ মী ২৩এ শনিবার 
একাদশী ( উত্থান ) ২৭এ বুধবার 
ভীগ্ম পঞ্চক (অগ্ঠ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ) ২৭এ বুধবার 


প্রবোধনী, শ্রীহরির উখবান, চ্গাতুন্মীস্ত ব্রত সমাপ্তি ২৮এ বৃছস্পতিবার 
ভ্রীরাস যাত্রা ৩০এ শনিবার 


বৈশাখ, ১৩৩১] 


বৈষ্ণব ব্রতভা লিক! 





৬ ও ৫ 





»১ই বুধবার 
২৬ বুম্পতিবার 


১১ই বৃহস্পতিবার 
২৭এ শনিবার 


১১৪ শনিবার 


অতগ্াহান্শী 

কাত্যায়নী ব্রভারস্ত ( অস্ত হইতে ১মাস ব্রত হইবে ) ১ল! রবিবার 
একাদশী 
একাদশী 

পৌর 
একাদশী 
একাদশী 

মাছি 
একাদশী 
বসস্ত পঞ্চমী 


নাকরী সপ্তমী ( শ্রাঅতৈত প্রভুর আবিভভাব ) 
ভীগ্রাষ্টমী 
একাদশী (ভৈমী) 
শ্রীনিতাানন্দ প্রভুব আবিভাব 
ফ্গান্তন 
একাদশী 
শিবচতুর্দশী | 
একাদশী ( আমর্দকীব্রত ) 
শ্ীদোল যাত্রা! : শ্রীগৌর পুর্ণিমা ) 


গজ্র 
একাদশী, বাঞুলী মহাদাদশী ) 
শ্রীরাম নবমী 
একাদশী 


দমন কারোপগোখসব 
জীবলদেবের রান্যাত্য। 


২৭এ সোমবার 
২২এ বুধবার 

২৩এ বৃহস্প হবার 
২৬এ বুবিবার 
২৮এ মঙ্গলবার 


১২৯ সোমবার 
১৫হ বুহস্পর্ভিবার 
২৭এ মঙগলবার 
৩০এ শুক্রবার 


১২৯ বুধলাব 
২৪এ সোমবার 
*৬এ বধবার 
২৭এ বৃঃস্পতিতার 
২৯এ শনিবার 


সম্পাদকীয়--এবার ব্গবাপী পঞ্জিকার বৈষ্ণব ব্যবস্থ'পক শ্রীনিত্যানন্দ 


বংলাবতংশ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুমরুষণ গোস্বামী মহোদয়ের মতা ুযামী 
ব্যবস্থা যাঁহ' বঙ্গবাঁপী পঞ্জিকাঁয় প্রকাশ হইয়াছে তাহাই ভক্তিতে 


প্রকীশ হছুল। 


ভক্তি বিজ্ঞাঁপনা 


গুলিনের ঘিদ্ধ তৈল 


খোস, চুলকানি হইতে আরম্ত করিয়া কাউর কা ব্বাঙ্কল 
এমন কি নিস্মমিত ব্যবহ।রে 


গলিতকুষ্ 
পর্য্যস্ত ভাল হয়। ধাবতায় ঘায়ের 


বরন্মান্ত 


এক শিশি ঘরে থাকিলে বিশেষ উপকার হইবে। 
২ আউন্স শিশি ॥* আনা । ৪ আউন্স শিশি ১২ টাঁকা। 


শাসিত ০০ পা 4৪ পক, গহন এ, ১৯১ দত পু ০০ 


পুলিনস্‌ রিলিফ, বাম 


যে ৫কাঁন প্রকারের বাতি, আঘাত, স্থায়বিক হর্বলভা, গলক্ষত, মাথা 
ধরা, বুকে সর্দি বসা, দীভের বা কাঁণের বেদনা প্রভৃতিতে অব্যর্থ। একবার 
ধ্যবচার কৰিলে ইহার গুণ ভুলিছে পারিবেন না। মুল্য প্রতি শিশি ॥০ আন! । 


প্রাপ্তিস্থান-- 


সেন লাহ। এগু কোং 
৫৩1এ ওয়েলেস্লি প্রীট, কলিকাত1। 


শালা পণ আজ পাশিপপাললা পাপা 


“ভি” । না উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাঁপনদাভাগণকে পত্র লিখুন। 











সরলা, ৯২০ 


শ্রী শরাধারমণো। জয়তি 


“তক্তির্ভগব 5 সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বূপিণী 
তক্তিরানন্দরূপা চ তক্ভির্ভক্তম্য জীবনম ॥৮ 





২৭শ বর্ধ | : ভি | জ্যেষ্ঠ 
১০ম সংখা! ধন্ম-সন্ন্ধীয় মাসিক পত্রিক।। | ১৩৩৬ 


শশা শশী শীত িপশাশিপশ পাপা পাপা শশী পিপি তি শশশাশিশীশ শা পাাশীটকপসপাপাাশশাাাশিশিদিতি 


আর কবে ডাকিব তোমায় ? 


দিবসের যাহা কাজ, সমস্ত করিয়া আজ, 
ওই হায় অস্তাচল শিরে, 
দিনমণি বসিলেন ধীরে । 


দিবস ফুক?য়ে গেল, সন্ধ্যা ঘে হইয়া এল, 
আজি ত চলিয়া গেল হায়। 

এখান করিয়া সে শত, আসে যায় অবিরত, 
দিন আসে পুণঃ চলে যায়। 

এইমত রাত দিন, চলিছে বিরামহীন, 
কতদিন গিয়াছে এমন ঃ 

(দিন ষাহবে চ*লে ডাকিলে চোখের জলে,_- 


ভারে আর পাব না কখন। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৬ ] শ্ীশ্রীঅমিয় নিভাই চরিত ৩১৯ 





এইমত দেখে তবু, শিক্ষা না হতেছে গ্রভু, 
জীবনের দিন চলে যায়ঃ 

হায় কি করিনু তবে, আপি ওগো এহ ভবে 
না ডেকে তোমার দগাময় : 

মথা এ জীবন লয়ে, মিথ্যা শুধু ভার কয়ে, 
মিছা কাজে দিন ঝমেযায়। 

সবি মোর মিথ্যাময়, সত্য তুমি দয়াময়, 


এখন (ও) না ডাকি যদি হায়! 
আর কবেডাকব জোমায়? 
শনুসিংইদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শ্রীশ্বীঅমিয় নিতাই চরিত 


(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত ) 
(২৪ ) 
নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, আর আগে আগে শোকে 
ফুগ ছড়াহয়া যাইতেছে । 
“পুঙ্সমঘ্ পথে নাচি চলে বিশ্বস্তর |” 
নাঁচিতে নাচিতে তিনি গঙ্গার নিকট আসিলেন, এবং গঙ্গার ধার দিয়! 
যে পথ আছে সেই পথ দিয় চলিলেন,_- 
“আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।, 
তবে মাধরের ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥ 
বারকোন৷! ঘাট নাগঞিয়। ঘাটে গিয়া 
গঙ্গার উপর দিয় গেল৷ সিমলিয়া ॥* 


৩২০ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১*ম সংখ্যা 





এই পিমলিয়াতে টাদ কাজির বাড়ী । প্রভু নাচিতে নাচিতে মোহন 
ভঙ্গিতে চলিয়াছেন। সেই প্রকাণ্ড নগর নবদ্বীপ, সেই নিশিতে কড়ি, খই, 
পুষ্পময় হইয়াছে । জলআোতের মতই জনম্রোভ, তাহার সহিত চলিয়াছে। 
লোকে দেহ গেহ ভুলিয়াছে। তাহারা কোথায় চলিম্াছে এরং কেন 
ষাহতেছে ভাহ। স্মরণ নাই । কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কার্যে ভূল নাই । ভিনি 
কাজ-পাড়ার পথ ধরিলেন, আগ অমনি দেই লক্ষকণ্ডে “মার কাজ” “মার 
কাজি” ধ্বলি উত্থিত হইল। তখন কাজি বাড়ীর বাহির হইমা, সেই 
বিশাল জনভা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। আর তাহার সেই পাহকগণ এই 
গনতার মাঝে আত্মগোপন করিয়া প্রাণ বাচাইল। কাঁজিও আর অন্ত 
উপাঁয় ন| দেখিয়া, বাড়ীর ভিতর লুকাইয়া পড়িল । 

নিমাই কাজির বাড়ী আসিয়া, _সমুদায় ভাব সম্রণ করিয়া কাজিকে 
ডাকলেন। কাজি আসয়া, ভয়ে কীাপিতে কাপিতে করযোড়ে, 
হ।গৌরাঙ্গের সম্মুখে মাথ। হেট করিয়া দাড়াহলেন। 

কাজি দেখিলেন প্রভুর মুখ করুণায় পূর্ণ, সে মুখ তাভার হাদয় ধরিয়া 
টাণিতেছে। ডিনি আশ্বস্ত হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিভেছে ন-- 
"গৌরহরি, সোমার মাভামহ গ্রামা সম্পর্কে আমার কাকা, সেই সম্পর্কে 
তু'ম আমার 'চাগিনা, তুমি আমার দোষ ক্ষমা কর আর আযি কী্তনে 
বাধা দিব লা। মামি যে আর কীরত্তনে বাধ! দিব ন। তাহা তুমি আসবার 
পুর্ব হইতেই সঙ্কপ্প করিয়। রাখম়াছি। কারণ হতিপুব্বে যে সমস্ত পাহককে 
কার্তনে বাধা দিতে পাঠাহয়াছি তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম ও হরিনাম, 
আপনা হইতেই উচ্চারিত হইতেছে । তাহারা চেষ্টা কারয়াও উহ! ছাড়িতে 
পারিতেছে না। ভাঁহার উপর রান্ছিতে সামি স্বপ্পু দেখয়াছি যেন এক 
নররূপী সি'হ আমার উপর ভর্জন গর্জন করিতেছে, বুঝিয়াছি এই 
কীর্তনে ঈশ্বরের শক্তি আছে ।” 


জোট, ১৩৩৬] শীশ্লীঅমিয় নিতাইচরিত ৩২১ 








কাছি জ্ীগৌরাঙের সতিত কথা কঠিতেছেন আর ধীর ধীরে তাহার 
যনে একটী ভাবের উদর হইতেছে । তাহ! এই যে, তাহার সম্মুখের এই 
বন্টা স্বং শীভগবান, ক্রমে এ ভাব তাহার হৃদয় দুট হইল । ভিনি আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না! তিনি বলিলেন *গৌরহরি । ভিন্দুগণ 
যাহাকে নারাধণ বলেন, তিনিই তুমি ।” 

ভগন দয়াল গৌর2ি, কাজির একটী অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলিলেন 
“তুমি নারায়ণ, কৃষ্ণ ও ছারনাম উচ্চারণ কারিলে ইহাতে তোমার সমস্ত 
পাপ ক্ষয় ভইল ।” 

তাহাই ভইপ | নিমাইর অঙ্গুলি ম্পশে, কাজির নয়ন দিয়া প্রেমাশ্র 
ধার! পড়িতে লাগিল। তান ছিন্রমূল দ্রমের সাক প্রভুর চরণে পড়িঘা 
তাহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। 

প্রভু কাঁজিকে সত্য সত ই বড় কূপা করিলেন। আর তদবধি কাজি 
সপরিবারে স্ুগৌরাঙগকে ভজন! করিতে লাগিলেন । 

আমরা পুর্ববেই বলিয়াছি এই কাজি বাদশাঁভের দৌহিত্র ছিলেন। 
তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্র্ধ সনাহন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ভিন্দুগণ 
যদিও তাহাকে সমাজে লইলেন না, কিন্ত তাভার 2 কাভার বংশীযগণের 
আচার বাব্ভার ভিন্দুর মতই ভইল। সেই কাজির কবর অগ্ঠাপি বিরাজ্জিত, 
তাহা আমর! দশন ও ষ্পশ করিস ধন্ঠ ভহয়াছি। আজিণ ভথায় ভক্ত 
টবঞ্চবগণ গড়াগড়ি (দিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন। কাজির 
বংশের এখন আর পূর্ব সৌভাঁগা নাই। তাহারা এখন পথের ভিক্ষুকের 
সায় দরিদ্র। পুর্ক্বের সে বাড়ীও আর নাই । ২০1২৫” শত বর্ষ পুক্ধে 
যা নৃতন করিয়। শিশ্মিত হহয়াছিল তাঠারই কিছু কিছু অংশ আছে। 
বর্তমান উত্তরাধিকাঁরীর নাম ফজলে খোদা । তাতারা গৌর ভক্তের দ্বারে 
ভিক্ষা কারয়া জীবিক1 অর্জন করিয়া থাকে । 


৩২২ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১*ম সংখ 


ভিন 








(ন্লিক্বাইম্মেজ লানধ ভীভল1) 

গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব, 
শঙ্ঘের কুণ্ডল পরি। 

ফোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে 
যেখানে নিঠুর হরি ॥ 

মুর! নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, 
থুঁজিব যোগিনী ভায়ে। 

যদ্দি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি, 
বাধিব অঞ্চল দিয়ে | 

আপন বঙ্ধুয়া, বান্ধিয়। আনিব, 
আমি ন। ডরাই কারে। 

যদি রাখে কেউ, ত্যাজিব এ জিউ, 
নারী বধ দ্বিব ভারে ॥ 

পুনঃ ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে, 
সে শ্যাম নাগরের হাতে। 

বান্ধিয়া কে ঘনে, রাখিব পরাঁণে, 
তাই ভাবিতেছি চিতে ॥ 

জ্ঞানদাস কে, বিন বচনে, 
শুন বিনোদিনী রাধা, 

মথুরা নগরে যে.* মীন! করি 
পক্ণ কুলের বাধ ॥” 

নিমাই ভকুদ্দিগের নিকট, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, দুর্গা, ব্রহ্ম! প্রভৃতি 
নানা দেবদ্দেবী রূপে এবং পুবাঁণে।ক্ত নানা অব্ভার রূপে, * প্রকাশ 
পাইডেংছন। 


জট, ১৩৩৩ ] শ্রশ্রীঅমিয়নিতাই চরিত ৩২৩ 





একদা! নিমাই, দেব গৃহে শ্রীতগবান রূপে প্রকাশ পাইয়া নিতাইকে 
বাললেন, "আমার রূপ দেখ” নিতাই কিছু দেখিতে পাইলেন নাঁ। তখন 
প্রভুর আদেশে ভক্তগণ বাহির হইরা যাইলে নিতাহ রূপ দেখিয়া, আনন্দ 
ভাবে সুচ্ছিত ভইয়! পড়িলেন। 

একদা শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছাঁকমে, নিমাই তানাঁকে বিশ্বর্ূপ দর্শন করান । 
নিতাই পরে আসিয়া উহ! দর্শন করেন । এবং উভয়েই সেবধপ দেখিয়া, 
ভয়ে চক্ষু মুদদিলা মুর্তিকাঘ পড়িয়া! গেলেন! পরে তিনি রূপ সম্বরণ 
করিলেন, ভ্রীমছৈত ও নিত্যানন্দ, হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য কৰিতে 
লাগিলেন। অদ্বৈত বলিলেন *মাঁতাল তোকে কে এখাঁনে ডাঁকিল 1” নিতাই 
বলিলেন__“আমি ঠাকুরের দাদা, আমি ত থাকিবই, তুমি এখানে কেন? 

শ্রীমদ্বৈত তখন ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার আবার৩ জাত 
কিহে? বুন্দাবনে ত যার তার ঘরে ভাত খেয়ে বেরিয়েছ। এখানে 
এসে আবার ঠাকুবের দাদ! হ,য়ে বাসেছেন।” 

লিভ্যানন্দ। সক্পম্াসীর আবাব অন্রে দোষ কি? তুমিত কাচ্ছা-বাচ্ছ। 
নিয়ে ঘোর সংসারী | এখন সন্ত্রাসীর সঙ্গে ঝগড়া করিতেছ তোমার কি 
প্রাণে ভয় নাই ? 

সকলে সে মধুর দৃণ্ত উপভোগ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আবার 
পরক্ষণেই উভয়ে কোলাকুলি করিলেন । 

ষ্ঁ রক খা ০ 

প্রভুর শ্রাবান ও নিভ্যানন্দ গ্রীতি অতুলনীয় ছিল। কোন সময়ে 
জ্াবাসের পুত্র বিয়োগজনিত দুঃখে সাত্বন! দিয়া গ্রভু বলিয়াছিলেননপপ্ডি । 
তুমি আমার নিজজন। তোমাকে সান্ত্বনা বাক্য বলা আমার উচিভ। 
তোমার পুত্র পরলোকগত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি ও পাদ নিত্যানন 
তোমার পুত্ররূপে বর্তমান রহিলাম ।” 


৩২৪ তক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১*ম সংখ্যা 





৪ 


ক খ্ট সী খু 

নিমাইর অপূর্ব শুকুষ্ভক্তি দেখিয়া, সকলে চমতকৃত। তীহার। 
ভাবিতেছেন, ইনি *শুক কিংব! প্রহুলাদ” হইবেন। আবার কেহবা, 
তাহাকে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিতেছেন। তাহার উপর তাহার নবীন 
যৌবন, অপার্থিব রূপ, শত শত ব্যক্তি তাহার পদানত। এ সুখ দেখিয়া, 
প্রকাণ্ড একদল লোক তাহার শক্র হইয়াছে । কেহ বলিল, “শচীর 
বেট! আবার ঠাকুর হইয়াছে কেহ বলিল, *উচ্থার নাগরালি শ্বুচাইঙে 
হইবে* কেহ কেহবা, তীহাকে প্রহার করিবার পর্যন্ত, পরামর্শ করিল। 

শ্বগৌরাঙ্গ, লোকের পরামর্শ, ক্রমে ক্রমে সমস্তই জানিলেন। তখন 
একদিন, তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, *ইপাদ ! নগরে পরামর্শ হইয়াছে 
যে, আমাকে মারিবে, একথা কি আপনি শুনিয়াছেন ?”  নিভ্যানন্দ 
দুঃখ অধোব্দন হইয়! রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন নাঁ। শ্রীগৌরাক্গ 
আবার বলিল্নে, আমি সমস্ত বুঝিযাছি, আমি সন্যামী হইব, তখন আমার 
ভিক্ষুকের মত অবস্থা দেখিয়া, লোকে নরম হইয়া, হরিনাম গ্রভণ 
করিবে । কেহই আমার উপর দ্বেষ রাখেবে ন1। 

প্রভুর বাক, নিভাানন্দের মাথায় যেন বজাঘাত হইল । অতি দুঃখে 
তাহার আয়ত নেত্রদ্ধয় হইতে জল পড়িতে লাগল । 

ফু ক্স সা ্ 

আজ নদীয়াবাসীর বড় নিরানন্দের দ্িন। গত রজনীতে, নদীয়ার চাদ 
নদীয়। আধার করিয়া! চলিয়া গিয়াছেন। প্রাতে দাবানলের স্তায় সে সংবাদ 
চারিদিকে ব্যাপ্ত &ইল। আর সকলে ব্যস্ত হইয়া 'প্রভূর বাড়ীর দিকে 
ছুটিয়া আমিলেন। ইহার মধ্যে সর্বাগ্রে ্রপাদ নিত্যানন্দ, শ্রীবান, বাস্ুঘোঁষ 
প্রভৃতি আছেন। তীাহার। আসিয়। কি দ্েেখিলেন তাহ! বাহ্‌ঘোষের 
শমুখেই শ্রবণ করুন-_ 
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সকল মহাস্ত মেলি, সকালে স্নান করি, 
আইল গৌরাঙ্গ দেবিবারে। 
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়, বিষুপ্রিয়া আছে পড়ি 


শচী কান্দে বাহির ছুয়ারে ॥ 
শচী কনে শুন মোর নিতাই গুণমণি | 
কেবা আসি দ্বিল মন্ত্র, কে শিখাইল কোন ড্র, 
কিবা ছৈল কিছুই নাজানি॥ 
গুহ মাঝে শুয়ে [ছন্ু, ভাল মন্দ না জানিন্ছু, 
কিবা কি গেলরে ছাড়িয়া ॥ 
কেব নিঠুরাই কৈল, গাথারে ভাসাঞ গেল 
রাহব কাহার মুখ চাচিয়া॥ 
বান্ুদেব ঘোষভাষ। শচীর এমন দশা, 
মরা হেন রহিল পাড়য়।। 
শিরে করাঘাত করি, ঈশানে দেখার ঠাি 
গোর] গেল নদীয়া ছাড়িয়। ॥৮ 
মানার বাকো লৰলে শ্ুস্তিত হইয়া রঠিলেন। ানতাই কিয়ৎক্ষণ 
চিন্তা করিয়া, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া! বলিতেছেন, পম! চস্তা ক? আমি 
প্রাতজ্ঞা করিতেছি, নিশ্চরহ আমি তোমার পুত্রকে আনিয়া তোশার সভি 
মলন করাইয়া দিব |” 
নিতাই আরও বঞজিলেন প্প্রভু কোন সময়ে বলিগাছিলেন, কাটোয়ায়, 
কেশব ভারতীর নিকট সন্্যাস গ্রহণ করিবেন, প্রথমে সেই স্কানে তলাস 
করা যাউক |” তখন তিনি বক্রেশবর, মুকুন্দ, চন্দ্রশ্েখর এবং দামোদর এই 
চারি জনকে লইয়| তীরের স্টায় কাটোয়ার 1দকে ছুটিলেন। এই সময়কার 


প্রাচীন পদ-_ 


৩২৬ ভক্তি [২৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 











"ভোমরা কেউ দেখেছ যেনে |ঞ্ 
সোঁণার বরণ গৌরহরি জনেক সন্নাসী সাথে ৮ 
তার ছিড়া কাথ। গায়, প্রেমে ঢুলে ঢুলে যায়, 
যেন পাগঙ্গের প্রায়। 
মুখে হরেকষ বলে,দণ্ড করোছা ভাতে || 

এদিকে নিতাই প্রমুখ পঞ্চ জন! আসিয়া, ছিন্নমূল শুরুর স্তায় প্রভুর 
চরণে পতিত হইয়া, কার্দিভে লাগিলেন । স্থিরপ্রতিজ্ঞ নিমাই তাহাদিগকে 
শাস্ত করিয়া সন্র্যাস গ্রহণ কারলেন। জগতের হতিহাসে সে এক অত্যা- 
স্চর্য) ব্যাপার! কুলের কুলবধু পযাস্ত সে দৃশ্ত দেখিমা হরিপ্রেমে উন্মত্ত ইরা 
ছিল। প্রভু যে উদ্দেশ্ত লইয়! সন্নাস গ্রহণ করেন ভাঁহার অদ্ধেক তোাধ 
করি বা বগ্ই সিদ্ধ হইয়াছিল । 

প্রভুর কঁটির ডোরে কমগ্ুলু ধাধা, হাতে দণ্ড! তাহার সন্ন্যাস গ্রহণ 
সমাপ্ত হইলেই পশ্চিমাভিমুখে দৌড় মারিলেন । দৌড়াহতেছেন কিরূপ, 
না বহাতের মত। পশ্চিমমুখে দৌভাইতেছেন। একে বরে শ্রীবুন্দ'বনে গিয়া 
উঠিবেন। দেহ, গে একেবারে সমস্ত ভুপ্য়াছেন। এই লঙ্গ লক্ষ 
লোক (কই প্রভুর সহি দৌড়াইতে পারিল নী) কিন্তু শিতাই, 
চন্্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছেন, তিনি তাই 
তাভাদের নয়নের আড় হহতে পারিলেন না। 

ভক্তগণ প্রভুর সিত দৌড়াইতে পারিভেছেন না? বুঝি বা তাহাদের 
প্রিয় আরাধা নিমাত চক্ষের অন্তরালে চলিয়]। যায়। হা! হায়।কি 
হইবে। নিতাইটাদ তখন কাতর হইয়া বিডেছেন, “প্রভু! একটু 
অপেক্ষা করুন, আমরা আর দৌড়াইতভে পারি না। “ভাই! তোমার 
এ অভাগ! ভাইকে ফেলে যেও না। আমরা তোমাকে না দেখিলে 
প্রাণে মবিব 1” বলিতে বলিতে নিতাই ভাবিতেছেন, তাইভ করিতেছি 
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কি, শ্রভগবানকে আমি ভাই বলিয়া ডাকিতোছ। উনি কৃপায় অবতার 
হইয়া জীবকে ভবসাগর পার করিতে আসিয়াছেন। আমিও উহার 
পদে প্রার্থনা জানাইব। তগন বলিতেছেন, “হে প্রভু! হে দয়াময়, 
হে দরীননাথ! আমাকে উদ্ধার না করিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ 7?” 

প্রভু বাছা মাত্র লাই, তিনি ট্রারষ্। প্রেমে উন্মাদ, বুন্দাবনে 
যাইাভছেন। প্রাণ কানাইর সহিত মিলিভ হইবেন । তাহার প্রাণে 
নিভাইচাদ এত করি যে সাধ্য সাধনা করিতেছেন তাহা তাহার কাণেও 
যায় নাই । তিনি বৎসহাঁরা গাভীর মন্ড ধু্দাবনচন্দ্রকে ম্মরণ করিয়া কেবলই 
দৌড়াইতেছেন । 

নিতাইটাদও জ্ঞানহারা, তিনি প্রাণের ভাইকে চোখের আড় না করিয় 
প্রাণপণে শিষ্ছু পিছু ছুটিয়াছেন। অপব ভাংক্তরা পিছাইয়া পড়িস্জাছেন। 
সে এক অপাথিব দৃশ্ত। | 

ক্রমশঃ 


শ্রীনিত্যানন্দের প্রাণ গৌরাঙ্গ * 


বস্ুধা জান্গবা প্রাণ নিত্যানন্দ রায়। 
গোরা প্রেমে আত্মহারা চঞ্চলের প্রায় ॥ 
ত্রভুবন পরিক্রাত। অদোষ দরশী । 
রুপাসিন্ধ প্রেমদাতা সর্বচিত্তাকষি ॥ 
সব্ধভাবে গৌরাঙ্গের রসোল্লাসকারী । 
রসের নাগর নিতাহ রসের নাগরী ॥ 


* নুপ্রসিদ্ধ নাম প্রচারক শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রেমপাগল মহাত্ম। শ্ীপাদ 
রামদাস বাবাজী মহাশম্রে পদামৃত আশ্বাদনে লিখিত । (লেখক ) 


৩২৮ 


ভাক্ত [ ২৭শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা 
টিরারারিরািিরি নিরাকার 
গোরা মন গোরা প্রাণ, গোরা আখিতার!। 


অহনিশি গোরা প্রেমে পাগলের পারা ॥ 
পুর্ণ শশী শ্রাগৌগাঙগ, নিতাই চকোর। 
গোরাপদ কমলের মত্ত মধুকর ॥ 
গোরা প্রেমে মাতোয়ার। হেলে ছুলে যায় । 
যারে দেখে ভারে বলে ভজ গোরা রায় । 
মত্তমাতঙ্গ গতি পথ নাহি জানে। 
ব্রহ্মার ছুল ভ প্রেম দেয় জনে জনে ॥ 
পরঁপা তাপী, অন্ধ ড়, পাষণী যবন। 
অবিচারে কোল দিয়া দেয় প্রেন ধন ॥ 
নিশি দিশি কেদে কেঁদে অরুণ নয়ন । 
জাতক লীগগিথা। ডিত্তী। করা অন্কুলা ॥ 
মহামত্ত মাতভোয়াল নিজ্ানন্দ রায়) 
কেঁদে কেঁদে নদীয়ার পথে চলি যায় ।। 
উদ্ধবাহু প্রেম কে গোগানাম গায় । 
দিত্তে তৃণ ধার জীবে গৌরাগ ভজায় ।! 
প্রেম্দাতা নিত্যানন্দ হুঙ্কার করয়। 
কুল মান ছার্ডি সবে গৌর গৌর কয় ॥ 
পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্বামী স্্রীমিলিয়। 
গৌরাজ লয়! কান্দে ফুলিয়া ফুলিয়। !। 
চুটিল প্রেমের বন্ত। রসের লহরী | 
পিরিতি বিলাসে মন্ত নদীয়। নাগরী ॥ 
সর্বত্র প্লাবিয়া ঢেউ খেলে নিরন্তর । 
ডুবিয়া রহিল যত ভকত মকর ॥ 


উজোষ্ঠ, ১৩৩৬ ] ভক্ত স্থুরেশ ৩২৯ 


১১১১১১১১১১১ 


গৌর নাম সংকার্ভন, প্রেম সেবা দিয়া । 

রসের মুরতি নিতাই যাইছে নাচিয়!।। 

প্রেমের স্বরূপ জীব সাক্ষাৎ পাইয়া । 

“নিত্যানন্দ-প্রাণগৌর" গাইছে কান্দিয়! || 

কোটা ইম্টু স্থশীতল শ্রাপদ কমলে । 

প্রেম মকরন্দ পান করি কুতৃহলে ॥ 

মন তৃঙ্গ সদা গারে নিভাই গৌরঙ্গ | 

এ বাসনা পুর্ণ কর গৌর অন্তরঙ্গ | 

হা গৌরাঙ্গ নিত্টানন্দ জনমের সার। 

যোগেন্দ্র দাসের গতি করিও এবার ॥ 
দীন- জীষে গেল্মোহন রা 


ভক্ত সুরেশ 
(পরিব্রাজক শযুক্ত ভুলুয়া বাব লিখিত ) 

জনীদার হারুবাবুর ছেলে স্থবরেশ পড়াশুনায় খুব ভাপ, তার মত ছেলে 
কাছাকাছ দশ গ্রামে একট! পাওয়া যায় ন!, এ কথা সকলই বলে । শবে বড় 
লোকের ছেলে, কাহাকেও বড় একটা গ্রাস্ত না করা ভার ম্বভাঁব ছিল,__ 
একটু উদ্ধত ছিল। স্ররেশ যখন বি-এ, পাড়, তখন কলেজেও বেশ সুনাম 
ছিল; তবে একটু শ্পষ্টবাদিতাঁর জন্ত তার পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। 

কলেলে এক প্রফেসর ছিলেন। তিনি তার বৃদ্ধ মা বাপকে পৃথকান্ 
করিয়া দেন। বৃদ্ধ বাপ পত্বীর সহিত ছু'এক দিন উপবাসও থাকেন 
স্থরেশ খবর পাইয়! তাহাদিগকে সাহায্য করে এবং একদিন প্রফেসর বাবুকে 
ছ'কথা শুনাইয়। দেয়। সেবার পরীক্ষার বছর। প্রফেসর চটিয়৷ লাল হুইয়! 


৩৩৪ ভাক্ত [ ২৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্য 





প্রিন্িপালকে স্তরেশের অসচ্চরির সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জ্ঞাপন করেন। 
সুবিচার (2) করিয়া 'প্রন্িপাল স্থরেশকে পাচ টাকা জরিমান| 
না দলে পরীক্ষা বন্ধ । 

স্রেশ এক রোখ! ছেলে । সে টাকাও দিল না--পরীক্ষাও দিল না। 
বাড়ী চলিয়া আসিল । হারুবাবু বিরক্ত হইলেন। 


করেন। 


সারা বছর পড়িয়া, 
এক রাশ ঘরের টাকা খরচ করিয়া, সময় কালে পরীক্ষা না দিলে, সকল 
মা বাপই বিরক্ত হন। স্থগ্শে মাকে বগিল, থে সকল স্কুল কলেজে ম৷ 
বাপের প্রতি ভক্তির কথ! নাই,_-যে সকল উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত অধাঁপক 
বৃদ্ধ পিভামাতাকে পৃথকান্ন করিমা দিয়া বউটা লইয়া স্থখে-সচ্ছন্দে বাস 
কবিতে লজ্জা বোধ করে না এবং সে অপহার পিতামাভাকে কেহ সাহায্য 
কাঁরলে সে অসচ্চর্রিত্র মধ্যে গণ্য হয়, আর কলেজের অধ্যক্ষের বিচারে 
ভার পাঁচ টাকা জরিমানা হয় আমার তেমন বিগ্ভার দরকার নাই, তেমন, 
সব স্কুল কলেজে হিন্দুর ছেলের পড়াই উাঁচত নহে 1” 

স্থরেশের মা স্ুরেশকে কলেজে পাঠাহতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, 
[স্ত স্ররেশ আর ককেজে গেল না । হারুবাবু অত্যন্ত ধীর প্রকৃতি, যেমন 
বিচক্ষণ, তেমন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ॥ তিনি *যা হগ্ুযার হবে” বলিয়া! গ্রুরেশকে 
ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না তবে মনে মনে খুব ক্ষুন্ধ ভইলেন। তার 
তিনটা ছেলে । বড় ছেলে রমেশ, মেজ স্থরেশু, ছোট নরেশ; তিনি 
স্থবেশকে খুব ভরসা করিতেন কিন্তু স্থুরেশ কথার অবাধা, উদ্ধত. তার 
প্রতিও তার আঁর আশা রভিল না। 

তাঁরু পরে স্থরেশ বাড়ীতেই থাকে । খড় লোকের ছেলে অন্র বন্ধের 
ভাব নাহ 3 কিন্তু তাহ বলিয়! সে নিক্ষশ্ন। থাকার পাত্রও নয়। সে 
দশ বিঘা পতিত ভমী তারের কাটা দয়া ঘেরিয়া ফে্লিল,_-নিজ হাতে 
কোদাল ধরিয়া, লাউ, বেগুণ, লঙ্ক! কৃমড়ো। উচ্ছে, কলা প্রত্ৃৃতির ক্ষেত 
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করিল, লোকে প্রথম প্রথম তাকে উপহাস করিত প্বড় লোকের ছেলে 
কোদাল চালায় । মান অপমান জ্ঞান নাই)” কিন্ত শ্বরেশ তাহাতে কাণ 
দিত না। সে নিজের লক্ষা সাধনের বেলায় পরের কথায় কাণ দেওয়ার 
পান্রই ছিল না। 

স্থরেশ ছুইটী মালী রাখিল। তরকারী ও শাক-শবজী প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন করিয়া ফেলিল। হাঁরুবাবুর মত একজন জমীদারের সংসার 
তরকারী খরচ বড় কম নহে । প্রত্যহ ছুঃবেলা একশ লোকের ভোভন। 
স্থরেশ সংসারের তরকাঁরীর অভীব ঘুচাইয়। দ্িল। শেষে বিক্রী আরস্ত 
করিল। তিন বছরে চারিশত টাকা জমা কম়িল। 

গ্রামের মধ্যে ছোট বড় সকঙেই স্ুরেশের বাগানের শাক-শ্জীও 
অংশীদার ছিলেন । গরীবেঝ সাহস করিয়া চাঠিতে পারিত না, স্থরেশ 
মালী দিয় বাড়ী বাঁড়ী লাউ বেগুণ পাঠাইয়া দিত। তাহা ছাড়া সে 
অনাথ! গরীব বিধবার সাহাযাকারী,__অসহাঁয় গরীবের উপবাস-দিনে অন্ন- 
দাতা, _কুণ্ন-ভগ্নের ষধদাতা,_-এবং লোক-সেবায় অগ্রগণ্য । 

স্থরেশের সব গুণ, দৌষ কেবঙ্গ ধন্ম মানে নাঁ। কালী কৃষ্ণ পুজা 
করিলে কি হয়--গৌর-নিভাই বলিয়া লাফাইয়া বেড়াইলে কি হয়-_ 
একাদশী করিঙ্গে কি হয়,_গল্সানান করিলে কি হয়-মিছে মিছি টাকা 
থরচ করিয়া ভীর্থে গেলে কি হয়__মহোৎসব দিলে কি হয়? এই “কি হয়” 
কথাটা স্ুরেশের দুখে সব্ধদদাই শুনিতে পাওয়া যায়। ভার অন্তান্ত গুণে 
গ্রামের লোক বিমুগ্ধ, শ্রতরাঁং তার এই পোষ কেছ মনে করিতে অবসর 
পায় না। 

স্থরেশদের বাঁড়ার দ্শবাড়ী তফাভে মধুসদন সাহার বাড়ী । মধু 
বড় কৃষ্ণচতক্ত । তার মা-বোন-দী.পুত্র সকলই তার স্রষ্ণ ভর্তির একাস্ত 
পক্ষপাতী--দকলেই কূষ্গত প্রাণ । কোন সাধু বৈষ্ণব, গৌসাই, সব্াসী 
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মধুর বাড়ী পদার্পণ করিলে সকলেই তাঁহার চরণতলে লুষ্ঠিতশির হয়। মধুর 
দোকান আছে,কিছু জনী জাতিও আছে। সেবড় মানুষ না হইলেও 
তার অন্ন-বস্ত্রের কোন অভাব নাই । তার বাড়ী প্রতি বৎসর ছুর্গ। পুজ। 
হয়, রাসধাত্রা হয়,_-মাথী পুর্ণিমায় মহোৎসব হয়। অতিথি, অভ্যাগত, 
সাধু, গুরু, বৈষ্ণব মধুর বাড়ীতে প্রায়ই আস। যাওয়া করেন। মধু তাহা 
দিগকে ভক্তি-সম্মানে সেবা করে। মধু নিশ্মল স্বভাব, বিনয়ী, পররোপকারী 
এবং স্থরেশের প্রতি খুব শ্রদ্ধাযুক্ত। মধু প্রতাহ বৈকালে গৃহে বসিয়। 
পরিবারবর্গের মধ্যে শ্রীচৈভ্ন্। চরিভামুত পাঠ করে। অন্তান্ত ধশ্মরস্থও 
পাঠ করে। কোথায় কাহার নিকটে একখান! ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর 
পাইয়াছিল, তাহ! প্রশ্যহ পাঠ করিয়। সকলকে শুনায়। আর চোখের জপ 
ছাড়িয়। বলে “আমার ভ্দাস ঠাকুরের মত এমন মহা মহীয়ান আর 
পৃথিবীতে হয় না। স্বয়ং শ্ীমন্মহাপ্রতু ঠাকুরকে জড়াইয়! ধরিয়া বলিভেন, 
“প্রভু কহে ঠোম৷ ম্পর্শি পবিত্র হইতে । 
তোমার যে পবিক্্রতা নাহিক আঁমাঁতে |” 
আহা! আমার মা প্রভু ধাশহাকে স্পশ করিয়া আপনাকে পবিজ্র বোধ 
করেন, ভিনি ক উচ্চ, কত মহীয়ান, তাহা! মানব বুদ্ধির অতীত । 
আমার মহা প্রভুর শ্রীমুখে হবিনাম কার্তন শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর 
ভূবনভরা রূপ দেখিতে দেখিতে যিনি ভীক্ষের মত ইচ্ছামৃত্যু মরিতে পারেন 
এবং যার জীবনহীন দেহ ন্ব়ং মহাপ্রভু স্বন্ধে করিয়া নৃতা করেন_যার 
সমাধ ক্ষেত্রে নিজ হস্তে বাঁলুক দান করেন _এবং ধার তিরোভাব মঠোৎ, 
সবের অন্র স্বয়ং বিশ্বস্তর, আচল পাতিয়া ভিক্ষ। করেন, আহা ! তার 
সমান আর কেহ নাই। তিনি প্রধান হইতে প্রধান,--গরীয়ান হহতে 
গরীঘান, তিনিই যথার্থ পুণ্যতন্থ পতিত পাবন। তার পতিত্র নামই 
মহামন্ত্র--জীবন সঙ্কটে রোগে মহা মছহৌধধ__তীহার নামই মহ। পথের 
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সম্বল,_মহ1শক্তিমান হইবার মহা সহায় 1” বলিতে বলিতে মধু ভাবের 
আবেগে রোমাঞ্চিত হইত,_তাহাঁর নয়নে পুলকাঁশ্রু বহির্গত হহত এবং 
কেবল “জয় ব্রহ্গ হরিদাস ঠাকুরের জু” বলিয়া ধ্বনি করিত । 

স্থরেশ মধুর বাড়ী সব সময় যাভায়াভ করিত,--মধুর মঞ্পামঙ্গলে আগর 
আ'সয়া স্ৃহাদের মভ দণ্ডায়মান ভইত,--কথা প্রসঙ্গে লোকের সন্মুথে 
মধুর প্রশংসা করিত, কিন্তু মধুর কৃষ্ণ ভক্তিকে সে একটা খেছালের মধ্যে 
গণ্য করিত। 

এক দিন মধুর ছেলে শিমুর কলেরা হইল। খবর শুনিয়া! সুরেশ 
সকলের আগে আ'সয়া দণ্ডায়মান হইল । ডাক্জার ডাকা, গঁধধ আনা, 
রোগীর পার্খে বসা সকল কন্বেই স্থরেশ।  ছুদিন ছরাত কাটি! 
গেল। প্লোগ আর হটিল না। হাতে পায় খাল ধরিল,__কগস্বর জড়াইমা 
গেল,_-মানুষ চেনার শক্তি গেল, ব৬ বড ডাক্তার আনা হইল,-- সকলেই 
বলি, রোগীর আর আশা নাই । 

মধু তখন ডাক্তারী উষধ বন্ধ করিয়া দিল! নিমুর চারি পাশে টবে 
ধরা তুলসী গাছ আনিঘা স্থ'পন করিল । তাহার গায়ের উপরে হরেক 
নমাঙ্কিড নামাবলি ফেলিয়া রাখিল 'এবং পরিজনবর্গের সঠিত কেবল 
“্জসু ব্রহ্ম হরিদাস ঈকুরের জয়” “দোহাই ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর, রক্ষা কর 1” 
এইকথা। বার বাত বলিশে লাগিল | 

নধুর ব্যবহাবে গ্লুবেশ চটি! গেল । শ্যাধৎ জাধন তাবৎ চিকিৎসা” 
স্থরেশের এই মত । মধু জেড ভাতে বলিল, ছা সত্য বাটি! কিন্ত রোগ 
যখন অসাধা হয়-_-ডাক্তার যখন জবাব দেখ, তখন আর মহাপ্রভুর পাদ- 
পদ্ম শ্াশ্রয় ভি গতি নাহ! আর প্রভু আমার যদি কন্দ্ফলদাতা, কিন্তু 
ভক্তের তগবান। ভিনি আমাদের মত অপরাধাঁর ডাকে সাড়া না দিলেও 
বন্দ হরিদাস ঠাকুরের নামের দোহাই দিলে, আরি কৃপ-কটাক্ষ না কারয়! 
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থাকিতে পারেন না। ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর আমার মনা প্রভুর সর্ধপ্রধান 
অন্তরম্ত, তাহ এই সঙ্কট কাজে আজ তক্তবৎমল ভগবানের ভকের দবোভাই 
দেওয়াই কর্তধ্য। মধুর এইরূপ বাবহার স্রেশের মো:টই ভাপ লাগিল না, 
সে স্পষ্টই বলিল, (তোমায় এক্সপ কার্য অব্বাীনের মত হইতেছে । এই 
বলিয়া সুরেশ ক্ষুদ্ধ ও বিরক্ত হইচ| স্বদলে উঠিয়া চলি: গেল। 
তখন বেলা গ্রা।য় আট-ট।; 

ডাক্তারেরা বলিল, পছেলেট। মার বড় জোর এক ঘণ্ট বাচিবে ?” 

স্নরেশ শ্মশানপন্ধু সংগ্রহ করতে ও কাঠ খড়ের আয়োজন করিতে, 
গে।পনে গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিল। ক্রমে বেলা প্রায় চারিট৷ 
বাজিল। মধুর কোন সাড়াশব্দই নাই। সুরেশ তখন উদ্ব্যস্ত হইয়া 
একব/র মধুর বাড়ীতে গেল, দেখিল মধু অনাঁভারে এক ঘরের মধ্যে বপিয়া 
কেবল খলিতেছে প্ডদ্ বর্গ হরদীন ঠীকুর,- দোহাই ব্রহ্ম ভরিদাস 
ঠ/কুরের 1” আর নিমুস কাছে তার মা বসিয়া আছে, শিমু বিছানায় 
বসজ। মুড়ি খাইতেছে 1” 

হবরেশের িস্মদেস অবাধ রহিল না । কথা বলিছে পাতিল না। 
কিছুক্ষণ ঈড়াই টি সোমাঞ্চিত হইল, পা ভাকিছ। আসিতে 
লা।গল । সে তথন মধুর পাশে ৰসিদা পড়িছ । মধুর নয়সবারা দেখিয়া 
নয়নে ধারা বাহে লাগিল 1 কি যেন এক অত ভ।বে সুরেশ বিভোর 
চহ৮; চলত চুখ্ধকের সানিকে পতিত হা ভি পঃভ করিল, 
আগ্ অঙ্গার প্রবিষ্ট ইয়া অগাঁরকে উজ্জ্বল করিরা দি, সস সুরেশ 
বয় 'ফোলল্‌, *হরিঝেল হরিকোল 1” “জয় ব্রন্ম£র্দান ঠাকুরের জয় 1৪ 

সুরেশ রাত্রি আটটা পধ্যন্ত মবুর কাঁছে রহিল। মধুর স্ত্রী মধুকে 
গ্রকৃতিস্থ করিল । স্বুরেশও আর কোন কথ! না বলি”? বাড়ী চলিয়া গেল! 

পরদিন প্রভাতে ছেলে “বাধা* বলিয়া ভাঁক ছাড়িল। ভাই বে 

২ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩১৬ ] অনন্ঠতক্তি ৩৩৫ 


নিয়! হাসিয়া কখ। বলিভে লাগল। মধু ছেলে ৪জন করিয়া সন্দেশের 
হাররলুট দিতে যোগাড় আরম্ভ করিল। অবশ্তু স্বরেশই তাহাতে অগ্রণ 
হইল। লোকের বিস্ময়ের অবধি রহিল নাঁ। শ্ুরেশের চঞ্চলতার স্থাল 
ধীরতা আসিল, আজ ভার মুখে সব কানকন্ম কারে লাঁগিল। আর এক 
একবার “হরিঝোৌল” “তরিবোল”, “জয় ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের জম” বলিতে 
লাগিল। নীরবে-_লোকচক্ষুর অগোচরে সুরেশের নম্কন অনেকবার 
জলসিত্ত হইতে লাগিল । তাভা কেবল মধুই দোখিল। 

একটা কথা বঙ্গিতে ভূলিয়। গেলীম-_নিমু যখন ভালর দিকে যাইতে 
আরম্ভ করিল, তখন গ্রামে একটা সাড়। পড়িয়া গেল। পরদিন প্রাতে 
কিউ, জেড ব্রহ্মচারী ( একজন খুব বড় ডাক্তার) তাঁহর কলের পাঁগনা 
যোল টাক) মধুর নিকট দাঁবী করিলেন, না দিলে আইন অনুসারে নালিশ 
করিবেন বলিয়৷ ভয় দেখাইলেন। মধু আইন জানে না, কিন্তু আইনের 
ভয় করে; অজ্ঞান অর্বাচীন কুষ্তভক্ত লোক, সামান্ত দৌকানদীর, সে 
ডাক্তার প্রভূর টাকা তখনই বাকৃস খুলিৎ। দিয়া দিল। স্পষ্ট বক্তা স্থরেশের 
মুখ ভার,_তথনও চৌকে জল পড়িতেছিল। একবার বলিল, “শকুন 
শেয়ালেরও চক্ষু লজ্জা! থাকে, হায়রে দেশ, ভায়ারে ভারভবর্ষ,-আর ভায়রে 
হিন্দুজাত, কবে তোর! মানুষ ভবি 1* 





অনন্য ভক্তি 
[ প্রভৃপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ু লিখিত। ] 


শ্রীভগবান প্রিয়সথ! অজ্ভ্বনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৰাসীকে যে গীভামৃত 
পান করাইঘা গিয়াছেন, উহার একটি একটি কথায় আলোচনা করিলেও 


০৪ ভক্তি | ২৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


ররর পা 


এই সংসার দাবদপ্ধ নিরাশ জীবনে এক অনির্বচনীয় শাস্তি ও আশার উদয় 
হহয়া থাকে । | 





মায়ার কুহকে পতিভ হইয়া মানব নব নব ছুর্বাসনার সুদৃঢ় শু্খলে 
আপনা হহতে বিজড়িত হইয়া কতপ্রকার পাপের অনুষ্ঠান কারফ। থাকে 
তাহার হয়ন্তা কর! যায় না, কিন্ত লিব্বাণোন্ুখ ভন্মাচ্ছাদিভ অগ্ি বায়ুর ফুৎ- 
কারে কদ[]চৎ যেমন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, জব্রপ মহাপাপীর হয়েও চিৎ. 
প্রেরণায় একটা ভাব জাগিরা উঠে-মামি কি করিভেছি,আমার এই সকল 
দুক্ষম্মের পরিণতি কোথায়? আমি কোথায় যাইতে বসিচাছি, একটির পর 
একটি করিয়া আমি নিয়ত যে সকল অসতৎকম্ম করিয়াছি, এ কম্মপাশ হইঙে 
কি প্রকারে মুক্ত হইব এইরূপ ষাভার নিজের হাদয়ে এই অনুশোচনা হয় এবং 
লোকসমাজেগ ঘষে ত্বণ্য হহরাছে, বাহাকে কেহ আশ্রম দেয় না, যাঠাকে 
অসৎ কন্মী বলিয়া বিতাড়িত করিয়া থাকে, সেই সব্বপরিত)ক্ত বাক্তিকে ও 
কিন্তু করুণাময় শ্রীভগবান তাহার সক্রুণ ডাকে আশ্রর দির। রাখিয়াছেন__ 
অপিচেৎ স্্ররাচাপে!। ভজতে মাং অনন্ভভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক ব্াবসিতো ভি সঃ ॥* (৯1৩০) 
ক্সীমায় যে একবার অনন্ত ভাবে ভজন করে, আমি ভাহাকেই সাধুপদে 
উন্নীভ করি ষেছ্টেতু আমার নিকট সকলেই সমা ন-_ 


৬) 


“সমোহহং সর্বভৃতেষু নমেদ্বেষোহন্তি ন প্রিয়ঃ। 
অর্থাৎ সকল ভূভেই সমককপাশীল আমার ছেষ্য বা প্রিয় নাই। সকলের 
নিচ্ট অনধদূত পাপীকেও তিনি অনাদ্দর করেন না, সুছরাচারক্ও সাধু 
পদে প্রতিষ্ঠিচ করাইয়। থাকেন, ইহাই তাহার স্বতন্ত্র স্বভাব । স্ু্ধ্য স্বীয় 
কিরণ ছটায় যেমন জগতের সর্বন্র উদ্ভাসিত করিঘা থাকেন, তজ্ঞরপ 
লীভগবানের করুণা সর্বত্র বিসারী উহার তারতম্য হইতে পারে না, ফিনি 


জৈষ্ঠ, ১৩৩৬) অনন্ত ভক্তি ৩৩৭ 











সকলকার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া চিৎস্ফুরণ করাইতেছেন তাহার ছেয্য বা 
প্রিয় কোথায়? 

অগ্নি আলোক প্রদানাদি হইতে আরস্ত করিয়া আমাদের আমরণকাল 
পর্ষাস্ত সকল কার্ধযই করিঘা থাকেন, ইহ অগ্রির স্বভাব, কিন্তু আমি যদি 
অগ্নির আব্শ্ুকতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহাকে নিকটে না আনি 
বা তাহার সাহাষ্য গ্রহণ না কার, জাত! আগ্রর দোষ হহতে পারে না, 
কয়বৃক্ষ প্রার্থনা পুরণ করে, কিন্তু প্রার্থীর, অনাগমন কল্পবক্ষের পক্ষ- 
পাতিত্বের পাঁরচায়ক হইতে পারে ন!। 

জীব-পাঁলক ভক্তবৎসল শ্ভগবানকেও ভক্ত-পক্ষপাতী বল! যাইতে 
পারে না । সব্বাস্তধ্যাম সর্কেশ্বর ককুণাময় ভগবানের কারুণ্যাদি গুণে 
আকৃষ্ট হইয়া যে তাহাকে আপনার করিয়া লইতে আসিয়াছে, তিনি 
ভাহারহ আপন হইতে আপনতম হইয়া ক্ুপাধিক্য প্রকাশে তাচার যোগ 
কেম বিধান করি থাকেন? ইহাতে ভক্তেঃই মাহহাপ্রকাশ পাইয়াছে। 
ভক্ত নিগের শক্তিতে তাহাকে বশীভূত ক্িচা থাকে জগভে ৫স দৃষ্টান্ত ভুরি 
ভুরি দেখিতে পাওয়া যা । 

তাই? তইলেই দেখ যাইঙেছে যে অনগ্ঠভাবে তীহ।কে ভুগানা করে 
তিনি চাভার ভন । এখানে এই অনন্ত ভজন অগাৎ পাপঞ্চিক জগতের 
স্ভন পালনাদি বিতিষ্ঞ কাঁধ্যে ন্ধুজ দেও এ দেবা গভীত সঙ্গলকেহ সবব- 
নিযন্তা ভগবানের অংশ এ শক্িজপে আলিয়া এদবজাস্তর উপাস-াদি তাগ 
করিম] একমাত্র তীহার *রণাপস্ তগ গুহ সমাক বা সাধু অধানসাম় । এফ 
সদধ্যবসা”শীল বাক্তিকে সাধু বলিঘা জানিতে হইবে, এবম্বিধ ভজন 
পর্ায়ণ ব্যক্তির পুব্বকৃত ছুক্ষম্ম তৎকাপে সম্পূণ পরিত্যাগ না হইলেও উহার 
আংশিক পরিত্যাগ হইয়াছে তাহা অবশ্তই স্বীকীর করিতে হবে, নচেৎ 
ভজন প্রবৃত্তিই আসিতে পাঁরে না, কারণ ভজন প্রবৃত্তি সত্বগুণের কাঁধ । 


৩৩৮ তক্ভি [ ২৭শ বর, ১৭ম সংখ্যা 











সত্বোত্রিক্ত হৃদয় ব্যতিরেকে ভজন হইবে না, অবস্ত ভঙ্করের কালী পুজ! 
আর এহ ভজন যে স্বতন্ত্র ব্ষিয় তাহ। বলাই বাহুল্য । 
“এতাবানেধ যজতামিহ নিঃশ্রেমসোদ রঃ 
শগবতাচলো ভাবো যঞ্ভাগবত সত 1৮ ( শ্রমস্ভীগবত ২11১০) 
এই ক্লোকের টাকায় স্বামিপাদ লাখয়াছেন-_ 

“পুবেবা ৮ শানাদেবতা যজনন্তাপি সংযোগ পৃথকত্থেন ভক্তিযোগ 
ফগ্ত্রমাহ এভাবানিতি ইন্দ্রাদধীনপি ষফজতাং ইহ তত্তৎ যজনেন ভাগবভানাং 
সঙ্গতো ভগবতাচলছো ভাবে আক্ত্ভবতীত যত এশাবানেব নিঃশ্েদছ 
পরম পুক্রধার্থন্ত উদযোলা 5ঃ অস্টৎ তু সব্বং তুচ্ছামতি” 

অথাৎ সকামী ওক্তের৪ শগব্দবিভাত জানয়া দেবতান্তরের ভজনের 
ফলে কমনাসিদ্ধর সাহত শ্ীভগানে অচল ভাবের উদ অর্থাৎ স্থির 
শিষ্ট। হয, ভাতার ফল যে পরম পুকষাখের লাভ হই থকে উভাই 
লাভ নামে অতিভিত ৬ইতে পারে। অপর বিধয়।দি টৈভব লাভ অভি 
তুচ্ছ । 

স্থৃতর।ং “ভজঙে মামনগ ভাক্‌ ।* 'এহ অনন্ত ভজন তামসি ঝা রাজসিক 
ভা প্রণো!দ৩ ভজন হইতে পারে না, যেহেতু ভঞজনে প্রথন সোপাশ 
শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ ও নাম গুণন্গীলাদি শ্রবণ হইতেই হৃদয়ে লুক্কামিত গব্বাসন! 
সকল বিদ্ারত হয়া থারক, উঠ| হইতেই অনাবিদ্ধ চিত্তত্বেতর পরিচয় পাওয়া 
যায়, অনন্তর সত্বশুদ্ধি হইয়! থাকে, এই শুদ্ধপত্তের উদয়ে সাক্ষাৎ ভজন । 
অতএব অনন্ত ভঙ্গন পরায়ণের হ্ব্দাঁসন। থাকতে পারে না, যেখানে ছব্বা- 
সনার সন্তাব থাকিবে সেখানে তজন হইতেছে না জানিতে হইবে। 
ভোজনে প্রবৃত্ত পুরুষের গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুন্িবৃত্তিই হইয়া থাকে । তখন 
আর ্ুপার উদ্রেক হয় না । 

পুজ্যপাঁদ রাশীন্জাচীধ্য লিখিযাছেন যদ্দি কোন ব্যক্তি তাহার জাতুযু- 
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চিত আচার পরিবজ্জিত হইয়া অনন্ত ভাবে আমার ভজন করে তাহাকেও 
বৈষ্ণঝ।গ্রগণ্য বলিয়। জানবে “আচারবাতিরিক্তত্বমস্ত স্বল্প বৈকল্পমিতি ন 
তাবতানাদরণীয় অপিতু বনুমন্তব্য ইতার্থ:।* পুজ্যপাদ মধুস্দন সরস্বতী 
মহাঁশধ লিখিয়াছেন--"কিঞ্চ মদ্তাক্রেবায়ং মহিম। যৎ সমেহপি বৈষম্য, 
মাপাদরতি শৃণু ওম্মভিমান্ং মপিচেভিতি-তযঃ কশ্চিৎ স্ুুছরাচারোহপি চেঙ্ব 
জামিলাদিবদনন্থভাক্‌ সম্মাং ভজতে কুত্রাচৎ ভাগ্যোদঘাৎ সেবতে-..স 
প্রমাণ্‌তাহসাধুরাপ সাধুরের মন্তব্যঃ [তি যস্মাৎ সয্যক্‌ ব্যবপিতঃ সাধু নিশ্চয় 
বাণ সঃ।” অর্থাৎ ভভ্ভি ও ভক্তের এমনহ মহিমা যে অসতকেও সৎ করিয়া 
“দয় এবং স্বভাব আমি আমাতে ব্সৈমা আনয়ন করিয়া তাহার পক্ষপাতী 
করিয়া ফেলে । 

পুজ্যপাদ বলদেব বিষ্তাঁভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন_-শ্রীভগবান সর্কভূতে 
সম হইলেও তাভাঙ্ে শ্বাশিতবাৎমলা লক্ষণ বৈষমা আছে, তিনি ভক্তকে 
[বশেষ ভাবে রক্ষা করেন । 

“উপপদ্ঠতে চাভুাপলভ্যতে চেতি” (ব্রঙ্গসুত্র ২।৯।৩৬ ) 

এই শ্ুত্রের তাব্যেও তিনি দেখাইমাছেন যে-_ভক্তবৎসল প্রভুর ভক্ত- 
পক্ষপাতাত্ব দূপ বষম্য উৎপন্ন হইয়াছে কারণ ভক্তরক্ষণাঁদি কম্ম তদীয় 
স্বরূপ শক্তির বৃত্তিভূত ভক্তি সাপেক্ষ, ইহাতে নির্দৌষাঁদিবাচক বেদ বাঁক্যের 
কোন বিরোধ হয় না,যেহেতু উরূপ বৈষম্য শ্ীভগবানের গুণমধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছে। শযমেবৈষ বুথুতে* ইত্যাদি শ্রুতি এবং শগ্রয়োহি জ্ঞানিনো- 
ইভ্য্থং" ইত্যাদি বহু স্বতি বাকো উহা! অভিহিত হইতে দেখা যাঁয়। এই 
ভাষ্যের টীকাতেও উহা বিশদ করিয়াছেন ষথা--“ভক্তিবশঃ পুরুষো 
তক্কিরেব ভূয্পীতি শ্রুতিগ্রাহা, প্রিয়োহীতি সপ্ধত্রিকং শ্রীগীতাস্থ। অপি 
চে্দিতি যস্কপীত্যার্থ; সছরাচারে। বিনিন্দাঁচরণঃ শাস্ত্রীয় কর্মশূন্তো বা। আনন্ত- 
ভাক্‌ সন মাং ভজতে দেবতীস্তরং বিহায় মামেব স্থারাধ্যবৃদধ্যা সেবত ইত্যর্থ 
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স ত্বয়া সাধুরেব অক্তুন ! মস্তবাঃ নতু দ্বরাচারাংশং বীক্ষ্য তত্তাসাধুত্বপ্চ [শঙ্কা 
মিজার্থং । মগ্নিষ্। প্রভবেন ছুরাচারাম্পর্শাদিভ্যেব কারাশয়ঃ ৷ হি যম্মাদসৌ 
সমাগ বাবসি৬ঃ মদ্দেকান্তিত্ব্ূশ পরম নিশ্চগবানিত্যর্থঃ। ছুরাঁচারোহপি 
ভশ্/ ঝাঁটিজ্যেব নশ্তেদিভ্যাত ক্ষিংপ্রমিতি 1৮ 
এখানে তাহার স্বাশ্রিত বাৎসল্যেরই বিশেষ উক্তি দেখা যায় ্ কথাই 

“অপিচেৎ সুগ্রাচো” এখানে স্থম্পঙ্টিকত হইয়াছে এ টাকার যথা-- 
“মম শুদ্ধভক্তিবস্ঠত! লক্ষণং স্বভাঁবে ছুস্তজ এব ষ্দহং জুগুপ্নিত কর্মগাপি 
ভক্তেহন্রজ্যংস্তমুৎ কর্ষয়ামীতি পুর্ববার্থং পুফণন্লাহ এক্মপি চেৎপ ইতি অনন্- 
তাক জনশ্চেৎ স্ুদ্বরাচারোহতিবিগহিত কর্্দাপি সন্‌ মাং ভজতে মণ 
কীত্তনাদিভিমাং সেবতে ভদাদি স সাধুরেব যন্তব্যঃ” অর্থাৎ আমার শুদ্ধ 
ভাত বশ্তত| লক্ষণ শ্বভাব দুস্তাজ, আমি অতি গঠিতকন্মা। ভক্তেরও অন্থরাগী 
ভইরা তাহার উৎকর্ষ বিধান করিয়া থাকি । এখানে দেখা যাইতেছে 
কোন ব্যক্তি পুব্বে যে রকমের অসদাচারী হউক না কেন, যখন অনন্ত 
ভাবে আমার শরণ লইগ! ভ্গন পরাণ ভইল উত্তর সঙ্গে সঙ্গে আমি তাভার 
পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাকে সৎপথে আনফন করিয়া থাঁকি, ইহাই তাহার 
ভক্ত পক্ষপা!তত্ব ও ভজনের মহিমা, আমার ভজনের পর আর তাহার 
অসৎ প্রবুত্ত থাকে না, যেহেতু আমিই তাহার অসৎ প্ররৃতির পরিহার 
করাইয়া তাহাকে সাধু পদে প্রতিষ্ঠিত করি, ততৎ্কালে তাহার পুর্ববাচরিভ 
সমস্ত দুক্কৃতির ক্ষয় না হইলে মদেকান্তিতা বশতঃ আমাকে শ্রেষ্ঠ নিশ্চয় 
করিয়া লওয়ায় সে সাধুপদবাচ্য হইয়াছে, যেহেতু বহু সংকর্-নিষ্ঠ ব্যক্তিরও 
ঈদৃশ নিষ্ঠ। দেখ! যায় না। সুতরাং ভগবস্তুজনের পরেও যে নবোদ্তুত ছশ্প্র- 
বৃত্তির সৃস্তাবন! হইতে পারে না, তাহ। স্থির নিশ্চয়, বরং উত্তরোত্তর উহার 
পরিহারই হইয়! থাকে, নতুবা “ক্ষিগ্রং ভবতি ধন্মাত্মা” এই বাক্যের ব্যর্থত! 
হইয়া! পড়ে । 
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বরং ক্মামর! বলিতে পাঁরি "নাবিরতো ছুশ্চরিতান্নাশাস্তোনীসমাহিতঃ 
ন! সাস্তমনসৌবাপি” ইত্যাদি শ্রুতিতে ছুরাচারের ভগবদ্‌ বৈমুখ্যই অভিভিত 
হইয়াছে, তাহার সাধুত্বের সম্ভব কোথায়? ইহার উত্তরে বলিগাছেশ_ 
উহ] সাধারণ ছুরাচাঁবী প্র “মদেকাস্তী তু মনসিধৃতেনাতিপুতেন সর্বেশ্বরেণ 
ময়াগন্ককং ছুরাচারং বিনিধু় ক্ষিপ্রমেব ধন্মাত্মা সপ্দাচার নিষ্ঠমন! ভবতি :” 

স্থতরাং বাহার নাম স্মরণ খাত্র সব্ব পাপ মুক্ত হইয়া পখিস্ত্র হয়া 
যায়, ধাহার নামে কম্মের সকল বৈগুণ্য দূরীভূত হয় সেই ভগবানের 
শুঞনের স্মগ্ে হুক্ষম্মের অনুষ্ঠান প্রবুতত্বর উদ হহতে পারে না। 

অবশ্ত সাধারণ স্বৃঙি শাস্ত্র সধঙ্চেও এ কথাই বল। চলে যে তাহারা 
অকৃত প্রায়াম্চতকে সাধু এনে কাঁরবেন না, কিন্তু প্রাচশ্চিত শব্দের প্ররুত 
অথাবধধ।রণ করিলে আর তাহা বলা চলে না। প্রায়স শব কারঞ্চৎ নুন 
খহুল অর্থেই প্রয়োগ হইয়া থাকে । স্ুষ্ভরাং যে আভগবানে বুল ভাবে 
চিত্তার্পণ করিয়া শ্বী্জ ছক্কা তর গ্গালণ কাঁমন| করিভেছে তাহ!এহ প্রায়শ্চিত্ত 
সম্পূ হহল জানতে হইবে । নতুবা লোক দেখাহঘা কাহন কত কাঁড 
উৎসর্গ করিয়া প্রত প্রাপশ্চত্ত হয় না। কেন আমার অসৎ প্রবুত্তি 
হইয়াছপ, হে সব্বাস্তধ্যামিন্‌ হএগবান আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছ 
তৃমি আমার ছুব্বাসনা বিদু[রত কারয়া সৎ পথে পরিচালন কর । ইহাই 
প্রায়শ্চিত্ত, যেখানে ভগবৎ স্মৃতির প্রতিকূল বিষয়ই রহিল না, সেখানে 
পৃথক কোন পুথক প্র/য়াশ্চত্তের কথাহ আসিতে পারে না। সেহ জন্ঠই 
“ভগবান পরে বলিলেন, “হে অজ্জ্ুণ! তৃ'মপ্থির জাঁনিয়া রাখ আমার 
ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় ন1.* জীবের ইহ! অপেক্ষা বড় আশ্বাসবাণী আর 
কি হহতে পারে? জ্ভাগবতেও উক্ত হইছে 

' গ্বপাদ মুলং ভজতঃ প্রিয়স্ত 
ত্যক্তান্ত ভাবন্ত হরিঃ পরেশঃ । 
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আজ জ59:চতা লব ওযা 





বিকন্ষ্ম বচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিদধ,নোভি 
সর্বং হৃদি সন্নি. ১৮ 
এই পকল শাস্ত্র খাক্যের আভগপ্রায় স্পষ্টই জানা য।ইতেছে। ওভপের 
সদে সঙ্গেছ অবশিষ্ট হুরাশয়ত্ববের পারহার পুব্বক শাহাকে ভজনেপ প্রকৃত 
পথে আনয়ন করে বাপরাহ সে সাধু, তাহার মর অদৎ প্রবুতি 
আসে ন।! সুতরাং দ্ররাচারিত্ব ও অনন্থ-ভহন পরারণতার কথা যুগপৎ 
হয় না, ইহা স্করানশ্চম | 


আরাধন। ।* 


সগ্মুধে সাকা মুস্ি চিন্তগ!* অন্থুপ্ম 
পেত্রথারি হল ক্ন্ধ তাপ? 
ধুপ-গন্ধে নানা ক শঙ্গ ঘটার শ্রবণ 


সৃথে অস্ত্র নন কেখা যা? 
অনেক তাকিক সমজ্জ সময় প্রশ্ন করিয়া থাবেন যে, ভগবান সব্বঞ্জহ 
সকল সষণ ওর্তমান আঙ্েন, তবে তাহাকে আরাধনা কারতডে ৪ ডাকতে 
পৃথক মুর্তি, স্থাপন গ্রতৃতি বাহ্থ।ড়ত্থর করিতে হয় কেন? কিন্তু 
ভািয়! দেখুন দেখি যে, জল সর্বত্রই সকল সময় আছে অর্থাৎ সর্বত্র 


*্* প্রবন্ধ লেখক, 'প্রবন্ধটী পাঠাইয়াই ইহপাম ত্যাগ করিমাছেন, 
তাহারই ইচ্ছায় নামটা এক্ষণে অপ্রকাশিত থাকিল। এ সম্বন্ধে আরও 
অনেক লিখিবার বাসন! তাহার ছিল, উহার অন্কান্ত যাহ। হু,ঞকটী লেখ। 
পাহয়াছি ক্রমে ক্রমে আমর! তাহ পাঠকগণকে উপহার দিব। (ভঃ সঃ) 
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মুত্িকার নিয়ে জল থাকে ; তবে লোকে কূপ, প্রস্করণী প্রভৃতি খনন 
করে কেন? ম্ুতরাং জল পাইতে হইলে কৃপ, পুক্করণী প্রভৃতির যেরূপ 
আবশ্তক ; তদ্জূপ ভগবানকে পাইতে হইলে বিগ্রহ, দেবালয়, তীর্থস্কান, 


সৎগুরু প্রভৃতির আবশ্টাক হম়। 

(২) পথিকগণ পথজমণে ক্লাস্ত ও 1পপাসার্থ হইয়া যেমন বিশ্রামার্ধ 
বুক্ষতলে বসেন এবং পিপাসা নিবারণাথ জলাশয়ে গমন করেন ১ তদ্রূপ 
ভগবানকে পাহতে হহলে এ সকল অনুষ্ঠানের আবশ্ক হয়। 

(৩) আমরা চঞ্চল মতি, তজ্জন্ত সম্মুখে সাকার মুত্তি প্রতিষ্টা নেত্র 
দ্বয় এ মুদ্তিতে পাঁহত হভমা অপরাপর বাহ দৃষ্ঠাবলী দেখিবার জন্ত 
বাঙা হয় না। | 

(ক) ধুপগন্ধে স্বাণশক্তি রুদ্ধ হয় একন্ত অপর কোন সৌরভ নাসিকাদ় 
প্রবেশ করে না। 

(খ) শঙ্খ ও ঘণ্টার ধ্বনিতে শ্রবণ হব্দ্রিম রুদ্ধ হয় এজন্য অন্ত কোন 
কব কর্ণে প্রবেশ জরিতে পারে না। 

(গ) মুখে মন্ত্র এবং ভগবানের অচ্চনা্দি দ্বারা মন ভগবদ্‌ প্রেমে 
আকৃষ্ট ভয়; স্থতরাং চিত্ত অন্ত দিকে ধাবিত হয় না। 

অভএব যে কোন কাজ করিতে গেলেই তাহার নিয়মিভরূপ, অল্প 
বিস্তর আস্বাবের প্রয়োজন ভয়। জল পাইভে হইলে যেরূপ নির্দিষ্ট 
জলাশয়ের আত্তক তদ্রূগ ভগবানকে পাইতে হইলে কোন একটা 


নিদিষ্ট স্থান ও মুর্তির আবস্তক | 
(৪) যিনি যে কোন দ্রব্য বা ব্যক্তিকে ভালবাসেন তিনি দেই দ্রব্য 


বা ব্ক্তিকে অথবা দেব-দেবীকে স্বীম আরাধ্য বস্ত জ্ঞান করতঃ পবিভ্র 
মনে একাগ্রচিত্বে হৃদয়ে ধান করিবেন। এইরূপে আকাঙজ্ষ। পুরণ ও 
অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। একলব্য নিষাধ পুত্র এই উপায়েই স্বীয় বাসন! পূর্ণ 
করিয়াছিল। 


প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচন। 


আখের ভক্ান্ন 1-শ্ধুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায় প্রণীত । 
গস্থকার কর্তৃক ১২২ নং শোভাবাজার দ্র হইতে প্রকাশিত। প্রা 
দুইশত প্র্ঠায় সম্পূ । দম দেও টাকা1। সমালোচনার জন্তা এই পুস্তক গাঁনি 
মামরা পাইয়াছি। পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহাহ্ছে গল্পক্ষলে নাতি বিষগ্ুক 
উপদেশ দে এয়া ভইঘাছে এবং অনেক ছুর্বোধা বিষয়ের সুন্দর বাধা। কর! 
হইয়াছে । গ্রন্থথাঁন সরস ও সবল ভাষায় উপন্তাসের ভঙ্গীতে লিখিত ভার 
এক খানি উৎকৃষ্ট উপগাসের মতই সুখপাঠা ও সহজবোধা হইয়াছে । পঠিত 
বিষয়গুলির ছাপ সহঙ্জেই হৃদণে লাগিয়া যায়। স্ত্রী শিক্ষার জন্ত ধাভার! 
একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাইতে চাঁহেন তাহারা এই পুস্তকখানি পাইয়া 
তপ্ত হবেন বালয়াই আমরা আশা করি । বিবাডে আজকাল যে সকল 
বাজে পুস্তক উপহার দেওয়া হয় তাহাতে অনেক স্তলে ভিতে বিপপীহ 
হয়ু। এই পুস্তকণানি বিবাহে উপভাঁর দিবার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে! 
আজকালকার দিনে এই ভাবের পুস্তক যফ* আদৃত হইবে ততই সমাজের 
মগ্গল হইবে বালয়। আশ করা যায় । এই জন্ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া 
আমর! বড়ই. প্রীত হইয়াছি, আমরা সকলকেই ইহ! পাঠের জগ্ত অনুরোধ 
করি। 


উ্নীত্ীল্ৈতন্ম/ চেল্িতাম্বতি ।_ শ্রী দোণার গৌরাঙ্গ- 
সম্পাদক শ্রীধুক্ু যোগেন্দ্চন্্র দেব কৃত ব্যাখ্যা সম্থলিত। পোঃ সামেস্তাগঞ্জ 
গ্রাম চরহামুয়া জেল! শ্রীহটট এই ঠিকানায় পাঁওয়। যায়। মূল্য ৪২ ডাক 
সাঃ ৮০ আনা! লেখা আছে। শ্রীগ্রন্থখানি খণ্ডাকারে প্রকাঁশ হইতেছেন 
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আমর। আদি লীলার ১ম খগুখাশি মাত্র পাইয়াছি । যে ভাবে ব্যাখা। 
লেখা আরম্ভ হইয়াছে সেই ভাবে শেষ পধান্ত হইলে গ্রস্থথানি যে ভক্ত- 
সমাজে বিশেষ আদরণীয় হইবেন তাহাতে সন্দেহ নীই। এই ভাবে 
সমগ্র গ্রন্থথানি পাহবার জন্ত আমরা খুবই আগ্রহান্বত আছি যোগেন্্রণবু 
যে উপযুক্ত লোক, ছে বিষয়ের পরিচয় তাহার সম্পা্দিভ শ্রীপাত্রিকা ভহতেহ 
বৈষ্ণব সমাজ পাইভেছেন। নানাবিধ ভ্রান্ত মতবহুল সমাজে এ ভাবের 
একজন ীনভিক লেখক খুব আবগ্তক 1 শু৯/%৬ামুত অফুরস্ত অমুতের 
ভাও1%, [যান যেরূপ ভাবেই €হা আব্বাদদ করিবেন ভিনি ভাহাতেই কৃতার্থ 
হহবেন সন্দেহ নাত । নানাভাবে শ্রীপ্রন্থের নান। সংস্করণ বাহির হইছাছে, 
যোগেন্জ্রবাবু উহ্ারই মধ্য একটু নুতন ধরণে আরম্ভ করিঘ্াছেন। 
আমরা প্রথম খণ্ডখানি মাত্র পাঁইয়াছি এবং পাঠে আনন্দ পাইযাছি 
অতঃপগ অন্ঠান্ত খণ্ড পাইলে আমীদের বক্তব্য বলিবার বাসনা রহিল । 
ভজ্রচণ এখন হহতেই শ্রাগ্রন্থের গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হহয়। থাকুন হহাতি 
আমাদের অনুরোধ । শ্রগ্রন্থের ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে । 

ভক্তি-সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত “প্রাণ কু 2৭” পুস্তক মুদ্রণ 
আরস্ত হইয়াছে । আগামী আধা মাসেই পাইবেন । মূল্য এখনও স্থির 
হয় নাই। 








ভক্তর গ্রাহকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পরে সৃল্য দিব বলিয়া 
আজ পর্যাস্তও দেন নাই, আগ।মী শাবণ মাসে ভক্তির ২৭শ বধ 
(পুর্ণ হইবে। ইতিমধ্যে গ্রাহকগণের বাষিক মূলা পরিশোধ করিয়া 
দেও আবশ্যক । বঙ্গা বাহুল্য অন্তথায় আমরা আষাঢ় মাসের 
তক্তি তাহাদের নামে ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হইব। 


হেরে মত মলেনল 





বৈষ্ঞব সংবাদ ও মন্তব্য । 


তি ব্রশ্ত-ত্াতিশন্া। ।- গত বৈশাখ মাসের ভক্তিতে 
সঙ্গ বাশী পঞ্জিকার সিদ্ধান্ত অন্ুযা্ী বৈষ্ণব ব্রভ-ত।লিকা প্রকাশিত হইয়াছে, 
কলিকাতা ভাগবত ধন্মমগুলের বৈষ্ণব ব্রঠতালিক! পাইয়া মিলাইয়। 
দোখলায উঠার সভন্ত অনেক স্তলসে মিল নাই । অমিলের কারণ ফি? 
উতত্ন ব্রত তালিকার ব্যবস্থাপক আতচার্াগণই শ্রীহরিভক্িবিগাস প্রভৃতি 
বৈষ্ণব স্থৃতি অনুষায়ী ব্যবস্থা দিঘাছেন সনগোহ নাই ; ভাব মতের মিল 
হম নাকেন? আমরা উভয় ব্যবস্থাপক আ'চার্যাগণের উপর এ বিষয়ের 
খাম।ংসার ভার দিলাম । তাহারা তাহাদের বক্তব্য আমাদিগকে জানাহলে 
বারান্তরে উহা প্রকাশের বাসনা রহিল। 

্ঙ্ম লহশ্পোৌলিশ্ন বঙগবাসী পঞ্জিকায় শ্রকাশিভ ব্র-তাঁনিকাদ 
২২এ টৈশাখ বুধঝার একাদশী ছাপা হহজাছে [কন্ত ২২এ টৈশাখ রাববার 
হএ)। ম্মামরা গর্ভীকার ছাদ দেখিয়। ছাশিল ছিলাম, পাঠকগণ বুধবারের 
গলে রাববার কারয়া লইবেন । অন্তান্ত যে সকল মভইৈধ তে তাগা পরে 
আলোচিত হতবে । হাতমধোহ মরা আমাদের প্রকীশত ব্রতজালিকার 
একখাল সমালোচশা পাহদাছি আগামা মাসে উন! গ্রক।শিত হইবে । 

ম্বোলপ্রহল নামজ্মত্ভ | গানদলের নিক্টবন্তী বাণুপুর 
গ্রামে ২৯ এ বৈশাখ হষঈটভে ২৩শে টৈবশাথ পধ্যস্ত একটা ষোল প্রহর নাঁম 
নুজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিগাছে) ২০৬ টবশাখ শুক্রবার অধিবাস হইয়া 
২১এ ও ২২এ যোলপ্রহর নাম হন ২৩এ যথারীতি নগর সংকার্তন ৪ 
সপাধদ শীমন্মহা প্রভুর শোগ।র।ধনা এবং প্রসাদ বিশরণ হয়। সন্ধ্যার পর 
শশ্রগৌরলীল! গীতিকাব্য প্রণো স্থপ্র্ি্ধ শ্ীযুক্ত বিশ্বরূপ গোঁ্বামী 
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এবং সক শীযুক্ত যাদবানন্ন ব্রহ্মচারী মহাশয় গৌরগুণ কার্তনে ভক্তবুন্দের 
আনন্দবর্ধন করেন। ভক্তি-সম্পাদক মহাশয় সদূলে কার্তনে যোগদান 
করিয়া ছিলেন । উক্ত গোস্বামী প্রভু তাহার স্বরচিত নিতাইগুণ অঠি 
সুন্দর ভাবে কার্তন করিয়া ছিলেন এবং মহাৎ্সৰ সম্বন্ধীয় যে নৃতন 
সঙ্গীত কীত্তন করিয়া ছিলেন ভাক্তর পাঠকগণের অবগতির -জন্ত তাহা! 
আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম-_ 
আজ, মহ! মভোৎসবে, মাতি মারবে 
(তাঁলপে গৌর নামের মহারোল। 
নাম রসায়ণে রন্থুক রসনা 
সঘনে বলরে গৌর হরি বোল ॥ 
ধ্বনি শুনি মত্ত হউক সমীরণ 
নাচুক্ উদ্ধে গ্রহ তারাগণ 
ভেদি গৃহ বন অ।কাশ ভুবন 
সাগর সলিলে উঠুক কল্পোল ॥ 
ছ'বাহু তুলিয়া বল জয় জয় 
জয় বিশ্বস্তর জয় দীনীশ্রয় 
ভয় মহা প্রভু জয় দয়াময় 
প্রেমানন্দে ভাবে ৬৬ উতরোল ॥ 
নামে মেতে যাক পাষগু অনুর 
পাষান হৃদয়ে হউক প্প্রেমাঙ্থুর 
€্রমে উচ্চ নীচ অন্ধ কি আতুর 
আচগালে ধেয়ে দাওরে কোল ॥ 
এ প্বিশ্বরূপে* কয় কি ভয় কি ভয় 
বঙ্কার করিয়া লও নামীশ্রয় 
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ঘুচে যাক্‌ শঙ্কা মার জয় ডঙ্কা 
শঙ্খ করতাল বাজাও মাদল ॥ 

নানাপ্রকার বিলাস বাসনে যত কলিহত জীবের মধা, মধ্যে মধো 
এরূপ অনাবিল আনন্দের অনুষ্ঠান দেখিয়া! ষথার্থই আনন্দ অনুভব হয়। 
আমর! উৎসবের উদ্যোক্তার সব্ববিধ মঙ্গল প্রার্থনা! করি। 

স্ব্রন্বর্সাল্রক্ধ্ে ডউতসন্ব ।-ভক্তিনিকেতনে বিগত ১লা 
বৈশাখ এক আনন্দ সম্মিলন হইয়াছিল । পুর্ববদিন রাত্রে ভক্তি-নিকেতনের 
কোনও স্ভ্যের গৃহে কার্তনানন্দ হয়। পরদিন প্রাতে ভক্তি-নিকেভন হইতে 
নগর সংকীর্তন হইয়া মহোৎসব হম। অনেক ভক্ত এ দিন একত্রিত 
হইয়া! আনন্দৌৎ্সবের শোৌভাবদ্ধন করিয়া ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ 
গোস্বামী গ্রভু উভয় দিনষ্ট উপস্থিত থাকিয়া কীর্তনানন্দ করিয়াছিলেন। 

হিস্শে চা ভক্তির নৃতন গ্রাহক গণের অবগতির জন্ত 
জানাইডেছি যে, ভক্তির পুরাতন বর্ষ সকল পাইবাঁর জন্ত অনেকে আগ্র 
করিতে ছিলেন, আমরা অনেক যত্তে মাত্র কয়েক বৎসরের পন্রিক। সংগ্রহ 
কতিজে পারিয়াভি | বর্তমানে ভক্তি ২৭শ বর্ষ চলিতেছে । ১ম ব্য হইতে 
১৪শ বর্ষ পর্াস্ত আর পাইবার উপায় নাই । ১৫শ হইতে এখন৪ পাইছে 
পারেন | কিন্ত তাহাও খুব অল্প আছে বাহার আবশাক অভি শীত্ব তিনি 
সংগ্রহ করিয়া রাখুন । এবার ফুরাইলে আব আমর! দ্িডে পাব না। ভক্ত- 
গণের আগ্রহাতিশযো এক এক বৎসরের পক্ভিকা ১।€ টাঁকা স্থলে ১২ 
এক টা ক+1 করিয়া দিবার বাবস্থা হইল । গ্রুনে বাখিতবন অতঃপর দশগুণ 
মূলোও একখানি পাইবেন না। সত্বর গ্রহণ করুন ইঠাই নিবেদন । 
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গমন করিয়াছেন সেখানে নব বীন্ত্র উৎসব সমাধ। করিয়া অন্তান্ত ছু? 
এক স্থানেও যাইবেন । পাঠক্গণের স্থপরিচি ত শ্রীযুক্ত বশ্বরূপ গোস্বামী 
শ শ্রীমান্‌ অসাথববন্ধু ভট্টাচার্য) এবার খাবাজী মহাশধের সঙ্গে যোগদান 
করিয়াছেন। এক দিকে বাবাজী মহাশগজের কীর্তন, অন্ত |দকে গোস্বামী 
প্রভু ৪ শ্মান্‌ অনাথের ভক্তিমাথ। সঙ্গাত । আনন্দে প্রতধণ ছুটাহবে 
সন্দে৯ নাই । 'জাষ্ঠ মাসের শেষ বাবাজী মহাশগের কালকাত য় ফিরিবার 
সম্তব। তীহার কাণ্তনের তাংলকা আন্টান্ত বারের গ্তায় এবারে হ£় নাই 
কাজেই পরপক্স সংবাদ ঠিক দিতে পারলাম নী, যতদূর সংগ্রাত করিতে 
পারি, তাহাই যথাসম, ভর পাঠকগণ পাইবেন। 


শোক-সংবাদ 


|... হাওড়া জেলার. খড়িয়প ।নবাসা (অধুনা কলিকাতা [নবাসা ) 
,গার ভক্তবর মতেন্দ্রনীথ বনু এহাঁশম বিগত ১৬ই বৈশাখ সোমবার 
বেলা ১২টা ৪০ মিনিটের সময় ইহধাম তাগ করি তাহার 
সাধনেোচিত ধ!মে গমন কারযাাছন | বন্ছু মহাশয় ভাভপত্রিকাক 
প্রতিষ্ঠাতা নিভ্যধামগত দীনবন্ধু কাবাভীথ বেদাগুরত্ব মহাশয়ের 
স্সহশং. প্রয় শিধা 'চিলেদ। আ্ীবিঘোগের পর ৬ইতেই ক্রমে 

সী হইার স্থাস্থা ভথ ইয়। ইদতিং শ্যাগতত [জেন । বস্তু মতাশ্ছের 
ঢু ক২আঃগের নিএাই জীতি, সাধু খৈষ্চব সেবার আগ্রহ অনুকরণীয় । 
মনে তাহার ছুই পুর বর্তবান। আমরা আমান ঘয়ের 
সব্বাবধ মঙ্গণ কামনার সঙ্গে সঙ্গে মহেল্্র বাবুর শোকসভগ্ড "| 


শাস্তি কামনা করি। 
শা কালা 


্খ্যা 


শ্রী শ্ীরাধারমণো৷ জয়তি 


“ভক্তির্গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপ। চ ভক্তিরক্তম্য জীবনম্‌ ॥৮ 








১১শ সংখ্যা ধন্ধ-সন্থন্ধীয় মাসিক পত্রিক।। ১৩৩৬ 


২৭শ ব্ষ ] ভ্ভত্ি | আফা 





পপি বসি 





প্রার্থন। 


“তেম্নি করে আবার এসে ডাকা 9 গৌর প্রেমের বান। 
(তাডে) ভেসে যাবে ডুবে যাবে জীবের দারুণ অ্িনান ॥* 
প্রেমের ঠাকুর! বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর! এস-_-আার একবার 
তেম্নি করে এসে তোমার নাম প্রেমের বন্তা বহাইয়। জীবের হৃদয় 
মরুভূমিকে সরস করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করিয়। দাও। সব যে গেল 
ঠাকুর, এইত দেদিন কি কাণ্ড না করে গেলে, এত অল্পদিনের যধ্যে যে 
ছমরা তোমাকে এমন কনে ভুলে যাব এতো স্বপ্নের অগোচর ! আজ 
আমি ছা'পাতা পাঠ মুখস্ত করিয়া ধঙ্খাকে সঞা জ্ঞান করিছা বসিয়া আছ, 
আর সেদিন তাঁবড় ভাবড় পঞ্ডিতকেশরী সকল তোমার নিকট কেমন নরম 
হ'য়ে তোমার কুপালাভে ধন্ত হইয়াছেন, আজ আমি ত্ত্রীপুত্র ধন মান পাহয়। 
একেবারে ভোমর নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়! বসিয়া আছ, আর সেদিনের সেই রথু- 
নাথ দাস, রূপ সনাতন, ঠাকুর নরো তম, রামচন্দ্র প্রভৃতি মহাআগণ তোমার 
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কূপাপাবার জন্ত কিনা ত্যাগ করিনাছেন? সামান্ত বাহব! পাবার জন্ত আজ 
জাল জুয়াচুরি মিথা। গ্রবঞ্চন। কোন কিছুতেই আটকাইতেছে ন।, কিন্ত সে 
দিনের সেই রাজ-পণ্ডত সার্ধভৌম, টবদাস্তিকগণের বাজ! বললেও 
অত্যুক্তি হয় না|! এমন যে প্রকাশাননা, অমন দিপ্থিজয়ী কেশব কাশ্মির 
প্রভৃতি সোমার কৃপা পাইয়া কি না করিঘাছিলেন? 

প্রভু ! এত গেল পণ্ডিত, ভাঁগাবান ভক্তের দিক দিয়া । পতিত পাষণ্ডের 
দিক দিয়া দেখলেও ত তোমার 1দকে আকৃষ্ট না হইয়া পারা যায় না, কিন্ত 
কিষে আমার ছুরি আমি মোটেই তোমাতে অকপট বিশ্বান রাখিতে 
পারিতেছি না । তোমার দোহাই দি বটে কিন্তু সে তোমাকে ভালবাসিয়া 

€মাঁটেই নমু, কেবল আমার ব্যবসার গাতিরে, লোকের নিকট প্রা 

লাভের আমশায়। দয়াময়? আমার এ জীবন্টাকি এইভাবে কপটতার 
প্রয় দিতে দিতেই যাইবে? সভা সত্যকি তোমার জঙ্ প্রাণ কীরদিমা 
উঠিবে না, স্াসতাই কি তুমি যে জীবের একমাত্র আশ্রয়দাতা__একমাঞ্র 
ভরসা স্থল, তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া তোমার পদে আশ্রয় লইয়া ধন্য 
হইতে পারিব না? 

এবার তোমার কাছে আমার এইটা প্রার্থনা হয় আমাকে তোমার 
ভাবে বিভোর করিফা গ্রতিকাধ্যে তোমার মঙ্গলময় সত্তর! উপলব্ধি করাইয়া 
ধন্ত কর, নয়ত একেবারে পতনের অতল লে ডুবাইয়। দাও । ইয়ে মধ্যে মধো 
সুখের আভান দরিয়া চিত্তকে মাকুল করিয়। আবার অহস্কারের মধ্যে আনিয়! 
শতগুণ জ্বাল! বুদ্ধি, তাহ করিও না। হম তোমায় লইয়া দিবা নি 
বিভোর থাঁকি, নয় তৌমায় ভুলিয়া যাহা খুমি করি । তবু আশ! থাকিবে থে 
একদিন না একদিন তোনার কৃপা পাইয়া ধন্ত হইব। এভাবে উভয় 
সঙ্কটে ফেলিয়।৷ আর যস্্ণ1! দিও না। 

দিন দিন আমি অকম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি, পৃর্ধে যে কার্ধ্য খুব সঃজে 
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অল্প সময়ে করতাম এখন বনু চেষ্টায় ও বনু সময় ক্ষেপ করিয়াও ভাহ। 
সমাধা করিতে পারি না, ভাই মনে হইভেছে আমীর এবারকার বাঙ্তী বোধ 
হয় শেষ ইইয়া আসিঘাছে। তাই আজ কাতরে প্রার্থনা, যেভাবে থাকিলে 
তোমার ভুবনমঙ্গল নাম না ভুলিয়া! দ্রিবানিশি মাতিয়া থাকিতে পারি তাহা 
কর) আর ষে কটাদ্িন থাকিব যেন তৌমাঁকে লইয়! স্থখে কাঁটিয়) যায়। 
আমার পুবব পুর্ব কর্মের ফেরে যদি তাহা! নাগ তবে ডুবাইয়! দাও আরে! 
অতল তলে আমি তীহাই ভোমার মঙগলময় বিধান বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু 
একটা কথা-” 

“স্খে ব। দঃখেতে রাখ যা ইচ্ছা জোমারি। 

তু'ম আমার আমি তোমার আর সকলি ভোমারি ॥৮ 

এইটী যেন ভুলি না। আজ জ্বাল! জলে দীনভীন কাঙ্গালের তোমার 

'নকট এইটাই প্রার্থনা । 


দিল, 


নির্ভর | 


মন্দ করাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, 

বল্ব না ৩, সামার ভাল কর দয়াময়! 

তোমার যাহ। ইচ্ছ!, গ্রভৃ, কর্বে তুমি ভাই ; 
তোমার ইচ্ছা ছাড়া, আমার হচ্ছ কিছুহ নাই। 
ইচ্ছাময় ছে, ভোমার হচ্ছা-ই জানি পুর্ণ ভবে) 
আমার ইচ্ছ। জানিয়ে মায়, ঠকৃব কেন তবে? 
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কিন্ত এটা আমার মনে জনে সবিশেষ, 

সর্ধবশুভ মুলাধার যে তুমি পরমেশ ! 

তোমার ভিতর নাই ত কোথাও অকল্যাণের লেশ! 

এইটে আমি জানি যে গো,__তুমিই জাপিয়েছ, 

জানিয়ে আমায় এই কথাট।, আগেই ঠ'কেছ । 

কাজেই এখন ভাল মন্দের ধার্ব না শ ধার, 

শামার কাছে ভীল-মন্দের নাহ সে বিচার আর! 

তাঁম ষেট! করবে ওগো, করবেহ ৩ তাই! 

আমি কেন ভাবতে যাব,-আমার গরজ নাই 11 
শ্রীনৃসিংহদেব বন্দোপাধ্যায় । 


“বৎশীধারী” 


জীবনে এ ঘটনা কখন সংঘটিত হানে ভাতা সমাক জ্ঞাত ভইতে 
পারিলাম নাকিন্তু ই সম্পূনূপে জ্ঞাত হইতে পারিতেছি যে, একদিন 
কিজানি কোন্‌ শভ-মুহুর্ডে কত যুগ-যুগান্তের স্বৃতি জড়িত অমিয়মধুর বংশী, 
ধ্বনি হঠাৎ আমার ন্তা্ দীন অভাজনেপ্র কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিঘা, পাষাণ 
হৃদয়ে চির বিদ্ধ ভল। হৃদয় পায়াপ--পপপুর্ণ ইহা ক্ষণিক বংশীধবর্ন 
মুখরিত হইয়া চিন'ধনের জন্ত সেহধ্বনি শ্রবণ মানসে ব্ঠাকুল হইল । 

বাঁশী বাজিয়াছে--আঁমার হৃদয় কারাগারে বংশীধবনি মুখরিত হইয়: 
চিরদিনের জন্ত তাহা পুনর্বীর শ্রবণ-মানসে প্রাণ ব্যাকুল হইমাছে-__ 
বংশীনিনানে হৃদয় মুখরিত হইয়া নধ নব আশার সঞ্চার করিয়াছে । ধাহার 





৩৫৪ ভক্তি -৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 








শীমুখ পদ্ম হইতে বংশীধবনি নিনাদিভ হইয়া ভক্তিপ্রাণ ভক্তমণ্ডলীর হাদয় 
পাবাধর ক্ষুন্ধ শরঙ্গ বপুলভাবে আন্দোলিত হয়--ঠাভাকে দর্শন করিখার 
নানাসে মন প্রাণ শীকুল ভইঙা উঠিঘাছে। 

মামি শ্রবদ করিঘাছি সেই বংশীধারীর স্রমধুর ন্‌ প্রাণ মাস্তান বংশী- 
পবন, যাহা "আমার হদদঘ়ের মনে মন্যে গ্রাবশ কারিছা আমার মসকে কি 


জান 'এক আপকাঁশিত ানান্দে পাগল কিয়। তুলিযাছ। (সেই তান, 





হন্দ আমি, দীনগীন 
কাঙ্গাদ আমি-পথ চালা পথিক শাম, আমি আাবার কোন দুরস্ত ছুম্তর 


ক'সতে বলে তাত আনি কি কাপর? মুর্খ মাম 


থের সঙ্ধানে যাহ? আম শন্টক মধ পে পদাপণ করিছছি এবং বংশী, 
ধন অবণ করয়াছি--এক্ষণে উপায়হীন ! কেমন করিচা এই কন্টকময় 
গ্রচছরী বেছিত সংশারজপ বঙ্গন চিত্র জরিছা সেই চর মালোকি ত_-চির 
প্রাথী»_ সাধুজন বাঙ্কিত বনবিভারী ঈশ্র। বশীধারার অনুসন্গানে চিত্ত 
'নয়ো ৩ করিব, তার উপাত কি? প্রাণ ধে সভ সুমধুর ধ্বনি শরবণে 
পাগল প্রীয়। এক অপ্রকাশিত কুদ্ধ বেধনায় হাদর দগ্ধ হইতেছে । কিন্তু 
বৃদ্ধ শ্বামি কেমন করে 1 পাঃণর শীহলচ। সম্পাদতন ওপর হইব? প্রাণ 
বাকুলভাবে রোদন করিতেছে কিন্তু হে প্রাণ ! তুমি রোকুগ্ভমান হইলেও 
সোমার কঠিন বাধন ভক্তি অশ্রুদার! বিধৌত করতে পারবে কি? বন- 
'প্ভারীর সন্ধানে তোমাকে চির'দলের জন্ত নিযুক্ত করিছে হইবে দর্শন 
এজন্মে ভইবে কিনা গান না। কতজন্ম জন্মান্তর তোমাকে স্থির হইয়। 
দণ্ডামান থ।কঙে হবে । তামার মস্তকের উপর দিয়া অসীম ঘা 
প্রতিঘাত, লঞ্* লক্ষ ঝঞ্চাবাত [বপুলভাবে চলিয়া যাইবে । তোমার অগ্নি 
প্রীশ্গ। আরম্ভ হহবে--কিস্ তোমাকে থাকছে হইব অটল, অচল এব" 
নুহ্ৃমান হইথ1। হ্ৃদংকে ভক্তিব।পি বিধৌত করিতে হইবে । বীণী বাঞ্ি- 
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াছে-হৃদয় ভাহা। শ্রবণ করিয়। উন্মত্তবৎ হইয়াছে । অমানিশার প্রগাঢ 
অন্ধকারময় অ্রহাস্ত ভেদ করিয়া এ বাশী বাজিয়া উঠিল__মূচ্ছনার শত শত 
ঝঞ্চাময়ী রাগহীগিণী পুর্ণযাত্রা় আমার পাষাণ হৃদয়ের প্রতি অনু-পরমান্তুর 
মধ্যে বিস্তার লাভ করিল। তারপর কি হইল? তারপর ব্যকুলতা পুর্ণ 
ভিক্ষা প্রার্থনা ক্রন্দন__অশ্রু, ইভা বাতীত আর কিছুই রছিল না । 

হে বংশীধারি! ভে চির নৃতন প্রেমময়! তুমি তোমার অমিয় মধুর 
বাশরী পুনরায় পিনাদি৬ করিয়া আমাব স্তাঁয় ক্ষুদ্র অভাজনকে সম্পূর্ণজপে 
মুক্ত করিয়া ল৪। প্রাণের বদ্ধ বেদনা জাল কখন ছিন্ত্র করিবে তাহ। 
হে প্রিয়তম ! একবার বলিয়া দা9। 

নঞ্জনে যথুনা পুলিনে দণ্ডায়মান হইয়া আর কত বাথ] দিবে, হে 
বৃন্দাবন বিহারী! তাহ একবার বলিয়। দাও । আমি যে তোমার প্রেম” 
ভিখারী । তুমি তো দেখিতেছ__তোমার কুশাকণা-লুক্ধ এই অধম দিবানিশি 
ঠোমার জন্ত নীরবে মৌন হৃদয়ের অশ্রকণ। লইয়া কাতর ভাবে দিন যাপন 
করিতেছে । এই অশ্রজল ব্যর্থ নহে দয়াম। তুমি ইহা গ্রহণ করি 
তোমার দাসকে চিরবাধিত কর। হৃদয়ের কলুষ পঙ্চিল প্রবাহ দূরীভূত 
কর। চিত্ত আমার সম্পূর্ণক্ূপে নিরোগ কর। 

শ্রশ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


একটা গান 


আজু মধু টানা চিতস্উনমাদনী 
কাহ! সো নন্দাকশোর ? 

মলয় পরশনে মরম বধুসঞ্জে 
মিলন-পিয়াসী চিত মোর ॥ 
কুন্ুম-সুগন্ধ উলসিত অন্তর, 
পাপিয়া পিউ প্উ গাহে নিরম্তর, 


ভক্ত [ ২৭শ বর্ষ, ১১শ সখ্য 





কোয়েলা মুহ্ছ মু বে!লই কুহু কুহু 
নরখি চান্দমুখ মুগপ ঢাকার 1 
কাতা দো নন কিশোর ? 
বমুনা চান্দ ছবি ধর হিদ্লাপর 
কতই রঙ্গে বিভোর: 
বর ভরিসৰ মহা মভোৎ্সব 
নাঠি আনন্দক এর । 
মঞঝু-চিত চাঁতকী শ্রাম্জপদহাকা 
আপনা বিসোউরি হছল বাউরী পারা, 
'প্পন্ত ইভ সব নিরবধি শৃনময়)- 
(ঝরে) ঝর ঝর লোচনলোর। 
কা কাহা মঝু মনচোর? 
কাহা সো নন্দ কিশোর? 


শহন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় । 


বঞ্চব ধন্মের অবস্থ। 
(ভবঘুরের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত) 
(৬) 
ধনবনের চাল০লন নকল করিতে যাহয়' ষেমন নির্ধন ব্যাক্তি জনসমাজে 
হাহ্যস্পদ হয়,অক্গম ছুর্বপব্যক্তির তেজপ্রকাশ যেমন অপমানেরই ছার স্বরূপ 
হয়, নিগুণের আত্মগরিমীও সেইরূপ যে বিপরাত ফলোৎ্পার্দক হইবে ভাহা 
ক নাস্বীকার করিবে? সবমান্ুষই মানুষ, তন্মধ্যে যেসকপ গুণ থাকিলে 
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মানুষ টৈষ্ণব পদবাঠ্য হয় ভাঙার একটাও যদি কাহার দেহে থাকে তবে 
তাছাতেই জগৎ মুগ্ধ ভহয়া যায় । তাহ আমাদের মনে তয় যে, গ্রক্কত 
-বঞ্চৰ বা বৈষ্ণব-লক্ষণ কখনও কাহারও নিকট বিদ্বেষের বন্ত হইতে পারে 
না। কিন্তু এই যে সকল সমাজ হঠাৎ বৈষ্ণব সমাজের বিদ্বেষী হই? 
উঠিল ইভাঁর কারণ কি? যাত্রায় ব। [থিয়েটারে বৈষ্ণবের সং দিয়া লোক 
হাসাইবার কারণ কি? 

যে টৈষব শ্মন্মহাপ্রভুর প্রাণ, যে বৈষ্ণব প্রেমীঞ্রর গ্রত্বণ যে 
বৈধ কারুণা-রসসংসিক্ত উদ্ভিক্ত তক্তি রূসময় বিগ্রহ, সেই বৈষ্ণব কি 
কখনও হান্তরসোদ্দীপক সংএর যোগা? যাঁর দর্শন মাত্রে পাষণ্ডের হৃদয় 
গলিচা যায় তাহাকে লইয়া কি ব্যঙ্গ করা যায়? কাজেই বুঝতে হইবে যে, 
বৈষ্ণবের কখনও সং হয় না; সং হয় বৈষ্ণধ-ধশ্ম বিলোপকারী ভণ্ড, কপ্টী, 
অপদার্থের । পবিক্ঞ বেশের আমরা পক্ষপাতী, তথাপি অসঙ্কোচে এখানে 
বলিতে বাঁধ্য ষে, বিদ্তাহীন উপদেষ্ট! এবং গুণহীন বেশই বনুধ্যীপক বৈষ্ণব 
বিদ্বেষিতার মুলীভূত কারণ । 

রাঁজ-কিস্করের দোষ যেমন রাজাকে কল'স্কত করে সেইরূপ এই বৈষ৭- 
ছেষিত1 ক্রমে ক্রমে সীমা ছাড়াইয়া পব্ঃণদপি পবিভ্র বৈষব-ধন্ছ সংসর্তী 
ভগবান শুকুষ্ণচৈভন্তদেবেও সংক্রমিত ইয়া পড়িল উপান্ত ভগবান নন্দ- 
নন্দন শ্রীকৃষ্চন্দ্বেও প্র্শ করিল । টৈব, শৃক্ত, গাণপত্যাদি অন্টান্য সমাজের 
নিকট বৈষ্ণব, বৈষ্ণবধন্ম, বৈষ্ণবশীন্ত্র, বৈষ্ণবধম্ম বা শান্ত উপদেষ্টা, বৈষ্বধন্ম 
প্রবর্তক শ্গৌরাঙগদেব, বৈষ্ণবউপাস্ত শ্রশ্রীরাধা1কৃষ্ণ বিদ্বেষের ও বিদ্রূপের 
বস্ত হইয়৷ পাড়ল। 

যদি শান্সানভিজ্ঞ তরল মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ দ্বার! শুধু এক্সপ হইত তাহা 
হইলে তাহার্দেরই অজ্ঞতার খা ভ্রষ্টাচারের উপর দোষ দেওয়া যাইত কিন্ত 
অনুসন্ধান করিলে অনেক ব্রাক্ষণপণ্ডিভ, অনেক শিক্ষিত, সত্য, অনেক 


৩৫৮ ভাক্ত ' ২৭শ বধ ১১শ সংখা 


5--2-3 
শককেশ প্রধান বাক্তিকেও এহ 1বদ্ধেষের বহ্িকে প্রদীপ্ত করিতে দেখিনা 
সশজেই মনে হয় কোন ব্যক্তিবিশেষের বা মন্প্রদায় বশেষের দোব-দৃষ্টহ 
এহ বিপ্লব উপস্থিত ভষ্টয়াছে। এখন আমরা এই বিদ্বেষিতা যে নিতাত 
আধুনিক তাহাগই কিঞ্চিৎ আগোচন! কারিতে চেষ্টা করিব। 

এচরিতামূত ও হ!চৈতন্ভাগবতাি গ্রস্ত অন্ুশীগন দ্বার! দেখা যায় 
শ্রীচন্মচাপ্রভু যন্দিন গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন ততদিন তীহার প্রভাবে 
প্রভাতান ম্মার্ভ, দাশীনক, তাগ্িক ব্যক্তিগণ তাহার বিদ্বেষ করিও, 
কন্ধ প্রভুর সন্্যাপ গ্রহণের পর সে বিদ্বেষ ভাব কিছু কমিদাছল। 
প্রথনেই তাহাদের মনে হইল--এমন অগ্রিশিাতুলা নবযৌবন! প্রেমবতা 
ভাষাকে যে তাগ কারহ! সন্গস গ্রহণ করিতে পারে সে কথধনও সাধারণ 
লোক নহে। 

তারপর মনে ঠহলভ্পুত্রশোকাতুরা শচামা যর কথা, পতি বিয়োগনা 
বধু প্রন্ার কথ! আর গৌর হারা ন্দীয়র আবালবুদ্ধ বণিতার (ব্হ্বণঠার 
সথ!। হভাদের আকুল ক্ুন্দনে বিদ্বেষাগণের কঠোর চিত্ত ৪ কোমল হহল । 
এাঠাখথা দেতেন আর ভাবেন মানুষ অনেকেত আছে কিন্তু যার জন) ৪৬ 
১প1ক বিহ্বল হইদ। কাদে সে তো সাধারণ নানুন সঙে । 

'বদ্বেষীগণের শ্রীগৌরাঙে ঈশ্বর বুদ্ধি না ভঃলেও তাহাতে যে কোন 
অমানুষী শক্তি আছে ইহ একবাক্যে দকলেই স্বীকার করিলেন। ভারপর 
আর দেখিলেন যে, যতদিন শ্রগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে ছিলেন ততদিন বিনা 
কারণে যেন নবদ্বীপ কি এক আনন্দোৎসবে মাতিযা থাকিত! নিরস্তর 
নামকীর্তন, নিরস্তর জনআ্বোত, নিরন্তর প্রেমন্তরঙ্গ যেন কি এক ভুলোক 
ছুল্লভি অগ্রাকৃতভাবে নদীয়া টলমল করিত । কিন্তু নদীয়ায় ত আর সবই 
অ।ছে কেবল একা গৌর নাই ; তবে আজ নদীয়ার এমন দশ! কেন? পাখা 
আছে ডাকেনা, গাছ আছে ফুল ফল দই, মানুষ আছে ষেন জীবংন্ম ৩, 





আষাঢ়, ১৩৩৩) বৈষ্ণব ধন্মের অবস্থা ৩৫৯ 





পশ্ডতে মাঠে গিয়া মনের আনন্দে তৃণ জল খায় না, সেই স্থরধুনী পূর্বের 
মতহ রহিয়।ছে, সেই সন্ধযাধুদর পবিত্র কু্গ পড়িয়া আছে কিন্তু তাশীরও যেন 
ঝ্ছু শোভ। নাই । লোকের প্রাণ যেন আনন্দশন্ত--উৎসাইহীন। পরস্পর 
দেখা হইলেও কেভ আগের মত আলাপ করে না। গৃহধন্ম সবই গাছে কিন্তু 
কম্মী নাই যেন সব অচল হইয়! গিয়াছে । যে একজনের অভাঁবে আজ 
মারা শ্দীয়ার এমন পরিবর্তন তাহাকে কোন্যুখে সাধারণ মানুষ বলি? 

মান্নত কত হইতেছে কত যাইতেছে কিন্তু এমন মানুষ কে কমুটী 
দেখিফাছে ? কাজেহ এ অভাব বড সহজ অভাব নয় এই ভাবেই নিন্দুক, 
পাষণ্ডী, বিদ্রেষী নিজ নিজ স্বভাব ছাড়িয়া চাঁদ ভায় করিতে লাগিল। 

এদিকে ত নদীয়ার এই অবস্থা, ওদিকে জ্ীগৌর|ঙ্গ সন্নাসগ্রহণ করিঠা 
শীকুকটৈতম্ঘনাম ধারণ করিয়া পুরুষোত্তমে গিঘা প্রভাব প্রকাশ করিয়া 
বসিলেন। তৎকালের প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত সেহ ভূলোক-বৃহস্পতি 
বাস্থদেব সার্বভৌম প্রভূকে পুর্ণতম অবভার বলিয় স্বীকার করিয়া লইলেন 
এবং সপরিবারে তাহার দীস হইলেন। উড়িষ্যার বাঁজ-প্রতিনিধি 
দার্ষণাত্যের শাসনকর্তা রায় রামানন্দ নিজ পদ গৌরব ছাঁভিয়। প্রভুর 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, উড়িষ্মার মহা পরাক্রমশালী স্বাধীন নুপতি প্রতাপকুদ্র 
তাহার দাদ হইলেন। এইভাবে সমস্ত উচ্চপদস্থগণ, ভূমাধিকরীগণ, 
মহামঠোপাধ্যায় পর্ডিতগণ, মহ1তৈজঃপুঞ্জ যোভী নন্ন্যাসী, দণ্ডীগণ নানা 
স্থান হইতে আসিয়া গ্রভির চরণাশ্রয়ে শীতল হইতে লাগিলেন । কোন 
অনুরোধ উপরোধ নাই, লক্ষ জক্ষ লৌক তাহার চরণীশ্রয় করিয়া হিমালম 
হইতে কুমারিক! পর্যান্ত শী গীরাঙ্গ-মঠিমাগাথার পূর্ণ করিয়া দিল। 

“ক আশ্চর্য্য যে, যাহারা দেখিয়ীছে ভাভারাঁতো মজিযাছেই, যাহারা 

দেখে নাই তাচাবাঁও নাম, গুণ ও করুণার কথ। শুনিযাই প্রেমে মত্ত 


হই লাগিল । 


৩১০ তি [ ২৭শ ধ্ ১১শ সংখ 





বিদ্বেষীগণ এই সকল দোখয়। শুনয়া ভাবিতে লাগিল "এমন মিম! 
ধার, তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করা যায় কিব্ধূপে? সাক্ষাৎ শ্রীতগবাঁন ভিন্ন 
এমন সব্বস্চিত্তীকর্ষণী শক্তি অন্তে সম্ভবে না” 

নংদ্বীপের পুর্ববিদ্বেষী”ণের স্বভাব পরিবর্তন হইল। এবং গৌর ষে 
মামাদেরই এই গরবে তাহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি জন্মিল। যে গৌরের 
রূপ, গুপ, লীলা, নৃা, কীর্তন দেখিয়| শুনিয়া বিদ্বেষীগণ পূর্বের জলিয়। ম্রিত, 
তাঁভাই তাহাদের নিকট কত মিষ্ট লাগিতে লাগিল। সকলের প্রাণই 
আজ গৌড়-গৌরব শ্রীগৌরচন্দ্রকে দেখিতে লালাইত হইল । ইহা 
ভগবানের ভগবত্বার একদিক বলিয়া স্বীকীর করিতে হইবে । 

অন্তধাঁমী শ্রাগৌর ভগবান ইহাদের বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই, 
কুলিঘাম আপিয়। সাতদিন থাকিয়া! সকলের মনোবাসনা পুর্ণ করিয়াছিলেন। 
এ খানেই নপীয়ার সমস্ত বিদ্বেষীসমাজ শ্রীগৌরাগ্গের ভগবস্বাম্বীকাঁর 
কারয়া পুর্ব হইতে অপরাধ মুক্ত ভষ্য়াছিলেন। তখন নবদ্বীপই 
সকল সমাজের মন্তকন্বরূপ ছিল, কাজেই নবদ্ীপের মস্তক গৌর-পদ্দে 
অবনত দেখিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ শ্রীগৌর-চরণে সাষ্টাগ পতিত হতইল। 
শকুষ্ণটৈতন্তচন্দ্র ৭ ভত্প্রচারিত মত সাক্বভৌমিক মত বলিয়া সর্ব 
সান্প্রদায়ের সর্বত্র পরিগৃছিত হইল | 

বলাবাহুল্য এহ সময় হইতেই গ্রামে গ্রামে সংকীর্তন, আপদুদ্ধারে ভরির- 
লুট, তারকত্রহ্ম হরিনাম সংকীর্তন আপদ্দ্ধার স্বন্তায়ন ও মোক্ষধন্ম্ম বলিয়া 
সর্ধসম্প্রদায়ে পরিগৃহীত হইল । সকল সম্প্রদায়ের সন্ত্াস্ত গৃহেই শ্রীশ্ীীরাঁধা- 
কৃষ্জের যুগল মুত্তি সেব৷ গ্রতিষ্ঠিত হইল। বর্তমান সময় অনেক বিশৃঙ্খল! হইলেও 
সন্ধান করিয়া দেখুন শ্টগৌড় মগ্ডলে স্মার্ড, দার্শনিক, ভাঁ্তিক, কম্মী, জ্ঞানা 
সকল মতের লোককেই শ্রীহরিনাম সংকীর্তনে তক্তি প্রদর্শন করিতে দেখা 
যার এখং মুতাঁহে ঠবধি ক্রিয়ার পর মোক্ষধন্ম বলিয়া জীহরিনান সংকীর্তন 


আষাট, ১৩৩৬ গৃচী বৈষ্ব সমস্তা ৩৬১ 





হলালা কীর্তন কঞ্জা ভয়। এখনও ভাঁরততর বু শান্তগৃহে শ্রী বাদাকুফ। 
বিশহু সেবা দেখিতে পাওয়া ঘায়। এমন অনেক স্থল আছে যাহার গৃছে যুগল 
[৮ নাই, তিনি আধুনিক ভাগাবান বালমা উপেক্ষিত ভয় । যাপ মুতাহে 
হাঁরনাম সঙ্গীত্তন মাং হয় তানানন্দিত ভল | শুটৈতন্ধন্ম ও উবষব প্রথা 
বে সমাজে অগ্রবস্তিত ও এনাচগিত তাহা সমাছের বছিভূতি, যথা শীক্‌ 
জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি । এহ যে সঞ্ল সাব্বভৌমক বৈষ্ণব আটার বল 
৬ইল বলন দেখে কোন হিনা সন্তান ভা অস্বীকার করিতে সমর্থ? 

আবার দেখু হিন্দুসমাজের জাতিতেদ শথা গ্রধান অঙ্গ 1 জাতিভেদ' 
শম্ত শীক, জৈন।াদ ধাসমাড। হিন্দুসম।জের বহিভত । ভিন্দুসমাজে উচ্চব্ণ 
গণ শাঁনবর্ণকি একাবানায় বাসভেও দেন ন! ০1 পষ্ট দ্রবা গ্রাঠণ9 করন 
না । এমন প্রবল জাতি দর সমাজে ও আমন্মহ! প্রভুর ভক্ত বেষ্চবভেক্গপাবা 
যেকোন জাতিই হউন নীচ বশিখা ঘ্বণা করিবার কাভার৪ অধিকার নাই । 
এই সকল কারণে ও প্রমাণে দেখিতে পাদ্য়া যায় যে, পুবের অন্ত কোন 
সম্প্রদায়েই বৈষ্বধম্মর প্রতি বিদ্বেষ ছিল না এট। পরে নৃতন হহয়াছে এই 
'বছেষের কিছু কিছু কারণ পুব্ব পুব্ববারে ব1 হইয়াছে । 

ঞ্রুম্শঃ 


গৃহী বৈষ্ণব সমস্ত। 


মানব কখনও গর্বোন্লত ভাবে বুক ফুলাইয়া ও মস্তকো নিত করি? 
বলিতে পারে না যে, আমি একজন ধাশ্মিক অথবা আমি একজন 
সাভিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক নেগায়িক ইত্যাদি)” যদিও অন্ত 
বিষয়ে অর্থাৎ সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন ও গ্ায় ইত্যাদিতে অধিকার লাভ 
করতঃ কোন কোন বাংক্তি কোন কোন স্থানে স্ব শব প্রতিভার প্রভাব 


ঞ্ 


টি রি [ ২৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 











বস্তার করনে বটে কিন্তু ধন্ম বিষয়ে কেহ কোথাও পুব্বোক্ত- ভাবান্ুযায়ী 
যশোলাত করিতে পারেন নাই, পারিবেনও না। যেহেতু ভগবধ্তত্ব অনস্ত, 
অপার ৪ অপরিসীম । ব্রহ্মাদ্দি দেবগণও যাছার সীমা নির্দেশ করিতে 
পারেন নাই, তাহার বিষয় পঠি করিয়া অথবা বালয়। সামান্ত মানব যে 
শেষ করিতে পারিবে না ইহা সকলেরই সহজ বোধগমা । ঘযর্দি কোন 
সমং কোন ভক্তের মনে তিলমাত্র অহঙ্কারের সুব্রপাত হইত অথবা হয়, 
দর্পহারী শ্রীমধুস্থদন সেই মুহুর্তেই তাহার দপ চূর্ণ করতেন অথবা এখনও 


করেন। 








ভগবান ভক্তকে নাঁন। ভাঁবে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, যেত ভক্তের 
মন, প্রাণ, দে যথাসর্বস্ব সবব্দাই ভগবানের »পাদপন্সে অর্পিত থাক ' 
ভক্তের নিজ খলিতে তো এ সংসারে কিছুই শাহ, কাজে কাজে 
ভগবাদ্ধষয়ে 'ভক্তের গর্বিত হষঈবাঁর আদৌ কোন শক্তি নাই। ভক্ত 
পাঠক মঠাশয়গণ হয়ত বলিতে পারেন যে, ধন্ম ব্ষি্ উপদেশ বা বক্তৃতা 
না শুনিলে সংসারী লোক কেমন করিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইবে। 
পন্ম বিষধর বলাই যদি গব্ধ 9 অহঙ্কারের বিষর ভ্যু তবে কলির জীবের 
গতি কি হইবে? কথাটা যথার্থ । ধর্ম বধমু উপদেশ দেওয়। বা বক্তৃতা 
কর যে দোষণীয় তাহ! নঙে, উপদেশ ও বক্তৃতীই যে গবর্ষ ও অহঙ্কার 
মূলক তাহা নহে । অধুনা অনেক আঁধকারা মহাশ্রগণই আজ্মস্তরিতা 
৪ মাৎসধ্যের পৃষ্ঠ পোষণ করিরা খাকেন। পাঠক মতাঁশয়গণ ! আমাকে 
ক্ষমা করিবেন, চরিত্র পরিষ্ফুটন মানসে আমি নিবেদিত নিন্দা অথবা 
বা ুক্তি ব্যবহার করিল!ম। 

আজ আমি মালা তিলক পরিধান ক বরা প্রাভঃন।ণ করতঃ সপ্্যাহিক 
কীর্তন ইত্যার্দি অষ্টকালীন সকল কন্মই সম্পন্ন করি সত্য, কিন্তু আমার মন 
যদি সম্পন্জি বিনামা করিয়। রেহান গৃহিভাঁকে বৰঞ্চণা করার উপায় 
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খুজিতে থাকে ও লোকের অসাক্ষাতে উকীল মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ 
করিতে তৎপর হয়, তবে আমার ঠৈষ্ণবতায় কপটতা আসিল নাঁ কি? 
আমি গদ্দিত হইধ1| সিংভ চন্ম*পরিধান করিয়া লোক-সমাজে [সিংহ হইবরা 
জন লালায়িত হইলাম নাকি? 

আজ আমায় কেহ বিশ্বাস করে না, আমায় কেহ ডাকেনা, 
আমাকে সব্ধদাত নিজকৃত দুক্ষম্মের ফল নির্জনে বিয়া চিন্তা করিতে হয়, 
এমতাবস্থায় আমি কি কার, আমি লোক সমাজে কেমন করিগা প্রতিষ্টা 
লাভ করি, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। এখন আমার ভাবনাই 
প্রবল। 

দ্যাদৃণা ভাবনা যন্ত সিদ্ধভবতি তাদৃশী।” ভাবিভে ভাবিতে হঠাৎ এক 
পাটোগারী বুদ্ধি মস্তিষ্ক জুড়ে বস্ল। বাঃ বাঃ সব ঠিক । সবঠিক 1 গুরু 
নির্বংচন করা দূরের কথা, নিজ নিজেই দীক্ষালাভ করিলাম । মালা, 
তিলক, সন্ধ্যা ইন্যাধীর অন্নুকরণ আরম্ত করিলাম, একদিন, ছুই দিন, তিন 
দিন, বাস্‌ সিদ্ধি লাভ করিলাম । এখন সকলেই আমাকে “সাধু” বলে । আর 
কি চাই! আহার, বিভীর পূর্ব রভিল, কিন্তু লোক সমান্তে যাতে আমার 
মাছ, মাংস খাওয়ার কথাটা প্রকাশ না হয় সেদিকে বেশ একটু দৃষ্টি রহিল। 
যা হউক আমি এখন সাধু; আমার এখন হস্ত সঞ্চালন পূর্ববক, চক্ষু 
পাকৃড়াইয়া বক্তৃতা কারবারও বেশ শক্তি আসিগ। এখন আম একজন 
ধন্ুবক্তা । আমি যাহা বলব ভাহাহ বেদবাণী। এখন সকলেই বুঁঝত্তে 
পারেন এপ ভাঁবের ধন্মোপার্জন কতদুর ইষ্টজনক। এই যে বাচালতা, 
এই যে ফপটতা এবং এই থে কুভাঁব ইহাই একমাত্র সব্বনাশের শ্রেষ্ঠ পথ । 
আমার পুজি নাই এক পয়লা অথচ খরচ করিতে চাই এক আনা। আমার 
পোষধিবে কিসে ! যাহার যতটুকু জানা আছে, তাহার ততটুকু প্রকাশ করা 
বিধেয়। বেশী বলিতে গেলে তাহ। সত্য হইলেও মিথ্যায় পরিণত হইয়। 


৩৬৪ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ, ১১ সংব্য। 





যায্স। তবে এ কন্টক ছেদ্রনের কি কোন উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। 
তাভা কি? উত্তর সদগুরুর শ্রীচরণাশ্রম | 
“মদ্গুরু শ্রীজগন্পুরু* যাঁর গুরু যাঁক যতটুকু অন্ুকম্পা প্রকাশ 
করিবেন সে ততটুকুরই অধিকারী হইবে। 
ধন্মকথা, ক্ুষ্ণকথ! ধার কথা দে নিজে না বলিলে অথবা না বসাইলে 
কাহারও গ্রাকাঁশ করিবার ক্ষমতা নাই । ভাবুক পাঠক ভ্রাতৃবুন্দ। একবার 
মনে করিয়া দেখুন, 'ধষে শ্রীমন্ম"। প্রভু গোধাবরী তীরে রসিক শেঠ বৈষ্ণব 
রায় রামানন্দের সঠিভ সাক্ষাৎ করিছা প্রেমান্থধির অশুল তলে নিমগ্ন ভইয়া 
বলিয়াছিলেন, 
তোমার মুখে কৃষ্চকথ। শুনিতে হয় মন। 
পুনরপ পাই ষেন ভোমার দরশন ॥ 
মরি 1 মরি । স্ব নামী ভষ্য়াও ভলের মুখে নাম শুনিবার জন্ট 
বাগ্রতা । তিনি আবার বলিয়াছেন, 
কুষ্কের স্ব্পপ কহ রাধার স্বরূপ। ' 
রম কোন্তত্ব প্রেম কোন তত্বরূপ ॥ 
কুপা করি এই তত্ব কহত আমারে। 
তোমা বিনা কেহ ইঠ1 নিক্পিতে নারে ॥ 
প্রভু হে 1 কি আশ্চর্যা। কি মধুর মভিমা তোমার । সকল তান্বের মূল 
৮5৯1, সকল রসে রূমিক হইয়া, রাধাকুঞ্জ স্বরূপতভ রায় রামানন্দের নিকট 
শুনিতে এত বাস্ত কেন দঘাময়? আবার দেখুন ভাবুক শিরোমণি 
রম্িক চুড়ামণি! বায় রামানন্দের কি মধুরঃ কি প্রেমময়, অমিয় মাথা 
কথা৷ 
রায় কে ইহা আমি কিছুই না জানি। 
যেতুমি কহাও সেই কহি আমি বাঁণী। 
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তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক পাঠ। 

বাক্ষাৎথ তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥ 

হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বাধ কহাঁঞ বাণী । 

কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুহ শ জানি | 

তবে মনুষ্য ! কন্ম ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছ? চেষ্টা সকল কাঁজের জন্তই 
করা উচিত। কিন্তু সেই চেষ্ট! শুধু স্বাধীন চেষ্টা! হইলে চলিবে না। সকল 
সময়ে সকল চেষ্টাই ধেন ভক্কি মিশ্রিত শ্বাপীন থাকে | 
শ্লীহরমোহন দাস্‌! 


শ্রীকীঅমিয় নিতাই চরিত 


€ ড!ঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত ) 
(২৫) 

চেনা পাইয়া! এবার শ্রীগৌরাঙ্গ এমনই দৌড় দিলেন যে, নিতাইও 
তাহাকে ভারাইয়া ফেলিলেন। ভক্গণ হহাতে আকুল হইলেন । নিতাই 
ভখন তাহাদিগকে সাম্বন। দিয়া বাপিতেছেন, “ভোমরা কাতির হই না। 
গ্রভু কখনই ন্মামাদিগকে ফেলিয়া যাইতে পারিবেন না” সারা নিশি 
তাঁরা সেইস্থানে প্রভূকে চিন্তা করিয়া বগিয়! বাহলেন, আহার নাই) 
নিদ্রা নাই । ক্রমে রজনী শেন হইয়। আপিল। দুরে প্রভু স্ীলোকেনু 
হায় বিনাইয় বিনাইয়া কার্দিতেছেন, ভক্তগণের কর্ণে সে ককুণ স্বর ভাসিয়া 
আঙদিল। তাহারা সে স্বর লক্ষা ক্রয়! দৌড়িলেন, আর দেখেন যে, 
গৌরাঙ্গ এক অশ্বথবৃক্ষতলে সোণার অগ্কে কৌপীন পরিচা শৃষ্ুগাত্রে 
বসিগা বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া আকুল হইয়া শ্রীকষ্চের উদ্দেশে ক্রন্দন 
করিতেছেন । 
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এত পরিশ্রম করিশাও তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীগ পান নাই । তাই প্রভুর 
এ আকুল ক্রনান | ভক্তগণ নিকটে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দড়াইলেন। ভাবিতে 
ছেন জীব উদ্ধার ত দূরের কথা, এ দুর্ী দেখিয়া এখনই যে ব্রিজগৎ 
প্রেম 9 করুণায় বিগলিত হইয়া যাইবে । 
কিছু শান্ত হহয়া প্রভু আবার দৌড়াইতেছেন। বাহ জগতের সহিভ 
তাহার যেন কোন সন্বন্ধই নাই । ভক্রগণ ষে আদিদ্ছেন তাহা টেরও 
পান নাঁই । সেই পশ্চিম মুখে ছুটিয়াছেন। নয়ন মুদিয়াই দৌডাইতেছেন । 
তাহাতে বেশী দূর যাইতে পারিভ্েছেন না, পদশস্থালন হইয়া পড়ি! 
যাইতেছেন। আর নিতাই জাড়ানভাডি বাঁভ পসারিয়। তাহাকে 
ধরিতেছেন। আবার কখন বা পরিবার পুবেরই তিনি পড়িছা যাইতেহেন। 
নবনীত কোমল অঙ্গে কত ব্যথা লাগিতেছে, ভক্তগণের চক্ষে তাহ! 'অসহা । 
এইরূপে ভিন দিবস ও তিনি রাত্র গেল, প্রভু বা ভগগণ জপস্পর্শ 
পর্ধাস্ত করেন নাই । চৈতন্তমঙ্গল গীতে আছে, দেবীদ্ধমঠ ও ভক্তগণের 
আকুল ক্রন্দন প্রেম ফাসরূপে প্রভুকে বন্ধ করিয়া, ত্রীভাকে অধিক দূর 
অগ্রসর হইতে দেয় লাই। 
"প্রেম ফাঁসে বাধিল গোরাক্গ মত্ত সিংহ 
চলিতে না পারে প্রভু গতি হইল ভঙ্গ | 
শিতানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলা ইয়া রহিল। 
অঝোর নয়নে প্রভু কাদিতে লাগিল 0৮ চৈ: মঃ 
এই প্রেম ফাঁসে বন্ধ হইয়া তাভার বৃন্দাবন গমন ত দুরের কথা তিনি 
ক্রমশঃ শাস্তিপুরের অপর পারের নিকটবর্তী হইয়াছেন । নিকটে বাথালগণ 
গরু চরাইভেছিপ হরি নামের মৃত্তি প্রভুর সন্দর্শনে তাগাদের রনশায় আপনা 
হইতে হবি হরি ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল । ন্তাহচাদ অবাক 
বিস্মধে প্রভুর এই কার্যা সন্দর্শন করিলেন । 
২ 
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রাখালগণের মুখে হরি ভরি ধ্বনি শুনিয। প্রভুর হদয় শীতল হইল। 
তাহাদিগকে বৃন্দাীবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন । বথ! প্রাচীন পদ-- 


ও ব্রজেব রাখালগণ ! 
এ নাম কোথায় পেলি, কে শিখাল 'ঞ্ ॥ 
আমি বৃন্দাবন যেতে ছিলাম। 
নাম শ্রনে ধেয়ে এলাম ।। 
এন যে জামি মরে ছিলাম। 
নাম শুনে প্রাণ পেলাম | 
আমার কর্ণ উপবাসী ছিল। 
ভপ্রি নামে আবার প্রাণ এল 1৮ 
প্রভু যেমন র্াখালগণকে বজের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন, নিতাইর 
সযোগ উপস্থিত হইল 1 তিনি পিছন ঠইতে ইঙ্গিতে তাহাদিগকে শান্তি- 
পুরের পথ দেখা ইতে বালয়া দিলেন! তাহারা ভাগাই করিল এবং প্রস্ু 
শ[স্তিপুরের পগ ধরিলেন। 
নিতাই দেখিলেন উদ্দেশ্ত/ সিদ্ধ হইয়াছে । তিনি চন্দ্রশেখরকে শ্রীঅদৈত 
আচাঁধ্যের নিকট পাঁঠাইয়া দিলেন । বাঁলয়! দিলেন, আঁচার্ধা যেন নৌকা 
লইর1 এ পারের ঘাটে থাকেন তাভার পর যাহা করিবার আমি করিতেছি । 
প্রভৃর অদ্ধ বাহা অবস্থা । তিনি শাজ্তিপুরের পথে চলিয়াছেন। পথ 
দেখিতে পাইভেছেন, কিন্ত চিত্ত তাহার বুন্দাবনচল্জ্ের ভাবনায় পরিপূর্ণ । 
অবস্তি নগরের বিপ্রের স্টায় শ্রবন্দীবনে যাইত] এক মনে মুকুন্দ ভজন 
করিবেন এই চিন্তাই তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া রহিয়াছে । একবার 
বলিলেন, “সাধু বিপ্রা! তোমার সঙ্কল্প জীবমান্ত্রেরর অনুকরণ করা 
উচিত 1৮ 
প্রভুর চিত্তের অবস্থা যখন এইরূপ নিতাই তখন তাহার নিকট আগাইম 
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আসিলেন । তাঁহার পদশব্ধ প্রভুর কাঁণে আসিল। তিনি বুঝিলেনা 
কোন পথিক) জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃন্দাবন কত দূর ?” 

নিতাই প্রভুর অবস্থা বু'ঝসেন, “বলিতেছেন, “আর অধিক দূর নাই |» 

নিতাইর কণ্স্বরে প্রভুর ধান ভাঙ্গিল না। উত্তর শু নলেন মাত্র । 
যেমন যাইতেছিলেন তেমনই চলিম়াছেন। 

নিতাই দেখিলেন প্রতু চিনিতে পারিজ্েছেন না। তখন চিনি তাহার 
প্থ রোধ করিয়া সম্মুখে দীড়াউয়া বলিততছেন, “মামি নিভানন্দ।” 

প্রভু এতক্ষণে নিতাইকে চিনিলেন। আর ভখন ছুই ভাইর মিলন 
হইল । নিভাঁই তখন যেন হান পাইলেন | চক্ষু কাটিয়া জল আসি- 
বার উপক্রম হইল । অতি কষ্টে জিনি তাহা রোৌধ করিলেন। 

প্রভু বিশ্মিত ভাবে নৈতাইর মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছেন | যেন 
একটু একটু চিনিভেছেন বলিতেছেন “যেন শ্ীপাদ 2৮ 

নিতাহ করযোডে বলিতেছেন, “ই প্রভু আমি তোমার নিতাানন্দ 1” 

প্রভু বলিলেন, পতুমিজ আমার নিত্যানন্দই বটে। আমি ভ একাকী 
বৃন্দাবনে ষাইভেছিলাম, তি কিরূুপে এখানে আমিলে ?” 

নিভাইর তখন ভয় হইতেছে পাছে প্রভু সম্পূর্ণ বাহা পাহয়া তাহার 
ছলন| বুঝিতে পারেন, তাই বলিতেছেন, প্চলন আমরা গল্প করিজে 
করিতে যাই । আপনি বান্দাবনে যাইতেছেন, এ কথা লোকমুখে শুনিঘ। 
আমি দৌড়াদৌড়ি করিয়া আদিতেচি, এতক্ষণে আপনার নাগাল পাইলাম । 

নিতাইর কথ শুনিয়া প্রভুব বডই আনন্দ ঠইল। তিনি বলিলেন, 
বেশ করিরাছ, চল আমরা দুইজনে বুন্দাবনে গিছা 'নঙ্জনে মুকুন্দ ভজন 
করিব |” 

নিতাই বপিলেন, “প্রভু তাভাই হইবে 1৮ ইহা বলিয়! তিনি অগ্রসর 
হইয়া গ্রভুকে পথ দেখাইচা লইয়া চলিলেন। "নিতাই ছুই একটি কথায় 
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প্রভুর প্রশ্নের জবাব দিতেছেন। পাছে খেশী কথা বলিলে তাহার সম্পৃণ 
বাছা হয়। 

প্রভুর সমন্ত চিত্ত জুড়িয়া বৃশ্দাবনচন্দ্রের চিন্ত। রহিয়াছে । তিনি কখন 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্ররজে গিয়া স্খকুষ্ দর্শন পাইব ত ?” আবার 
কখন বলিভেছেন "জয় বাঁধে ীরাধে বলিয়! ব্রজের ধুগায় গড়াগড়ি দ্রিব।* 


*নিতাই ধলরে কতদূর বৃন্দাবন । 
আমার দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন ॥ 
কবে বুন্দাবনে যাব, মাধুকরা ক'রে খাৰ 
রাধাকুণ্ডে গড়ি দিব । 
( জয় রাধে শ্রী, ধে বগে ,* (প্রাচান পদ) 


প্রভু বগিতেছেন, “হ্ীপাদ । বৃন্দাবন আর কতদৃর ?” 

ঈভ'তে বুঝা যাইডেছে প্রভূর ধারণ! ভইয়াছে তিনি বুন্দাবনের নিকটে 
আসিদা পণিয়াছেন। কিন্তু নিতাইর চিত্তে বিষম ভয় জাগিতেছে। যদি 
প্রভু একবার তাহার ছলন। বুঝিতে পারেন তাহা হইলে বড়ই বিপদ 
হইবে। স্বেস্হাযয় প্রভু তখন এমন দৌড় মারবেন যে, আর ত্াহীকে ধরা 
ষাইবে না। 

যাঁভা হউক স্থ১তুর নিচাঁই প্রভুর অবস্থ! বুঝিয়া বলিলেন, *আমরা ত 
বুন্দীবনে এসে পড়েছি এ দুরে যে বটবৃক্ষ দে যাইতেছে উহাই বংশীবট 
আর উহার নীচে যে নদী-গ্ভ দেখ! যাইতেছে উহাই শ্রীমুনা 1, 

প্রভু নিবিষ্ট ভাবে উন্তয়ই দেখিলেন কিন্তু চিত্ত তার শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের 
ভাবনীঘ্ বিভোঁর কাজেই ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, নিতাই পথ 
ভুলাইঘা তাহাকে শাস্তিপুরে লইয়! চলিয়াছেন। দূরে গঙ্গাগর্ড এবং তাহার 
উপর একটি বটবৃক্ষ মাছে বটে কিন্তু উহার পরপারে শান্তিপুর | 


ও ভক্তি [২৭শ বর্ষ ১১শ সংখ্য। 


[নভাই বললেন “প্রভু একটু দ্রুত চলুন, আজই আমর! হবুন্দাবন 
ধামে পৌছিব।” 

প্রভুর যেন বৃন্দাবনের কথা শুনিয়। আনন্দে প্রায় হইতেছে ন!। 
বলিতেছেন, "তাইত শ্রীপাদ 1 এত নিকটে শ্রীরন্দাবন ? আমার অনুষ্টে কি 
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শ্ীরন্দাবন দর্শন মাছে ?” 

নতাহর এ সব কথ; ভাল লাগতেছে না। তিনি প্রস্ুকে যেন 
হুগাইয়। পহজা াইতে পারলে সাচেন। বলিতেছেন, প্রভূ, ক্ষুধ। তৃষ্ণা 
দে আমীর কাজল, একটু দ্রুত চলুন যমুনায় মান করিয়া বংশীবটতলে 
বিশ্রাম করি 

প্রভু যেমনি অতি কঠিন তিমান অতি সরল । 'তনি নিভাইর প্রবঞ্চনা 
বাকো সহজে ভূলিলেন, বলিতেছেন, “শ্ীপাপ তুমি আগমন কর, আমি 
আনা যাইয়া যমুনার অক্ষ মাজত করি ০. এছ বলিয়। তিনি দোডাহলেন, 
নিতাহ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌডাইলেন। দৌড়ানে যে উভয় গ্রভুহ 
খুব পটু তাহ! ভক্তগণ জানেন? হবে নিভাইকে ধরা সহজ । 

শগৌরাল একেবারে যসুন জান গলায় ঝঁপি দিয়া পড়িলেন নাহাইর 
বড় ভয়, যদ অদ্বৈত আসিয়া না পাহাভতে পারেন! আীগৌরা্ শীঅদৈতের 
কথা বডত মানেন শাধামত তাহার কথা অবহেলা করেন লা । 

এত সময়) ভাগ্াকমে শ্রামছৈতের নৌকা আপিয়া ঘাটে লাগল । তিনি 
প্রভূর অবস্থ। দেখিয়া কাদিতে সাগিলেন। ইহাতে প্রভুর সম্পণ জ্ঞাশ 
ভইল। তিনি নিতাইর মুখপান চ!ভিয়া বালতেছেন, "পাদ ! ইনি ভ 
দেখিতেছি অদ্বৈত শ্াাচার্যা, ইনি এখানে আসিয়!ছেন, ততা কিরূপে 
সম্ভবে ?” তখন তিনি একবার ভাল করিয়া চাঞিদিক চাহিয়া দোঁখলেন, 
তন সমস্ত পরিস্কার হহল। বুঝলেন নিতাই তাহাকে ভুলাইহা। শাম্তিপুনে 
লই] আসিয়াছেন। অতি দুঃখে তাহার মুখ মলিল হইয়া গেল  এ৭ন 
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এই প্রাণ পাগল প্রাচীন পদটি আস্বাদন করুন । শ্ীগৌর'ঙ্গ, নিতাইটাদ্‌ * 
তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন,-_ 
“নিভাই 1 'এত নয় বংশীবট আলগিনা । প্র ॥ 
তুমি, জাঙ্ৃবী দেখাগে বল এ দেখ] যায় যমুনা ॥ 
তুমি, ভাই হর ভাই এই করিলে 
' মামায় ) ব্রজে ষেতে দিলে না । 
আমার খেলার সাথি সব গিয়েছে 
আমার যাওয়া হল শা। 
আমি যার লাগি সন্াসী হলাম, 
তারে বুঝি পেলেম না 
প্রভুর চিত্ত বাথিজ, তিনি বলিলেন, “আনার বুন্দা বন যাওয়া হইল না ” 
শ্রীঅদ্বৈত সান্তনা দিয়া বালতেছেন, ৭ প্রভু, তোমার বিরভে ডোমার তক্ত- 
গণ প্রাণে মরিতেছে, তুমি তক্তবৎস্ল তাই কপ করিয়া শ্রীপাদ নিভ্যানন্দের 
সহিত আগমন করিয়াছ। বস্থতঃ আীমট্বঘতৈর নিত্যানন্দের প্রতি 
রুতজ্ঞকতার অবধি নাত । 
শ্রীগৌরাঞ্গ আচার্যোর কথার শান্ত হইলেন না । বলেলেন, পশ্রাপাদ 
মনে করেন আমি তাহার ভাতের পুতুল, হাই তিনি ইচ্ছামত নাচাঁন।” 
নিতাই শুনিয়া অপরাধীর মত মাথ। হেট করলেন । 
শ্রীঅদ্বৈত তখন প্রভুর হাত ছুইটি ধারয়। নৌকায় তুলিলেন। নিতাই 
ও অদ্বৈত প্রভুর ছই পার্খে। নিতাইর আবার স্বাভাবি*ৎ আনন্দ ফিরিয়া 
আসিয়াছে । প্রভুকে ফিরাইয়। আনিয়া [নতাইর আনন্দের অবধি নাই। 
তাহার পুর্বাশ্রমের নাম ছিল কুবের পণ্ডিত। তীহার আনন নিত্য 
বলিয়। নিত্যানদা নীম হয়। 
প্রভৃকে ফিরাইয়। আনিয়া নিভাইর চিত্ব আনন্দে ফুলিযা ফুলিয়া 


পি 
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উঠিতেছে । তাহার সর্বস্বধন ভ্ীগৌরের দই পার্খে তাহারা দুইজন প্রহরীর 
ভাঁড় বসিয়া । ভিনি আর পলাইবেন কোথায়? তাই নৌকায় বসিয়। 
নিতানান্দর আনন্দের অবধি নাই । নিষ্ানন্দ তখন আনন্দময় তইয়। 
শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, “৪ গো ঠাকুর ( বাঁড়ী নিয়ে যাঁচ্ছত, কিন্তু পেট 
ভবে থেতে দেওয়া চাই । জানত আজ চাঁরিদিন পেটে অন্্র নাই | ভাহার 
উপর দৌড়িয়া দৌডিয়! প্রাণ গিয়াছে । প্রভু সন্ধ্যাসী হয়া ঢোকে ঢোকে 
প্রেমামুত পান করিতেছেন উ্ভার না ভয় ক্ষুধা তিষ্চা নাই । আমার ত 
আর সে অবস্থা নয় । ভুতাশেই আমি মার। পড়িতে বসিয়াছি। এখনও 
বলিয়! রাখিতেছি যেন পেট ভরিয়া খাইতে পাই ।” 


শব্সদ্বৈভ তখন নিঙ্তাইর প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ। কোন্দলে একটু 
রুচি নাই । ঠিনি বালতেছেন, "তুমি ষেকাজ করিয়াছ আমি তকোন 
হার, ত্রিভূবনবাঁপী তোমাকে অন্র দিবে। বাপরে বাপ! এ কয়েকদিন 
পশু পাখীও আহার করে নাই ।” 


বাড়ীতে আনিয়া শ্রীমত্বৈত অতি যত্বের সঠিত ছুই ভাইকে ভোজনে 
বসাহলেন। 


নিতাই ভাইকে হারাইয়| ছিলেন, ভাইকে পাইয়াছেন, এখন 
আবার সেই ভাইয়ের সহিন্ত একত্রে ভোজন করিতেছেন স্ৃতরাং 
তাহার আনন্দের অবধি নাই । ভিনি আপন মনে খাইতেছেন। যখন 
মার খাইতে পারেন না তথন শ্রীঅদ্বৈতৈর সহিত কোন্দল জুড়িয়া দিলেন । 
বলিতেছেন, “তখনই ত বলিয়াছিলাম, পেট ভরিয়া অন্তর দিতে হইবে, তা 
পেট ভরিল না এখন কি করি |” 


অদ্বৈত বলিতেছেন, “আমি জাল তোমার সন্্যাস করা সমস্তই 
ভণ্ডামি । সন্ন্যাসী মানুষ ফল মুল খাহয়া অল্লাহারে থাকিবে তা নম্ব 
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রাঁশিকৃত অন্ন থাইবে, আমরা এত অন্ন পাবই বা কোথায় ? সন্্যাসীর অল্পা- 
হারই ভাল, এখন উঠে পড় কর লোভ করিও না” 

তখন নিতাই “এই নে ভোর অন্ন নেশ এহ বলিয়া এক মুঠা ভা 
লইয়া] আচার্যের গায়ে ছড়াইয়। দিলেন । আচাধ্য ক্রুদ্ধ হইলেন না। এই 
বলিয়া আনন্দে নাচিতে লাগলেন যে, *অব্ধুতের ঝুটা আমার গাবে 
শাগিল ! আজ আমি পবিত্র ভইলাম।” 

নিতাহ আবার বলতেছেন “কি তুমি শ্রাকুষের প্রসাদকে ঝুটা বল? 
ইহাতে তোমার অপরাধ ইল । আমার মত এক শত সন্াসীকে ভোজন 
করাহুলে তোমার এই অপরাধে প্রাদশ্চিত্ত হইবে । 

শ্রীদ্বৈত বলিলেন “ভোমাকে খাওয়াহয়! আমার কুলধম্ম সমস্ত গেল 
আবাব সন্ত্যাসী খাওয়ান, আমা ৬তে ভা হবে না 1” এইরূপে কিয়তক্ষণ ছুই 
প্রভুর রসকোন্দল হইল । 

একটু পরে প্রভু কীর্তন করিতে উঠিলেন। সেই উদ্দণ্ড নৃত্য আৰ 
মূখে হার হার ধ্বনি। নিতাই সাথে সাথে থাকিয়। তাঁহাকে আগলাইয়। 
বেড়াইতেছেন পাছে তিনি আছাড় খান ।  তত্রা9 সব সময়ে ভিন 
তাহাকে রাখিতে পা্গিতেছেন পা। এক একবার খ্ষম আছাঙ 
থাইতেছেন। 

অনেক চেষ্টায় প্রভূকে শান্ত করিয়া শয়ন করান হইল । শ্রানিত্য নন্দ ও 
নিকটে শুইলেন। 

ছুই ভাই শয়ন করিয়! আছেন। নিতাই বলিতেছেন, প্প্রভূ! একটা 
কথ। বলিব। তুমি কি নবন্বীপের কথা ভুলিয়াছ? মা বেঁচে আছেন 
কি না জানি না, শ্রীবাস মুরার গ্রস্ৃৃতি ভোমীর ভক্তগণ সম্ভবতঃ *নর- 
জল ত্যাগ করিয়াছেন । প্রভু অনুমতি কর, আমি সকলকে এখানে 


আনয়ন করি ।» 
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শ্রীনিমায়ের তখন নবদ্ীপের কথ মনে পড়িল । তিনি বিষন্র ভগ 








বলিতেছেন “আমার সন্যাস গ্রহণ সংবাদ কি তথায় পৌছিম়ীছে ?* 

নিতাই খলিলেন, “মামি আচার্ধ্যরত্ব দ্বারা সে সংবাদ নবদ্বীপে 
পাঠাইয়াছি।” 

আচাধ্য বত যে সঙ্গে ঠিলেন প্রভু তাহা জানেন না কতরাং 
[তান তীহার নাম শুনিয়া আশ্চর্যা হইলেন। তখন নিতাহ সন্নাসের 
পর ধাহা যাহ। ঘটিরাছিল সমস্ত বলিলেন। এবং বলিলেন “প্রসু হবজ্ঞা 
কর আমি নবদ্বীপে গিষে সকলকে এখানে আনি ।* 

প্রভুর হৃদয় করুণাঁয় বিগলিত তইল। বুঝিলেন, ভক্তগণ্‌ তাত।১৯ 
না দেখিলে প্রাণে মরিবেন। তখন ভক্গণকে আনিবার জগ্ভ 1৮'ন 
নিভ মুখে অনুমতি দিলেন । 

নিতাই আবার বক্তেছেন "প্রত তোমাকে দেখিতে নবদ্ধপ গু 
লোক আসতে চাঠিবে। সকলকেই আনিব ত 7" 

শীগৌরাঙ্গ বপিলেন "হ্যা, সকলকেই আনিবে। আমি সক্লকার 
নিকট বিদায় লইয়া! যাইব ।” 

নিয়া নিতাই বড়ই আনানত হইলেন। বলিলেন শ্যে আজ্ঞা,” 
নিতাই প্রকীরাস্তরে বিধুপ্রয়া দেবীকে আনিবার নিমিত্ত অনুমতি 
চাহিয়া লইলেন। সরণ প্রভূ প্রথমে নিতাইর উদ্দেশ্য বুঝিতভ পারেন 
নাই । এক্ষণে শিতাহর আনন্দ দেখিয়। তিনি তাহার উদ্দেশ্য বুঝিলেন। 

প্রভুর মুখ আধার হইনা গেল। তিনি সন্্াসী তাহার আর এক্সণে 
স্ত্রীর মুখ দর্শন নিধদ্ধ। ভিনি ধীরে ধীরে বলিলেন শ্রপাদ, সকলকে 
আনিবেন_-কেবল একজন ছাঁড়1:» 
নিতাই প্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিয়।, ছুঃখে মাথ। হেট করিলেন । 
প্রত্াষে উঠিয়া নিতাই নবদ্বীপে চলিপেন। তিনি শচীমাকে বালয়া 





আষাট, ১৩৩৬ ] শ্রজীমমিয় নিতাই চরিত ৩৭৫ 


আসিয়াছেন, নিমাইকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন, তিনি তাহা পারেন 
নাহ সুতরাং তাহার দুঃখের অবধি নাই, এক্ষণে নিভাইর সভিত শচী 
মার মিলন বর্ণন। মুরারি গুপ্ডের ভাষায় শ্রবণ করুন, 





প্রেমাবেশে প্রভূরে রাখিয়। শাস্তিপুরে । 
নিতানন্দ আইলেন নদীয়া নগরে ॥ 
ভাবিয়া শচীর ছুঃখ নিত্যনিন্দ রাঁয়। 

পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥ 
ক্ষণেক সন্বরি নিতাই আইলেন ঘরে। 
শান শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে ॥ 
দাড়াইঘা মায়ের আগে ছাড়য়ে 'নশ্বাস। 
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কাহতে সন্ন্যান ॥ 
কাতবে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই | 
কাদি বলে, “কোথা আছে আমার নিমাই )” 
“না কান্দিহ শচী মাতা শুন মোর বাণী। 
সন্ন্যাস করিল প্রভু গোর গুণমণি ॥ 
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইল শাক্তিপুরে | 
আমারে পাঠাইয়া দিল তোম! লইবারে ॥ 
শুনয়। নিতাই মুখে সন্র্যাসের কথা । 
অচৈভন্ত হয়ে ভূমে পড়ে শচীমাতা ॥ 
উঠাইল নিত্যানন্দ, "চল শাস্তিপুরে । 
ভোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে ॥ 
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদিয়! নিবাসী, 
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী ॥ 


৩০৬ ভক্ত [| ২শ বব ১১শসংব্যা 


কেক 








কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদ ন! দেখিলে। 
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়! গঙ্গা জলে ।” 
নিমাইর শোকে শচীমা আমার যেন পাগলিনী। তিনি মালিনীকে 
বলিতেছেন__- 
“হেদে গে। মলিনী সই চল দেখি যাই। 
নিমাই অদ্বৈষ্ের ঘরে কহিল নিতাই ॥ 
সে ষ্টাচর কেশ হান কেমনে দেখিব | 
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গা পশিব ॥ 
এত বলি শচী মাতা কাতর হইয়া । 
শাণ্ভিপুর মুখো ধায় নিমাই বলিখা ॥ 
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতভে কান্দিতে ॥” 
দোলা! আসিয়। আঙিনায় রহিয়াছে । শচীা নিকটে দাড়াইয়। তিনি 
উহাতে চাপিয়। নিমাইর নিকট যাইবেন । এমন সময় অবগ্র্নাবুত বালা 
বিষুরপ্রিয়া আসিয়া নিকটে দীড়াইলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া নিতাই বড়ই 
কাতর হইলেন । তিনি অতি দুঃখে মকলকে শুনাইয়! বলিলেন সশ্রীমতীকে 
লই যাইতে গ্রভুর আজ্ঞা নাই ।* 
শ্রীমতী ফিরিম্বা গেলেন । তাবত লোক সে দশ দেখিযা উচ্চৈঃস্বরে 
কাদিতে লাগিল । 
নিতাই যে গুরু ভার স্কঞ্ধে লইয়া আসিয়া ছিশেন তাহা এই ভাবে 
সম্পন্ন হইল । তিনি অগ্রবস্তী হইয়া! অদ্বৈত ভবনে শ্ীগৌরাঙ্গের সহিত 
ভক্তগণের মিলন করিয়া দ্বিলেন। 


০ 


হরিদ্রো 


চল্তি কগায় হরিদরকে হলুদ বলে। আমাদের দেশে হলুদ একট 
শত প্রয়োজনীয় জিনিষ । যদিও পুর্বাপেক্ষা এখন ইহাঁর আদর কম 
ভথ|পি অস্তান্ত জিনিসের তুলনায় খুবই বেশী বলিতে হইবে। প্রতাতহ ডাঁল 
তরকারীতে হলুধ ভিন্ন চলিবার উপায় নাই। একদিন হলুদ ৮ থাকিলে 
মেস্গেরা যেন চক্ষে অন্ধকার দেখে । মাজকাল ছি জানি কেন আনেক 
হথাঁকগিত শিক্ষিত সমাজ 1?) হলুদের ব্যবহার ৬নেক পরিমাণে কমাহদু 
দিচাছেন। কোনরূপ যাঙ্গলিক কার্যে হলুদের বাধার সকলের আগে 
দেখিতে পাওয়া যায় । পুত্র কন্ত।র বিবাহে গাছে হলুদের ব্যাপারটা বোধ 5ম 
সকলেই জানেন । পুর্ধে অনেকে অন্ততঃ সপ্তাভে একবার গারে হলুদ 
যাখিতেন। এখনও উৎকল অঞ্চলে হলুদ মাখার বাবস্থা বেশ দেখতে 
পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে উপনয়প বা বিবাহে দেখিতে পাওয়া যায় হলুদ 
মাখাইফা বর কণ্ঠাকে ম্লান করান হয়। সহরে এখন পাঁউডাঁরে হলুদের 
সান অধিকার করিয়াছে । পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুদের ভাবিবার 
অবসরও হয় না যে, পাউডারের মধ্যে এমন অনেক বিজাতীয় জিনিস আছে 
যাাদ্বারা চশ্মের মস্থণডা নষ্ট হইয়া যাঁয়। 

রোগের বিজীন্ুু নষ্ট করিতে হলুদ অদ্বিতীয়। তাই আর্ধা খাঁগণ 
আহারে, মালিক কাধ্যে, উৎসবে, ওষধে প্রচুর পারমাণে হলুদের ব্যবহার 
প্রচলন করিয়া গিছ্সাছেন। আযুর্ষেদ শাস্ত্রে হলুদের নিয়লিখিত নামগুলি 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যথা--হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা। নিশাখ্যা বরবর্ণিনী | 
কাচা হরিদ্রা ও শুকৃনা ভরিদ্রার গুড়ার ভিন্ন ভিন্ন গুণ। অনেকে কাজের 
স্থবিধার জন্ত শুলুদ গুড়া করিয়া রাখিয়াদেন এবং রাধিবীর পময় সেই 





৩৭৮ ভক্তি [ ২৭শ ৫ ১১শ সংখা! 


গুড়! হলুদ ভাল তরকারীতে দিয়া থাঁকেন। কিন্তু হলুদ গু৬া করিছা 
বেশীদিন রাঁখিলে ইহার গুণের বিশেষ ভারতমা হয়। এই জন্ই প্রত 
বাটিয়া লইয়া ডাল তরকারীতে দেওয়াই উচিৎ। সাধারণতঃ নিয়লিখিত 
রোগগুলিতে হলুদ অমৃতের শ্তায় কাধ্য করে। 

১। আমলকীর রসের সহিত অথবা মধুর সহিভ কাচ হরিদ্রা খাইলে 
সকল প্রকার মে রোগেই বিশেষ ফল পাওয়া যাঁর, ইহা! একটি বিশ্ষে 
পরীক্ষিত মভৌষ্ধ। 

২। কীচ। হরিদ্র। বাটিয়া গাঁয়ে মাথিলে বিস্ফোটক এমন কি বসন্ত 
রোগ পর্যাস্ত হয় না । শীতের সময় অন্ততঃ সপ্তাহে এক দিন কীট শুলুদ গা. 
মাথেলে খোস পাঁচড়া হয় না। বসম্ত রোগের পর আরোগ্য সনে এখনও 
অনেকে হলুদ মাখাইয়া মান করাইয়া! থাকে । 

। পারার ঘা ব! অন্ত যে কোন প্রক।র ঘা ভউক না কেন, শিম. 
পাতা সিদ্ধ করা জলে দ্বারা বেশ করিয়া ধুইম়া হলুদ চর্ণ ঘায়ের উপর ছড়াইছ' 
দিলে ঘা শীন্ শীঘ্রই শুকাইয়া যায় । 

৪। হলুদ ত একেই উপকারী ভারপর অস্টাষ্ক দ্ববোর মিশ্রণে ইহার 
গুদ আরও বদ্ধিত হইতে দেখ! যায়। কুষ্ঠ রোগে হলুদ একটি মহ! উপকার 
জিনিস। কফণাত্ত জনিত কুষ্ঠে_ ত্রিফলা, নিম হাল, পক তা, মঞ্জিষ্ঠা, কটকণ 
ও বচ এই গুলির সহিত হলুদ দিদা তাহার কষায় পান করিশে উপকার 
ভদ্প। আআব।র হলুদ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, সৌঁষরাজ, হরিতকাঁ, ডঠর করঞ্চ ৪ 
শ্বেত সর্ষপ একত্রে গোমুত্রে পেষণ করিয়া কুষ্টের উদর প্রলেপ দিলে স্ঠ 
সাই উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। কচি কাঁচ বাসক পত্র এবং হলুদ 
গোমুত্রে বাটিয়া বার বার গ্রালেপ দিলে কুষ্টের প্রকোপ প্রসমিত হ; | 
এই ঁষধটি তিনদিন ব্যবহার করিতে হয়। 

৫। হলুদ, দারুহ খিদ্রা, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাঁপড়, চিরত! ও দশমূলের কাথ 
পিপুলচুর্ণ ও পৈন্ধবলবণ দরিয়া পাঁন করিলে বাতাঁদি জর ভাল হয়। 








আষাঢ়, ১৩৩৬ ] হাব ৬৭৯ 


৬। প্রবল আমাতিদারে হলুদ, দাকুভরিদ্রা, ইন্জ্রযব, যষ্টিমধু 9 চাকুলের 
কাথ পানে উপসম হইতে দেখা যায়। 

৭) হলুদ, ওল, চিতা, সোঁভাগার খে এইগুলি চূর্ণ করিয়া গুড় 
মিশাইয়া কাজি দ্বারা পেষণ করিয়] অশে প্রলেপ দিলে অশ ভাল হর। 

৮। কার্পাসের স্থতায় হলুণ ৪ পসিজের আটা পুনঃ পুনঃ মাখা ইয়া 
গুথাইছা সেই স্ৃতা দ্বারা অর্শের বলি শক্ত করিছা বীর্পিয়া রাখিলে সহজেই 
উত! ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যাঁয়। 

৯। হলুদ, ত্রিকুট, ডহর করঞ্টার ফল এ টাকা লেবুর শিকড় একত্রে 
সামান্ত জল দিয়! বাটিয়া গুটি প্রস্তুত করিয়া তাহ! ছায়ায় শুখাইঘা লইতে 
হয়। দারুণ বিস্চিক! রোগে ইভার অগ্তুন লইলে উপকার হয়! 

১০) সৌঁমরাঁজের বিচির সাঁভহ হলুদের গুড়া প্রতাহ প্রাতে খালিপেটে 
ঠাণ্ডা জল দরিয়া পাইলে ক্রিমি ভাল ভয়। 

-১। কবিরাঁজেরা বলেন- হলুদের ক্কাথে কন্কে সিদ্ধ ঘত সংযুক্ত কদর 
পাঁন করিলে পাওরোগের উপকার হয়। 

১২। ২ তোল! হলুদের গুড়া ৮ ভোলা দধির সহিত প্রাতে সেবন 
করিলে কাঁমল' রোগ অবশ্ঠই ভাল হইয়। থাকে । 

১৩1 বাঁজযক্ারোগে ছাগলের দুধের সহিত বাসক পাতার রস 
হলদেক গুড়। মিশ্রিত করিয়া খাইলে উপকার হয়। 

১৪1 হলুদ, মরিচ, দ্রীক্ষা, পিপুল  শগী চূর্ণ করিফ়া খাটি সরিসার 
তৈলের সহিত অবলেহন করিলে উৎকট শ্বাসরোগ ভাল হয়। অনেকস্থলে 
এটা পরীক্ষা করা হইয়াছে। 

১৫।--হলুদ, সোহাঁগা, জয়িত্রী ও একটু তুঁতে ঘোষালন্তার রসে পেষণ 
করিয়া চীরমাষ। পরিমণ বটিক। করিয়া বাখিবে পরে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে 
খানুষের গ্রতীবের সহিত খাওয়াইলে মুচ্ছাগত হউক বা যে কোন অবস্থাতেই 








৩৮* ভ্ভি' [ ২৭শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 








থাকুক না কেন সে জীবিত হইয়া উঠিবেহই । খুব ভাল রোজার নক্ট 
ইহার গুণাবলী শোনা গিয়াছে। 

১৬। শুকৃনা হলুদ প্রদীপে ব! কাঠের আগুনে পোড়াইয়া ভূতাবিষ্ 
লোকের নাকের নিকট ধরিলে তাহার জ্ঞান হইবে! 

মোট।মুটা কয়েকটা গুণের কথা লেখ!হইল। ইহা বাতীত বক ব্রোগে 
হলুদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

এক্ষণে শিক্ষিতাঁতিমানি অনেকে হলুদ ব্যবভাঁরকে অসভ্যতা বলিয়া 
উড়াইয়। দিলেও ধাহাঁর! প্রাচীন আচার বাখভার বজীয় রাখিয়া চগিভে 
ইচ্ছুক তাহানা উপরি লিখিত রোগ সনূহে উপধুক্ত নিদ্দেশমত ভরিদার 
বাবার করিয়া দেখিতে পারেন। 


শ্রীসোমেশ্বর কবিরাজ 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা 

লাম্সপ্রঙ্লাে 17 (পঞ্চাঙ্ক নাটক ) চাতরা (শ্রারামপুর ) শীতলা 
ভোমিও ভোম হইতে গ্রন্থকার শ্রযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধায় কর্ভুক 
প্রকাশিত। মুলা এক টাকা মান্র। 

এই নাটকে ভক্তণীর রামপ্রসাদের পুণাজীবন অতিশয় নৈপুণোর 
সহিত চিত্রিত হইফাছে। ভুর্ষিরসের অজত্র ধারায় গ্রাস্থর প্রতি পঞ্র 
সিক্ত । ঘটনার থা প্রতিঘাতে “রাম প্রসাদ" যেমনই চিন্তাকবী আবার 
অনাবশ্তক আড়ম্ব'রর অসঞ্ভাবে ই€া জেমনই মনোরম । রাম প্রসাদ, 
ভজহরি ও পাগলিনীর চরিত্র স্বাভাবিক অথচ উজ্বল বণে চিত্রিত ভইয়াছে। 
গ্রন্থের ভাষা ভাবপ্রবণ, সরস ৪ বিশুদ্ধ। যেরামপ্রসাদের গানে বাঙ্গালার 
আকাশ বাতাস মুখরিত গ্রস্থক।র দক্ষতার সহিত ভাঁভা হইতে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত, 
গুলি চন করিয়াছেন। রামপ্রসাদ বালালার গৌরব, বাঙ্গালীর আদরের 
ধন, নাট্যকার এই সাধক বীরের চরিত্র সাধ!রণের উপভোগ্য ও শিক্ষা প্র 
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রূপে নাট্যাকারে গ্রথিত করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভীজন হইয়া- 
ছেন। তাহার লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে । ধিয়েটার কোম্পানী 
সমুহের কর্তৃপক্ষগণ যে সকল বাক ঘণিত রুচিবিশিষ্ট নাটকের অভিনয় 
কপির দর্শকগণের ক্ষণিক বাঁহব। লাভ করেন, তাহাদের যদি এই সুন্দর 
নাঁটজখা নিব প্রতি ষথোঁচিভ সমাদর দেখিতে পাই তাত। ভষ্টলে আমর! 


স্বথী তব । 


সংবাদ ও মন্তব্য 

পৃজনীপ্প আ্ীপাদ রামদাঁস বাবাজী মহাশয় শ্রীপাম বৃন্দাবন হইভে 
ফিবিবার পথে দিল্লী গিয়াছিলেন, সেখানে শ্রীমন্মহা প্রভুর নামানন্দ বিতরণ 
করিফা অন্তান্ত ছ একন্তানে থুরিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। ৫ই আবাঢ় 
পানিহাটাতে শ্রশ্াদণ্ড মহোৎসবে যোগদান করিয়া ৬ই বৈকাীলে আমতার 
সন্নিকট বদগ্পুরে যাঁইবেন । সেখানকার উৎসবান্তে পাঁতিহাঁলে আসিয়া 
দুইটি অষ্টপ্রহর করিয়া ১৩ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার আন্নুলের নিকট ঝোড়- 
হাট যঠীতল| হরিসভীয় আসিবেন । এখানকার মঙ্তোৎসব শেষ করিয়া ১৫ই 
রাত্রে কলিকাতাঁয় ফিরিবেন। ভাঁরপরই শ্রীজ্রীরণযাত্রায় র€না হইবার 
আফোজন চলিতে থাকিবে । ২০এ কিংবা ২১এ আযাঁঢ শ্রীধাম শীলাচলে 
রুনা হইবেন । শ্ীধাঁম হইতে ফিরিতে শ্রীশ্রীযুলন শার্ণমীর ২1১ দিল 
পুবে। | জাহাঁর পরের সংবাদ আগামী মাসে দিবার চেষ্টা করিব। 

আগামী শ্রাবণ মাসে ভক্তির বর্তমান ২৭শ বধ পূর্ণ হইবে । তা 
ম'স হইতে ভক্তি ২৮শ বর্ষে পবার্পণ করিবেন । ভাদ্র মাস হহতে ভক্তিতে 
পৃথক পত্রাঙ্কে ভসখন্নস্দ-্শল্ষা? প্রকাশ আরম্ত হইবে। বল 
বাহুল্য ২৮৭ বর্ষ হইডে ভক্তির কলেবর এক ফশ্মা বুদ্ধি করা হইল। গ্রাহক 
গণের সহানুভূতি পাইলে ভবিষ্যতে আরও কলেবর বুদ্ধির আশারহিল। 


উ্রী শ্বরাধারমণে। জয়তি 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেব। ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিরক্তস্য জীবনম্‌ ॥৮ 
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অচিন্‌। 
কে তুমি নাম ন! জানি 
উদয় হয়ে অন্তরে । 
দিলে মোরে পাগল ক্ণরে 
কেমনে রহি শাস্তরে ॥ 
ও বয়ান কুদে কৌদা 
বচনে ঝরে সুধা 
উপম। পাই না কোথ! 
কি স্যমাবস্তরে ॥ 
এ আশে নানা দেশে 
কত গিরি কন্দরে, 
ভ্রমিলাম কত ছুঃখে 
কত বন প্রান্তরে ; 
প্র অন্থপম ভাতি 
ও মোহনমুরতি 
খুজে এযৃঢমতি 
শ্রাস্ত অতি পাস্থরে ॥ 
কে তুমি নাম না জানি 
উদয় হ'লে অস্তরে। 


শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবস্তী । 


শস্ম্ষ্ম সস পু স্স্্স্প স্ 


বর্ষশেষে দুটো কথা । 


পরম মঙ্গলময় শ্রীইগৌর স্ন্দরের কৃপায় ও শ্রীগুরুবর্গের আশীব্বাদে 
আজ “ভক্তি” দেবীর আর একটা বৎসর পুর্ণ করিয়া! সহদ্য় পাঠকগণের 
করকমলে উৎসর্গ করিতে পার্দিয়া আমি নিক্তেকে দন্ত মনে করিভেছি। 
আজ ভর্কির ২৭শ বর্ষ পুর্ণ হইল। আগামী ভাদ্র মাস ভইতে ২৮শ 
বর্ষ আরম্ভ হইবে । এই আনন্দ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আনন্দ 
সংবাদ পাঠকগণকে দিয়া রাখি যে, অআঅবগাহ্বী ২৮স্শ অর্ধ 
ভহতেলে ভক্তির কুলেবক এক ফল্ত্া ভরি তাও 
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এই শুভ দিনে আমার ক্ষুদ্র প্রাণে যেমন আনন্দ হইতেছে ভেষনই 
এক অতীত কাহিনী স্মরণে ছুঃখও হইন্ডেছে। পাঠকগণ হয়ন্ত বলিবেন 
এই যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের হেতু কি? ইহার উত্তর এককথায় বলিতে 
গেলে আমি বলিতে বাধ্য যে, সম্পুর্ণ অযোগ্য হইয়া আমার অগ্রজ 
আচাধ্যপাদের স্মৃতিটুকু যে বজায় রাখিতে পারিহান্ছ এইটাই আমার 
আনন্দের কাঁরণ। আর দুঃখের হেতু এই যে, আমার এত সাধের ভক্তিকে 
আমি এখনও মানর মত করিয়া ভক্রগণেব ভাতে দিতে পারিতেছি না। 
এই না পারার কারণ আমার নিজের অযেগ্যতা ত বটেই, ভবে সেই 
সঙ্গে দারিদ্রতভাও যৌগ দিয়াছে । ভক্তির প্রাণ ভক্ত পাঠকগণ, তাভারা 
যদ্দ এ বিষয় একটু উৎসাহ প্রদান করেন তাহ। হইলে আমাকে বোধ 
হয় আর দুঃখ করিতে হয় না । 

থে সকল গ্রাহক ও বন্ধুবর্গ আমাকে গ্রাহক সংগ্রহাদি ার! সাহায্য 
করিয়াছেন ও করিডেছেন আমি তাহাদের নিকট চিররূতজ্ঞ |আর 
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বাহার! আমাকে পক্ষান্তরে ভক্তিকে উৎসাহদানের পরিবর্তে ভিঃ পিঃ 
ফেরৎ দিয়া অথবা ঘথাসময় বাঁধিক ভিক্ষা প্রদান না করিয়। ক্ষতিগ্রস্ত 
করিয়াছেন তাহাদের বাবারে প্রকৃতই ছুঃখিত। কিন্ত আমার দুঃখে 
বা আননশে কিছু আসে যায় না; যার ভক্তি হিনি কপ! করিয়া ইহাদের 
স্থমতি দিন ইহাই আমার গ্ার্থনা। 

যেমন স্নেহদৃ্টিতে পাঠকগণ এতদিন তক্তিকে দেখিয়া আসিঠেছেন 
আগামী বর্ষেগ যেন সে কৃপালীভে আমি বাঞ্চত ৭. তই। যে সকল 
বন্ধব্ণ গ্রাতক সংগ্রহ করিয়া দিয়। এবং নান। প্রকার উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধাদি 
প্রদান করিয়া ভক্তি প্রকাশের আন্ুকুলা করিসাছেন ৪ করিতেছেন, 
তারাও যেন একটা বর্ষ পূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কর্তবা ভার বৃদ্ধি 
পাইল মনে করিদা! হিগুণ উৎসাহে ভক্তির প্রচাবে লাগা যান। 

ভক্তির প্রত্যেক গ্রাহক যদি আমাদিগকে ২1১টা কিয়! নৃতন গ্রাহক 
সংগ্রহ করিয়া দেন তাঁভ। হইলে আমার মনে ভয় অচিরেই মনের মন 
করিয়া দেবীকে সেবা করিয়া ধন্ত হইতে পারি । আমি খুবই আশা 
করি আগামী বর্ষে ভক্তির সন্ৃদয় পাঠকগণ এ বিষপ একটু মনোযোগী 
হইবেন । 

শার একটি কথা_-ভভ্তিন্ল শুক শ্রাহুণপ সীলে 
স্পেন হুস্স এল ভাজ হইতে নুক্তঠন্ম অতুসন্ 
আব্জ্ভ হয্স। আহক বলাবন্ধ জ্ঞাহ নাছেলল 
ভক্তি ভিসি কগয আ্ান্রিক শ্রল্য আআাঙ্গাজ্ 
বুলি থাকি । অনেক সমস্ত ভিঃন্পিক্র ভাক্চ! 
সাইজে লিলক্ ভ্যান শব্প মাসের পতিিক্চা। 
সাইশাইত্তে হিল ভম্ম। হেই শগল্রণে প্রাহল্ 
গশোল্প ন্িক্উ নিবেন, অাভালাী ভীহাচ্ছের 
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ত্বিন্ ম্বত্য ১০ জেড টকা এই শ্রাবণ সালের 
সতি্চ। পাইযআ্সাই ম্মেন আন্নিঅভ্ডীল্ে পাভ্পইম্র। 
ছেশ্ন। জঅন্বশ্য হমন্নিত্র্ডাত টাকা পালাবে 
১11০ ান্নীভে হইবে, আর ভিঃস্িতিে ১৮/০ আলা 
তনাগে। অলিক্জ্ভ অনেক অন্ছবিল্বাশু আছে 
তারপর ধাহার। ২1৩ মাঁস পূর্বেও গ্রাহক হইয়াছেন তীহারাও স্মরণ 
রাখিবেন যে, এই শ্রাবণ মাসেই তীহাদদের দেয় চাদদা পরিশোধ হইল। 
কারণ ২।১ মাস পুর্বে গ্রাহক হইলেও তাহার! ভাদ্র হইতেই পত্রিকা 
পাইঘ়াছেন। তীাহারা€ যাহাছে আমরা ১৪1 ভাঁদ্রের মধ্যে বাষিক 
মূল্য পাই ভাহার ব্যবস্থ। করিবেন । অন্যথায় আমর ৩রা ভাদ্র হইতে 
সকলকেই ভিঃপি করিব ফেরৎ দিয়! ভক্তিভাগারের ক্ষতি করিবেন 
না ইহাই প্রার্থনা । 
যাগাতে আগামী বর্ষের ভক্তিকে বনদ্ধিত কলেবরে আপনাদের শ্বীকরে 
প্রদান করিতে পারি তাহার জগ্ ধাহাঁর যেমন সামর্থ তদট্রূপ কৃপা 
প্রদর্শন করিলেই কৃভার্থ হইব। আপনাদের সহানুভূতির উপর নির্ভর 
করিয়াই আমরা আগামা বর্ষের জন্ত কর্মক্ষেত্রে নামিলাম। জগ জয় 
গৌর হরি । 
| দীনহীন_-সম্পাদক। 


ব্রজবালার কৃঞ্ণচসাধন্‌ 
( পণ্ডিতপ্রবর শ্রীধুক্ত রসিকমোহন বিষ্ভাভূষণ লিখিত ) 


( নীলাচলে ব্রজমাধুরী হইতে ) 
হেমন্ত কাল। গম্ভীর! মন্দির নীরব । ভক্তগণের অবিরাম প্রবাহ 
থামিয়া গিয়াছে । সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন মহাপ্রভু এখন নির্জন 
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স্কানে থাকিতে চাহেন । অন্তর ছুই চারিটা ভক্ত ভিন্র অপর কাহারও 
সহিত তিনি অধিকক্ষণ কথা বলেন না_দিবা-নিশি কেবলই ব্রজ- 
লীলার অনুধ্যাঁন__ব্রজশ্রস আস্বাদন । ব্রজ-ভাব-নিমগ্র মহাগ্রভূর শ্রমুত্ি 
ভাঁবে ভাঁবে অপুর্ব শ্রধারণ করিয়াছে । প্রণা-পবিভ্রতা ও প্রেম-ডক্তির 
সমৃজ্বল প্রতিচ্ছবি-সদৃশ অন্তরঙ্গ পার্ধদগণ তাহার শ্রীমুস্তি সন্দর্শনই এখন 
সর্ধ সাধনার সার বলিয়া মনে করেন । গন্ভীরা মন্দির দর্শন করিলে 
মনে হয় যেন এই মর জগতে অনন্ত মাধুরীময় গোলোক মাধুরী ফুটিয়! 
উচিয়াছে__নরলোকে এমন আনন্দবৃন্দীবন-মাধুরী অন্িশম অসম্ভব 
স্বপ্পেরও অগোঁচর । বদরিকা, ভরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চি, অযোধ্য।, অবস্তী-- 
এমন কি প্রেমময় শরীরের ব্রজলীলা র্স্থলা ভুন্নাবনের অধিবাসী ভক্ত 
গভভীরা মন্দিরের এই নব শ্রী দেখিয়া বিশ্িত ভন--তাহছাদের মলে হয় 
প্রেমের এমন প্রাণময় জাগ্রত মহাতীর্থ আর ষেন কখনও তারা প্রত্যক্ষ 
করেন নাই । মহাপ্রভুর শ্রীমুত্তি দেখিলে রক্তশ্মাংসময় নরদেচ বলিয়] 
মনে হয় নাঁ_-মনে হয় সাক্ষাৎ ঘনীভূত প্রেমানন্দ রস বিগ্রহ গম্ভীরা-মন্দিরে 
জীবের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন__কেমন সৌম্য শাস্ত সুন্দর সমুজল শ্রীমুস্তি। 

কাণ্তিক মাসের শেষ ভাগে একদিন সারাহ সান্ধা প্রদীপ জ্বালার 
পরে স্বরূপ ও রামানন্দ গম্ভীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রেমমূষ্তির এচরণে 
প্রণত হইলেন, মহাপ্রভু প্রেম-হর্ষভীবে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া ব্যগ্র 
ভাবে বলিলেন--“আমি এই মাত্র তোমাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে 
ছিলাম। অন্ধ সভসা নয়নযুগল পাইলে ক্তাহার যেমন আনন্দ_- 
তোমাদিগকে দেখিলেও আমার সেইরূপ আনন হয় বাস্তবিকই তোমরা 
আহার অন্ধের নয়ন |” 

খ্বর্ূপ হাসিয়া বলিলেন__“যিনি দ্রিবানিশি নয়ন মুঙ্গিয়া থাকিতেই 
ভালবাসেন--তিনি যে নয়নের আদর করেন ₹ভা কিরূপে বুঝিব ?” 
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রায় রাঁঘানন্দ স্বরূপের কথায় .যোগ দিয়া বলিলেন__প্প্রভু এখন 
অধিকাংশ সময়েই ভাবাবেশে বিভোর থাঁকেন-আমরা নিকটে থাকিলে 
সে অনুভব ও 'আশ্বদনের বাধা ভয় বলিয়া প্রাণের আবেগে হঃচরণ দর্শন 
করিজে আসিয়াও আড়ালে অপেক্ষা করি |” 

মহাপ্রভু ঈমৎ ভাসিয়। বছ্িলেন--“হহা ভোমাদের আগ্ঠ3, আমাকে 
যদি তৌমরা আপন বলিয়া মনে করিতে তবে এরূপ ভাবিবার অবকাশ 
হইত না। আমি সন্যাসী, আমার কেহ নাই--(তোমরাও যদি আমাকে 
এইরূপ পু বলিঘা ভাব, তবে আর কে খবর লহবে? আমি ষখন ষে 
ভাবেই থাকি, তোমাদের কৃপায় যেন বঞ্চিত না হই 1৮ 

মধুময় ভগকান্‌ এমন মধুরভাবে এই কয়েকটা কথ! বলিলেন যে, 
শুনিয়া শ্ীপাদ গ্ব্ূপ ও রামরায় যেন একেবারে গলিঘা গেলেন ॥ রামরার 
বলিলেন, পদ্ম এ দীনের প্রতি তোমার এড দয়।।" 

মভ। প্রভু রামরতির কথায় বাধাদিঘ়া বলিলেন_-প্রামরা়! আপন 
জনের মুখে শিষ্টাচারের কথা শুনিয়া কেহ কখনও তৃপ্তি পায় না। এখন 
ওসব কথ! ছাড়। আজ সঞ্চাল থেকে মনে হইভেছে_ভেমাদ্দের 
মুখে শ্রীরুষ্ণকথা শুনি । সুখময় তমন্ত খত আসিয়াছে_আঁর রাঁসের 
কথা ঘন ঘন মনে হইতেছে 1” 

গ্রভুর মণ “তেমস্ত শব শুনিযাই স্বরূপ শ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ 
করিলেন £-- 

“ভেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজস্কুমারিকাঁঃ | 
চেরুহ্‌বিষ্য* ভূগ্ধানাঃ কান্তযায়ন্টচ্চন-বৃতম্‌ ॥” 

ক্কোক শুনামাত্রই মহা প্রভূ সতৃষ্ণভাবে স্বরূপের মুখপানে কোমল দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করি আগ্রহসহকাঁরে বলিলেন--*তারপর, স্বরূপ ?” 

হয়প বজিলেন_-“তারপর যা বলিবার তাই !” 
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"কাতায়নি মহামায়ে মা যোগিম্তধীশ্বরি | 
নন্দগোপস্ুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥* 

মহাপ্রভূ হস্তোত্তোলন করিয়া বলিলেন “একটু থাম-একটু বুঝিতে 
দাও । হেমন্ত খতুর প্রথম মাসে নন্দব্রজ কুমারিকাগণ ভবিষ্য ভোজন 
করিয়। কাত্যা়নী অগ্চনা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । রামরায় ! নন্দব্রজ- 
কুমারীদের পাধন দেখ, হেমম্তকালে ব্রজধাঁমে অতান্ত শীত। কুমারীর। 
শীতের কেশ তুচ্ছ করিরা--রবির উদয় না হইনেই কালিন্দীজলে 'প্রতাহ 
মান করিতেন, হবিষ্য ভোজন করিতেন। কুমারীরা এই কঠোর ব্রত 
করিভেন-কেন করিতেন-ভাত| তীভাদের প্রার্থনাতেই প্রকাশ 
পাইাতিছে ! তাহাদের প্রার্থন। এই ;__প্মভামায়। মহাশক্কি কাত্যায়নী- 
ব্রজেজ্সনন্দনের সহিত আমাদের সংযোগ ঘটিবে ইহা আমরা মনেও স্বান 
দিতে পারি না, কিন্তু তুমি মা মহাষোগিনী--ছর্ঘট ঘটনে সমর্থা, তোমার 
নিকটে আমাদের প্রার্থনা, ষেন আমর ব্রনেন্্রশ্নড্কে পতিকূপে প্রান্ত 
ভই। তুমি অপরাপর শক্তিসমুতের মধ্যে সর্ব্বোপরি, দেবি কুপা করিও, 
আমাদের মনোবাঞ্ত। পুর্ণ করিও 1” 

জীরুম্ানুরক্ত। কুসুম কোমল গোপকুমারীগণ একমাসকাল কঠোর 
ব্রত আচরণ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্ত এইকপ প্রার্থন। করিতেন। 

মাপ্রভু । ভাল, তারপরে কি হইল স্বরূপ? 

স্বর্ূপ। ইহারা প্রতুষ্ে উঠিয়। হাত ধরাধর করিয়। রুষ্ণের নাম 
গাইতে গাইতে কালিন্দীশ্নানে গমন করিতেন । একদিন ঘটনা বড়ই বিপরীত 
ভহল। সে ঘটনায় সরলা গোপবালারা বড়ই বিপদে পড়িলেন। 

মপাদ স্বরূপের কথা শেষ হইতে না হইতেই রলময় রামরায় মুখে 
হ।ভদিয়! ঈষৎ ভাসিয়। বলিলেন পবসন হরণ! কি লজ্জা 1” রাঁমরায়ের 
নয়নপ্রান্ত উজ্জল হইয়া উঠিল, মুখের হাসি মিলাইয়। গেল-_কিন্ব নয়নের 
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হাঁসি লুকাইল না । মহাপ্রভু ধীর গম্ভীর ; প্রথমতঃ কোন কথাই বলিলেন 
না। চিত্ত নির্বিকার ও প্রশান্ত । ন্বরূপ বলিলেন, “সেই বিপরীত ঘটন! 
বলিতে হইবে কি ?* 

মহাপ্রভু গম্ভীরভাবে বলিপেন, “কেন বলিবেন। স্বরূপ ?” 

স্বরূপ বলিভে লাগিলেন :-_ ব্রজবালার! প্রতিদিন যেমন তীরে বস্ত্র 
রাখিয়া পুণ্যসলিল! কালিন্দীতে স্নান করেন, সেদিনও সেইরূপ কাঁলিন্দী- 
সলিলে অবগাহন করিলেন । কৃষ্ণনাম তাঁহাদেএ মুখে লাগিয়াই আছে। 

মহাপ্রভু স্বরূপের কথায় বাধাদিযা বঙিলেন, পম্বরূপ, কুমারী দিগের 
অনুরাগ দেখ, কুমারীহদয়ে যে অনুরাগ আমি উহার কণ| পাইঞ্েও 
কৃতার্থ হইতাম । শহুনে স্বপনে কেবলই কৃষ্ণ ভাবনা, মানে ভোজনে 
মুখে এ কৃষ্ণনাম। এমন অন্ররাগ ন! হইলে কি কৃষ্ণ মিলে? বল তারপর 
কি হইল |» 

স্বকূপ!--ভারপরে ব্রঙ্গবালারা শীরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, 
তীশাঁদের বসন নাই । এতগুলি বসন কোথায় গেল, বাতাস নাই থে 
উড়িয়া যাইবে? এঘ্াটে কেহ কখনও চোর দেখে নাই--তবে এ বসন 
চুরি করিল কে? সম্মুখে নীপহর* চাহিয়া দেখেন নীপ শাখায় চিত্র 
বিচিত্র বসনগুলি ধ্বজার ন্তার ঝুলিতেছে, আঃ তাহাদের ঘরের মাখন- 
চোর তাহাদের সেই চিত্তচোর নীপশাখায় বসিয়া পরিহাসের ঠাঁসি 
হাঁসিতেছেন। আর বুঝিবার বিলম্ব রহিল না, বসন চুরি ইহারই কাধ্য। 
ব্রজবালারা। অপ্রস্তুত হইলেন। অগপ্রস্তত হইবাঁরই কথা । কবযোড়ে 
বসন চাহিলেন--কিস্ত সে কথ! শোনে কে? বসনচোর বড় সহজ ছেলে 
নয়। বসিকশেখর নীপতরুর শাখায় বসিয়া হুকুম করিলেন, “্যদি 
বসন পাইতে চাও, হেথাঘ্স এস । তোমরা ব্রতচারিণী আমি কখনও মিথ্যা 
কথা বলি নাই--এখনও মিথ্য| বলিব না। বদন নিতে হয় এখানে এস, 
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আমি বসন দিব। বসন থাকিতে কেনই বা এই দারুণ শীতে রেশ 
পাইতেছ ?* 

এই বলিয়া! রসরাজ নন্দছুলাল নীরব হইলেন, যেত অতি ভালমানুষ-_ 
কিছু জানেন না- পরম সাধু! 

রামরায়।--*গুধু পরম সাধু-_-একবারেই পরমপাধু শিরোমণি ! তাহা 
না হইলে কি এত প্রত্যুষে এই বসনচুরি । শ্রীপাদ, ভার পরকি হইল, 
বেশী কিছু বলিব না, পাছে প্রভু কি মনে করিবেন?” 

মহা প্রভু গম্তীরভাবে বলিলেন__"এই হুকুমের পরে ব্রঙ্তবালারা কি 
করিলেন স্বরূপ? 

স্বরপ। আজে উবার কুমারী হহলেও রসময়ী। বসনচোবের 
কার্যে ও কথায় উহাদের স্ব্য়ে প্রেমের পাথার উথলিয়া! উঠিল, লজ্জিত 
ভাবে একে অন্তের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু কাপিন্দীর 
শীভল সলিলে আক ঘগ্র। ব্রজবালাদের অঙ্গযচি শীতে থরহরি কীপতে 
লাগিল। তীহারা বিশীভভাবে বলিলেন_-*গ্যামঙ্ন্দর! যদি আমাদের 
বমন দাও, আমরা তোমার দাসী ভইয়া ভোমার আদেশ পালন করিব, 
আর যদি না দাত তবে তোমার এই অপরাধের কথ! রাজাকে 
জানাইব। 

রামরায়। রাঙ্গার ভয়! সরলা গোপবালাদের ভয় প্রদশনের কথা 
শুনয়াও হাসি পাঁয়। যাহার এত ছঃসাহস সেকি কখনো কাহারও ভম্ব 
করে? ইহাঁতে বসন চোর কি উত্তর করলেন? 

গ্বনূপ। তাহার উত্তর অতি ম্পষ্ট। যদি আমার দাসী হও ভবে 
আমার কথ। রাখ, এখানে এসে কাপড় লও । নচেৎ দিব না--রাজার 
ভয়? রাজা আমার কি কারবেন? 

মহাপ্রভু । একেবারেই নিক্পাঁয়! স্বরূপ এইরূপ করিয়াই বুঝি 
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বহিরঙ্গকে ক্াপন করিয়া লইতে হয়? শ্রীভগবান বিন্দুমাত্র কুগ্ঠী থাকিতে 
কাহারকেও আপন করেন না ভাঁল তারপর ? 

স্বরূপ । ভাঁরপর কুমারীগণ নিরূপীয় হইয়। শীতে কপিতে কাপিতে 
তাঁরে উঠিলেন। কর দ্বারা কোন প্রকারে লঙ্জ! রক্ষার বাবস্থা করিয়া 
তাহারা লঙ্জাদ্স্কোচিত দেহে শ্রীক্ণের সমীপবত্তী ভইলেন। নারীজাতির 
পক্ষে প্রাণ ত্যাগ অপেক্ষাও লজ্জন্ঠ্যাগ অধিকতর কঠোর | কিন্তু নিরূপায়। 

মহাপ্রভ়। বুঝিলাষ ভাঁরপর ? 

স্বরূপ। তারপর ধশ্বজ্ঞ শিরোমণি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “তোমরা 
ব্রভচারিণী, কিন্ত ধন্মশান্ত্র জাননা । তে'মর। ব্রত লইয়া বিবস্ত্র হইয়! জলে 
অবগাহন করাঘু দেব-অবহেলন হইয়াছে, সেই পাপ অপনোদনের জন্য 
আপন!পন যস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া নত হইয়া প্রণাম কর। ভবে বন্ধ 
পাইবে । 

রাষ বায় । অসাধারণ বিড়ম্বনা, এ যে ভারী বিপত্ত। 

স্বরূপ । বিপত্তি নয় আ-পতি অর্থাৎ শ্রীকৃ্ প্রাপ্তি । বাঁয় মহাঁশয়। 
মান, লজ্জা ভয় তিন থাঁকিতে নয় | 

রাম রায়। কি উৎকট পরীক্ষা। এত পরীক্ষা করিয়! ভবে শ্রীকৃষ্ণ 
হদয় শুদ্ধ করিয়া লন। ব্রজবালারা অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন 
করিলেন তে? 

স্ব্ূপ। না করিয়া উপায় কি? শ্রীকৃষ্চচরণে মাঁন লজ্জা ভয় 
প্রভৃতি নারী ধর্দ্দে একেবারেই ভিলাঞ্জলি দিয়া উভয় ভাঁভ যোড় করিঘ! 
উহ্থারা মাপন আপন মন্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিলেন। তাহাদের মুখমণ্ডলে 
লজ্জ! বা ভয়ের কোঁনও চিহ্ন দেখা গেল না । সরলপ্রীণ, ব্রততঙ্গ হইলে পাছে 
ব। কৃষ্ণ প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে নিঃসক্কোচে তাহার! শ্রীকৃষ্ণের 
আদেশ পালন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহাদিগকে বস্ত্র দিলেন। 
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মঞাপ্রভু । গোপীজনবল্লভের লীলারহস্ত তাহার একান্ত ভক্তগণেরই 
অনুভবের বিষঃ়। এসকল বাপার বেদগুহা। ধন্মতত্ব অতি সুক্ষ, 
অধিকাঁরি ভেদেই ধর্মভেদ। বিশুদ্ধ আনন্দ রসের গড়া তনু ব্রজবালাদের 
অধিকার ও ভজন সৌভাগা অন্ন্র অসম্ভব | 

বামরায়। রসিক 'শখর ব্রজবাল!দিগকে বঞ্চনা করিলেন । তাহার! 
ভাতা বুঝিলেন না বুজবালাদের লাগ অমন সরল মন তে দেখ যায় না। 

স্বরূপ | তাতো বটেই। কিন্ত রসতাজ বস্ন দিবার সময়ে সে কথা 
নিজেই ব'ল্য়াছিলেন । তাচাদের লজ্জা হরণ করিয়া আবার তা১।দিগকে 
আব? লঁজ্জত করার জন্ত [তিনি বলিলেন। তোমাদ্দিগকে ধর্মের কথা 
শুনাইহা কেমন ঠকাইয়াছি। এই ভোমাের বুদ্ধি? 

বান কায়। ব্রজবাঙ্গার। ইচান্তে কি কোন উত্তর করিদেন না? 

স্বরূপ ( কিছুই না তাহারা একটু মুছু হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন, 
কৃষ্ণের নিকট অপ্রস্তত হয়া তাহাদের আনন্দ । ভবে তখন তাহাদের 
নয়নে কিঞিৎ লজ্জার চিহ্ন দেখ| গিয়াছিল তাহাতে তাহাদের অমুখকান্তি 
আর. মধুর দেখাইতে ছিল। 

বাখরার | তাঁছো হইবেউ 1 তাভারা বুঝিয়াছিলেন যাহার জন্ত 
তাঁভাঙদের এই কঠোর ব্রতাঁচরণ সে ফল ফলিতে আর অধিক খিলম্ব 
হইবে না। 

স্বরূপ । তাহা ব্ঝিষাও তাহারা দড়াইয়। রহিল্নে, মনের ভাব 
এই যে, সকৃষ্জের শ্রীমুখে স্পষ্ট বাক্য না শুনিয়া তাহারা গুভে ফিরিবেন 
না। তাহাদের কথা বুঝি এই ছিল--চতুর চুড়াথণ ! রসিকরাজ আমর! 
যাহা করিয়াছি তাভাজে তোমার এরণে অপরাধ হইল ফিংব! ভোমার 
গ্লীতি সাধন হইল ভাহা জালি না। এখন আমাদের মনোবাঞ্ছ৷ পূর্ণ 
করিবে কি লা তাহাই বল, একবার শুনিয়া! ঘরে যাই । 
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রামরায়। ব্রজবালাদের সন্কল্প বুঝিয়। সভ্যসন্থল্প শ্ীভগবান কি উত্তর 
করিলেন? 

ল্বূপ | তিনি বলিলেন, ভোঁমার্দের সংকল্প অবশ্যই সঙ্তা হইবে। 

মহা প্রভু । স্বরূপ এস্থলে শ্রীভাগবতের দুইটি কথা না! বলিলে তোমার 
এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিবে । উহ্ভার একটা কথা এই শ্ভগবান গোঁপবাল। 
দিগকে বলিয়াছিলেন যাহাদের বুদ্ধি কেবল আমাভে আবিষ্ট হইয়াছে, 
যাছাদের এগ কোন কামনাই নাঁঈ ভাহাদের কাম সাধারণ কাঁমনয়, 
'এবং তার্দশকাঁমে কাম্জনিত কর্ধবন্ধনও ঘটে না! কেন না ভ্রষ্ট যবের আর 
অঞ্কুর তয় না, ভাভাঁর উপর সেই ভ্রষ্ট যব যদ্দি ভর্জিত ভয় ভবে কোনও 
ক্রমে তাহার আর অস্কুরের সম্ভাবনাই থাকে না। ব্রজবালাগণের কামলা" 
স্তর রহিত এবং ভাববিশেষ সংস্কৃত ভগবৎ প্রেম সেবারূপ কাম কোনও 
ক্রমেই কন্মবন্ধনের হেতু নয়। যদিও ব্রজবালাঁগণ শ্যামন্ুন্দরের শ্রীমুখে 
এই উপদেশ প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করেন নাই তথাপি পরম কীঁকুণিক 
শ্ীভগবান এ স্থলে এই উপদেশ প্রকটন করিয়া ভালই করিফাছেন। 
তাহারা যে কথার জন্য অপ্ক্ষা করিঙেছিলেন ম্পষ্টভঃই প্রেমময় তীভা- 
দিগকে সে কথাও শুনাইড। দিয়াছিলেন হে সতী কুমারীগণ । তোমাদের 
কাত্যায়নী ব্রতসাধনা সিদ্ধ হইয়াছে, এখন গুহে যাও আগামী রজনী 
সমূতে ভোমরা আমার সঙ্গ লাভ করিতে পারিৰে । 

রামরাম বাস্তবিকই রসিক শেখর পরম করুণ আনন্দলীল(রসময় 
বিগ্রহের এ করুণ! নাথাকিলে ভজন সাধন একেবারেই নিষ্ষল হইন্ড। 
আর ব্রজ বালাদের সাধন একেবারেই সর্ধন্থ ভ্যাগ। এই সাধনার 
মহাফল মহাঁরাঁসে সম্মিলন | 


গৌবীদাস পণ্ডিতের বিবরণ । 


বৃন্দাবন নীম, রত্ব চিন্তামণি ধাম, 
তাহ! কৃষ্ণ বলরাম পাশ। 

সুবলচন্জ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল, 
অন্থিকা নগরে যার বাস ॥ 

নিতাই চৈভন্ত যার, সেবা কৈল! অঙ্গীকার, 
চারি মূর্ভে ভোজন করিল 

পুরবে সবল যেন, বশ &ঠকল রামকান্ু, 
পরত্েক এখন রতিলা ॥ 

নিভাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে, 
কে কহিবে প্রেমের বড়াই। 

সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে, 
নিতাই চৈতন্ত ছুই ভাই ॥ 

প্রেমে লম্ষঝন্ফ করে, পুলক ভুত্তঙ্কারে, 
ক্ষেণেকে রোদন, ক্ষেণে হাস। 

তার পদে পদরেণু, ভূষণ করিম] তনু, 


কহে দীন হীন কৃষ্ণদান ॥৮ 
ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্ততম । *শ্রীগ্রীঅমিয়নিতাই চরিত” প্রসঙ্গে 
পুর্ব হহার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। পুনশ্চ আমাদিগকে তাঁহার সম্ধন্ধে 
এইস্থানে আলোচনা করিতে হইবে । স্থতরাং এইবার আমর! তাহার 
মধুমাখ। জীবনী একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া রাখ্বি। 
নিতাইর নিকট সংবাদ পাইয়া শাস্তিপুরে ভক্তগণ নিমাইকে দর্শন 


শ্রীবণ, ১৩৩৬ ] গোঁরীঙ্াস পণ্ডিতের বিবরণ ৩৯৫ 








করিতে গেলেন। আসিগেন না কেবল গৌরীদাস। নিমাই ভক্তগণকে 
কাদাইয়। সন্ন্যাসী হইস্াছেন, তাই তীহার উপর গৌরীদাশের রাগ হইয়াছে । 
ইন্তা প্রভুর প্রতি ভক্তের অভিমান। আর প্রেমাভিমানী ভক্তের এ 
অভিমান বেদস্তুতি হইতে € ভ্রীভগবানের নিকট মিষ্ট লাগে। 

“প্রিয়া যি মান করি করয়ে ভতসন। 

বেদ স্তুতি হতে তাচা ভরে মোর মন ॥৮ 662 চঃ 

এখ্েত্রেও তাহাই হইল ॥ গৌরীদাসের মনের অবস্থা অন্তধ্যামী 

এগৌর ভগবান অস্তরে বুঝিম্া নিতাইস্হ অন্ষিকায় আসিয়া উপনীভ 
হইলেন। (প্অন্ষিকায় উপস্থিত হইয়া প্রভু প্রথমতঃ ষে তেঁতুল বুক্ষতলে 
উপবেশন করিয়াছিলেন, এ বুক্ষটী পরবস্তীকালে ক্ষয় হইলে উনার বোয়! 
বা ঝুরি হইতে আশ্চর্ধয জপে একটী বুক্ষ বাহির হইয়াছে ।৮-_ শ্রী দ্বাদশ 
গোপাল *) 





*. হীযুণ আমুল্যধন রার ভট্ট দাদা বর্তমান যুগের সব শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব 
ই্রতিষ্ঠাসিক । তাভার “ঘ্বাদশ-গোপাল” অতি উপাদেয় ও প্রার্মীণক 
্রস্থ হইয়াছে । আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে গোপালগণের চরিত আলোচন। 
কালে উত্ত গ্রন্থের সাভাযা শ্রুহণ কাঁরয়া ধন্ত হষ্টব। গত ১৩০৩ ১০ই ৮পাঁষ 
তারিখে পান্ভাটা শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রস্ত মন্দির দশন করিতে গমন করিলে 
পরম প্রেমময় শ্যুক্ত অমৃন্য দাদ] তাহার “্ঘাদশ গোপাল” ও "বৈষ্ণব- 
চরিভাভিধান” গ্রন্থ দুই খানি ও করেকখানি চিত্রপট উপহার “দয়া এই 
নগন্ঠ ব্যভিকে গৌরবান্বভ করিয়াছেন তীহার মধুর ব্যবহার ও 
উৎসাঠ বাণী আমার গ্রদ্য়ে চির জাগরিভ থাকিবে । গ্রন্থাগারে তীভার 
বিপুল সংগ্রহ দষ্টে যুগপৎ আনন্দিত ও স্তম্ভিত হইয়া।ছ। (লেখক ) 


৩৯৬ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা 
এ+ 


পগ্ডিতের ভাগ্যের অবধি নাই। আরাধ্য দেবতা আজ তীহার মধুর 
তজ্গনে আকুষ্ট হইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত। পণ্ডিতের আর অভিমান 
নাই। ভিনি আনন্দে ভগম্গ। প্রভু গৌরীদ্াসকে আলিছন করিয়! 
আগ্জিলা় নুঙা করিতে লাগিলেন । তখন যে আনন্দের তরগ্গ উঠিল 
তাত! প্রাচীন কবির মধুমঘ ভাষায় শ্রবণ করুন,_- 





ঠাকুর পঙ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি, 
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি। 

কান্দি গৌরীদান বলে, পড়ি প্রভূর পদতলে, 
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী ॥ 

আমার বচন রাখ, অন্বিক নগরে থাক, 
এই নিবেদন তুয়া পাঁয়। 

যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি, 
রুহি সে নিরখিয়া। কাঁয় ॥ 

তোমরা যে ছুটা ভাই, থাক মোর এই ঠাই, 
তবে সবার হয় পরিআাণ। 

পুনঃ নিবেদন কার, না ছযাড়বা গৌরগার, 
তবেজানি পঠিত পাবন ॥ 

প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমন আশ, 
প্রতিমুত্তি সেবা করি দেখ। 

তাহাতে মাছি যে আখি, নিশ্চয় জা।নহ তুমি, 
সভা মোর 'এই বাক্য রাখ । 

এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস, 


ফুকরি ফুকরি পুনঃ কান্দে। 


শ্রাবণ, ১৩৩৬] গৌরীদাপ পণ্ডিতের বিবরণ ৩৯৭ 





পুনঃ সেই ছুই ভাই, প্রবোধ করিলা তায়, 
তবু হিয়। থির নাহি বান্ধে। 

কহে দীন কৃষ্দাস, চৈতন্ত-চরণে ক্আশ, 
ছই ভাই রহিল তথায়) 

ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেষে, বন্দী টহল! দুই জনে 
ভকত বসল তেই গাঁয়।” 


সরা'সীর গৃহে থাকিতে নাই । পণ্ডিতকে শান্ত করিবার জন্ক প্রত 
অন্য উপায় করিলেন। তিনি যে চিরদিন ভক্তের অধীন । শ্রীগৌরাঙ্গ 
গৌরীধ্ধাপকে বলিলেন, 
“নবদ্বীপ হইতে নিশ্ববুক্ষ আনাইবে । 
মোর ভ্রাতা সহ মোরে নিম্মাণ করিবে ॥ 
অনায়াসে নিষ্মাণ হইব মুত্তিদ্ধয় 
তুয়৷ অভিলাষ পুর্ণ করিব নিশ্চঘ ॥”  ভঃ রঃ 


নবদ্বীপে যে নিম্ব বৃক্ষমূলে, আতুড় ঘরে নিমাই জন্ম গ্রহণ করে সেই 
বক্ষ আনাইয়। গৌরীদাস স্বয়ং শরষুত্তিম নিম্মীণ করেন এবং স্বয়ং 
অচ্যুতানন্দ এই জীমৃত্তি প্রতিষ্ঠা কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। (এই 
বিবরণ অদ্বৈত প্রকাঁশে আছে ।) এই মুভ্তিদ্বয়, গুভ্‌ ছয়ের মুর্তি হইতে 
সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হইয়াছিল। 

মহা সমারোহে মুগ্তি প্রতিষ্ঠিত তইল। প্রভু, নিতাইকে সঙ্জে লইয়া 
শীমূর্তির নিকট দ্াড়াইযা বলিলেন, «পণ্ডিত ! এই ছুই সৃত্তি এবং আমর! 
দুই ভাই, ইহার মধ্যে যাহাকে ইচ্ছ! ভোমার গৃহে রাখ। আমরা তোমার 
গৃহে থাকিব” 


৩৯৮ ভক্তি ২৭শ বর্ষ, ১২শ সংধ্যা 








“পুনঃ প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে, 
সেই ছুই রাখ নিজ ঘরে। 
তোমার প্রভীতি লাগি, ভোঁর ঠাই খাব মাগি, 
সভা সভ্য জাঁনিহ অন্তবে ॥ 
শুনিয়া! পণ্ডিত রাজ, করিলা রন্ধন কাঁজ, 
চারি জনে ভোজন করিমা । 
পুষ্পমাল্য বস্তা দিয়া, তানুঙগাদি সমণ্পিয়।, 
সর্ব অঙ্গে চন্দন লেপিয়! ॥ 
নানা মতে পরন্তীত, করি ফিরাইল চিত, 
দোহারে রাখিল নিজ ঘরে । 
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খাই মাগি, 
দৌোহে গেল! নীলাচল পুরে ॥ 
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা ষেব/ 
সেই মত করয়ে বিলাস। 
হেন প্রভু গৌরীদাস, তাঁর পদে করি আশ, 
কছে দীন হীন কৃষ্ণদাস !” 
ভক্ত বসল গৌর নিতাই ছুই ভাই, সর্ব প্রকারে ভক্তের অভিলাষ 
পুর্ণ করিয়াছিলেন । পণ্ডিত বহু গ্রকাঁরে তাহাদিগকে পরীক্ষা! করেন। 
আর দ্রই গৌর ও ছুই নিতাই পণ্ডিতের নিকট বসিয়া ভোজন করিলেন। 
তাহার পর এই অভেদ চারি মুত্তির মধ্যে ছুই ভাই বিগ্রহ রূপে অদ্থিকায় 
রহিয়৷ গেলেন এবং অপর ছুই মৃদ্তি নীলাচলে চলিয়৷ গেলেন। 
*স্তা করি দুই ভাই ঘরেতে রহিল । 
প্রকাশ হইয়া ছুই নীলাচলে গেল ॥* 
(স্থুবল মঙ্গল ) 


শ্রাবণ, ১৩৩৬) গৌরীদাদ পণ্ডিতের বিবরণ ৩৯৯ 





এই উদ্ধবাঁহু নিতাই গৌরাঙ্গের আদি মৃত্তি আজিও অদ্িক নগর 
আলোকিত করিয়! বিরাজিত রহিয়াছেন। গৌরভক্তগণের কিবা 
সৌভাগা, আজিও তাহারা সে মুর্ত সন্দর্শন করিয়া ধন্ত হইতেছেন। 
এখন পণ্ডিতের পুর্ণানন্দের পরিচয় এই প্রাচীন গীডটি আমরা আস্বাদন 
করিয়া ধ» হইব । 


দেবাদিদেব গৌরচন্ত্র গৌরীঙাঁস মন্দিরে | 
আনন্দ কন্দ নিতানন। পঙ্গে রঙ্গে বিহরে ॥ 
তপ্ত হেম অঙ্গকান্তি প্রাতঃ অরুণ অন্বরে। 
পাষণ্ড দক্ভ খর্ব হেতু ধর্ম দও বি5রে ॥ 


২. 


কৃষ্ণ চৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বিকাঁতে বিহরে, 
গৌরীদাস করত আশ সব্বজীব উদ্ধারে ॥ 
এইবার প্রভুদ্ঘয়ের প্রেমরঙ্গের কথ! বলিব । ছুই প্রতু নীলাঁচলে চলিয়া 
গেলে, পর দিব গৌরীদাস সযত্বে রন্ধন করিয়া ছুই ভাইকে খাইতে দিলেন 
কিন্তু বিগ্রহের নিকট ভোগের দ্রব্য যেমন দিয়াছিলেন তেমনি রহিল, 
তাহারা কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এবং 
ক্রোধাবেগে কহিতেছেন-_ 


বিন। তক্ষণেডে যদি সুখ পাও মনে। 
ভবে মোরে রন্ধন করাও কি কারণে ॥ 
এত কহি গৌরীদান রহে মৌনধরি ॥” ভঃ রঃ 
গৌরীদাসের সঙ্কল্প__দি প্রতু ছয় না খায়েন তবে তিনিও অনাহারে 
প্রাণভ্যাগ করিবেন। 
ইহাতে শ্ীভগবাঁন ভক্তের নিকট আবার পরাস্ত হইলেন। ভখন-_ 





৪৩৩ ভক্তি [ ২৭শ ব্য ১২শ স্ংখ্য 








"হাসিয়! প্রভূ পঞ্ডিতে কহয়ে ধীরি ধারি॥ 
অঙ্গে সমাধান নহে ভোমার রন্ধন। 
অন্রাদ্দি করহ বনুপ্রকার ব্যঞ্জন ।। 
নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি। 
অনায়াসে যে হয় ভাঁহাই দর্বোপবি ॥ ভঃ রঃ 
ইহাতে গৌরীদাঁস বলিলেন,_-বেশ ! তবে আর, 
“_-এঁছে কভু না করিব । 
এক শীক সিদ্ধ পঞ্চ করি ভুঞ্াইব ॥ এ 
তথন-_- 
“পণ্ডিতের কথা শুনি ছই প্রভু হারদ। 
করয়ে ভোজন কিছু পরম উল্লাসে । এ 
ভক্তের সহিত ভগবানের এই লোকপাবনী লীলা যুগে যুগে হইতেছে। 
আর আমর! তাহা আলোচনা করিতে পারিলাম ইহ! আমাদের পরম 
সৌভাগ্য । 
পূর্বেই বলিয়াছি গৌরীদীস ছিলেন ব্রজের সেই সুবলখস! । 
শনুবল গোপাল কুষ্: প্রিয় স্থবিদিত। 
এবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে গৌরীদাস পণ্তিভ ॥ 
হেন ভাগ্যবান আর নাহি কোনঠাই । 
অগ্জাবধি যার গৃহে চৈতন্ত নিতাই ॥ 
সব্ব সমর্পণ কৈল প্রভুর সেবায়। 
শিত্যানন্দ প্রভুশাখা বসে অন্থিকাঁ্র ॥* (বৈষ্খাঁচারদর্পণ ) 
নিষ্বেক্ গ্রন্থ সমূহে গৌরীদাস পাঁগুডের প্রসঙ্গ দৃষ্ট ছয় যথা,__গৌর 
গণোন্দেশদীপিকা, তক্তমাল, ঈচৈভন্ত পারিষদ জন্মনিণয়, আঅনন্তসংহিত।5 
ঘ্বাদশপাট নির্ণয়, চৈতন্ুসঙগীভা, বৃন্দাবন দাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনা, 


শ্রাবণ, ১৩৩৬ ] গৌরীদাস পণ্ডিতের বিববণ ৪ ০১ 











দেবকীনন্দনকত বৈষ্ণব বন্দনা, চৈতন্ত ভাগবশত, চৈতন্ত মঙ্গল ( জয়ানন্দ ), 
অন্বৈভ প্রকাশ প্রভৃতি । 
স্থবলমঙ্গল গ্রন্থে এই স্ুুলচন্দ্রের পরিচয় এইভাঁবে দেওয়া! হইযাছে। 

ষথা,__ ্‌ 

কংশারি মিশরের পত্বী নাম ঘে কমলা | 

ভাহার গর্ভেতে ছয় পুব্র উপজিলা ॥ 

দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট । 

সুধান্দাস ঠাকুর ভয়েন ভাহার কনিষ্ঠ ॥ 

তাহার কনিষ্ঠ হন পতিত গৌবীদান | 

অনুজ কৃুষ্ণদাস যেই পুরে মনো আশ ॥ 

তাঁহার কনিষ্ঠ ভয়েন নুসিংহ চৈতন্ | 

প্রেম বিভরণ করি বিশ্ব ঠকল ধন্ত ॥ 

এই ছয় ভ্রাত1 মিলি নিত্যানন্দ সনে। 

গৌরাঙের আঁজ্ঞায় করেন প্রেম দানে ॥* 


এই ছয় ভ্রাতাই পরম টবষ্ণব ও পার্ধদ ভক্ত ছিলেন। গৌরীদ।স' 
অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বর চিন্তীয় নিমগ্র ছিলেন। পরে তিনি সাধন 
ভজনের সুবিধার জন্ত নির্জন স্থান__গঙ্গাভীরে অন্িকায় বাদ করেন। 
আমর! দেখতে পাই পরবস্তী কালে গৌন্রীদাসকে বিবাহ করিছে 
হইয়াছিল। তীর শ্ত্রার নান বিমলা দেবী এবং ছুই পুত্র বলরাম ও 
রধুনাথ। 

গৌরীদাস পণ্ডিত, ঘোষাল বংশ, পোৌঁশোর সন্তান বাতম্তগোন্জ । 

“মহাপ্রভু প্রদত্ত বৈঠা ইহার অপ্রকটের পর ইঞ্টার শিষ্য হদয় চৈতন্ত 
(ইনি গৌরাদাসের পুত্রের কন্তাকে বিবাহ করেন) প্রাপ্ত হন) এই 


৪০২ ভাঞ্ | ২৭শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা 





হৃদযটৈতন্তের শিষ্যই খ্যাত শ্যামানন্দ প্রভূ । হহার দ্বার! উড়িষ্যা প্রদেশে 
ইবফণবধন্ম প্রচার হয় ।৮--( গৌরপদতরঙ্জিনী |) 
গৌবীদাস পণ্ডিত বা হৃদয় চৈভন্তের বংশ নাই। ধাহারা আছেন 
তাহারা গৌরীদস পণ্ডিতের ব! সদর চৈতন্তের শিষ্য-শাখার বংশ । 
শ্রীপাটে নিয়লিখিত শ্রীবিগ্রহগণ পুজিত হইনেছেন। যথা-- 
শ্রীগৌরীদাস পাগ্ডত, শ্রীশ্রীরাঁধাকষ্ণ, শ্রীশ্রীমহা প্রতু, শ্রীশ্রীজগন্নাথ, 
শ্রীশ্ীবপরাম ও এজ্টরামসীতা । 
আবির্ভাব ১৪৯৭ শক। তিরোভাব বৃন্দাবন ধার সমীরে, ১৪৮১ 
শকে শ্রাবণ মাস শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি । ধীর সমীর কুঞ্জে তিনি শ্যামরায় 
বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন । ১৮৩০ শকে প্রভুর সহিত অন্থিকাতে মিলন। 
১৪৩৯ শকে দণ্ডমহোৎ্সবে পাঁনিহাটাতে উপস্থিত । রঃ 
জাহব! দেবী শ্রীবৃন্াবনে গমা, তাভার খুল্পতাত গৌরীদাস পত্ডিতের 
সমাজ দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন । ভঃ রঃ 
অন্তংপ্ব আমর! এই স্থানে প্তিত্পব্ন শ্রীনিতাই-পবিষ্ছ গৌরীদাসকে 
চৈতগ্ঠ চন্দ্রোদয়ের ভাষায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়৷ বিদায় লঈতেছি ,₹- 
তন্ুরুচিবিজিত ঠিরণাং হরিদ্ছ্িতং ভরিণিং হবিবদ্ধপনং | 
স্থবলং কুবল্যনয়নং নয়নানন্দিত বান্ধবং বন্দে ॥ 
গান । 
( শযুক্ত শচীব্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত। ) 
কিব! হল ভাতে বল গৌর ষ্দি গেছে) 
দয়ালের গুরু আমার নিভ্যানন্দ আছে! 
( দয়ালের গুরু নিতাই গৌর রেখে গেঙ্ছে । ) 
লোটায়ে নে দোখ ভাই নিতাই পদ্ররজে,-- 
যার দয়া হঃলে পাবি রাধা! কৃষ্ণ ব্রজে। 
হয় নাই ভবেনা নিতাইর মত গুরু,-- 
(ধার, ) প্রেম ধারা বরিষণে শীতল যত মক | 
হেন নিতাই পদতলে ষে না করে বাস, 
শচী বলে জেনে শুনে (ভার) হল সর্বনাশ ! 





বৈষ্ণব ব্রত তালিকা সম্বন্ধে পত্র | 


কক 
৪ 0 ৪ম পা পাগল 





[ এবারে বিগ বৈশাখ মাপের ভক্তিতে বঙ্গবাসী পঞ্জিক। হইতে টবঞ্চব 
ব্রততালিকা প্রকাশ করা ভইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া একখাঁনি পত্র 
শুক সদানন্দ শশ্মা মহাশয় লিখিয়াছেন, "মামরা এবিষম্ আলোচনার 
জন্ত পত্রখানি ভক্তিডে মুদ্রিত করিলাম, যদ্দি এসম্বন্মে কাহারও কিছু 
বক্তব্য থাকে জানাইলে আমরা যথাসময় পত্রিকায় প্রকাশ করিব।] 

( সম্পাদক ) 
 শ্রদ্ধাম্পদ উযুক্ত “ভক্তি” পৰ্তিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু । 
মহাশয় 

আপনার শ্রীপত্রিকার ১৩৩৬ সালের বৈশাখ সংখ্যায় ্বঞ্চব-ত্রত 
তালিকা” ও “সম্পাদকীয় মন্তব্য" পাঠ করিয়। জানিপাম প্রভৃপার্দ পঞ্ডিত 
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের লিখিত বগবাঁসী পঞ্জিকা হইতে 
উক্ত তালিক1 প্রকাঁশ করিমাছেন। কিন্তু উত্ত তালিকাঁয় জ্রীরামনবমী 
সন্বন্ধে যে “কলিকাতায় পূর্ববদিনে* লিখিত হইয়াছে উভাতে বিশেষ সংশয় 
উপস্থিত হওয়ায় আমর! একখানি বঙ্গবাপী পঞ্জিকা আনাইয়। উক্ত প্রভৃ- 
পাদের লিখিস্ড ভূমিকা পাঠে বিশেষ বিস্মিত হইলাম । যদিও ব্রত হইয়। 
গিয়াছে ফিনি যে মনত গ্রহণ .করিয়া থাকেন তিনি সেই ভাবে ব্রত 
করিয়াছেন, তথাপি ভবিষ্যতের কন্ত আপনার সংশয় অপনোঁদন মানসে 
আমার ফ্ক্তত্য পাঠাইলাম আপনার পত্রিকার প্রকাশ করিলে বিশেষ 
বাধিত হইব । 


৪০৪ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১২শস্ংখ্যা 








ভূমিকা যথা_-"এবারকাঁর বক্তব্যের প্রথম হইতেছে শ্রীরামনবমী 
ব্রত। শ্রারামনবমীত্রত অগ্রমাবিদ্ধ! স্থলে টবষ্বের পক্ষে করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, আবার উক্ত ব্রতে দশমীতে পারণের ব্যবস্থা থাকায় বিদ্ধা 
নবমীতেও ব্রত করিবার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় যথ-_ 

“দশমাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্ল বমীক্ষয়ে 
বিদ্ধাপি নবমীগ্রাহ্া বৈষবৈরপ্যসংশয়ম্” ॥ 

এই কারণে এবার কলিকাতায় ৬ই টবশাৰ দশমী না থাকায় 851 টবশাখ 
বুধবার শ্রীরামনবমী ব্রত করিতে হইবে ৮ 

এখানে জিজ্ঞান্ত হইতেছে রামনবমীরতের সঙ্কটগ্ছলে পরদিন যগ্পি 
একাদশী ব্রত হয় সেইস্থলে একাদশীব্রভের অনুরোধে বিদ্ধায় ব্রত হইবে? 
অথবা! পরদিন দশমী তিথির অসপ্ভাবেই বিদ্ধা তিথিভে ব্রত হইবে? 
এবার সব্বমতেই ( বঙ্গবাঁসী পঞ্জিকাতেও ) *ই বৈশাখ শনিবার একাদশীব্রত 
বিহিত হইয়াছে বিশেষতঃ উদয়ে দশমী স্থন বিশেষে থাক বা নাথাক 
অক্ুণোদয় বিদ্ধ। যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তজ্জন্ত বৈষ্ণবমাত্রেই 
অক্ুণোপয় বিদ্ধা ত্যাগ করিয়। পরদিন শনিবার শ্রীএকাপণী করিবেন, 
এক্সাপ স্থলে ৬ই তারিখ শুক্রবার যখন শ্রীরামনবমীর পারণ দিন পাওয়! 
যাইতেছে তখন কি কারণে বিদ্বা। ব্রত হইবে তাহা বুঝিলাম না। আশঙ্কা 
হইতেছে শুদ্ধ! একাদশী স্থলে । 

পুজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী রাষনবমী ব্রভ তিথি নির্ণয় প্রসঙ্গে যে 
আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে শ্পষ্টতঃ শুদ্ধা একাদশী স্থলে একাদশী 
ব্রতের অনুরোধেই যে বিদ্ধাব্ুত হইবে ভাহা! দেখাইয়াছেন উক্ত টাক! 
ষথা-_“নন্ধু বৈষ্ণবৈবিদ্ধা সর্বত্র বর্জেযিতি পুর্বং নিশ্চিতম্‌, অত্রাপি তথৈ- 
চৌক্তং নবমীচাষ্টমীবিদ্ধাত্যাজোতি | ভুত্রচ নবমীক্ষাঘ়সতি তিথিহ্াস ক্রমেণ 
একাদশ্যাশ্চ গুদ্ধত্বে কিং কর্তব্যং তত্রাহ উপোধণামিতি তদ্দেবাতিব্যঞ্জ 


শ্রাবণ, ১৩৩৬] বৈষ্ণব ব্রত তালিক। সম্বন্ধে পন্তর ৪৪৫ 


লিখভি দশম্যামিতি নিশ্চহাদদশম্যামেবেতোব কারতঃ। অন্তথোপবাস ছয় 
প্রসঙ্গাদে্* দিক্‌ ॥৮ 

এখানে দেখিতে হইবে কি কারণে গ্রন্থকার বিদ্ধা তিথিতে ব্রত 
করিতে বপিতেছেন, প্রথম আশঙ্কাই হইল “একা দশ্যাশ্চ শুদ্ধত্বে কিং 
কর্তব্যং ?” অর্থাৎ পরদিন শুদ্ধা একাদশী হইলে কি কর্তব্য? এই আশঙ্কা 
স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছে যে, যদ্দি পরদিনে শুদ্ধ! একাদশী হয় তাহা হইলে 
কি কর| উচিত তাহ ভাবিবার কথা, কিন্তু পরুদ্দিন যদি একাদশী তিথি 
মাক্র হয় এবং এ তিথি উপবাসার্হ না হয়, তাহ! হইলে সে স্থলে কোন 
কথাই নাই বিদ্ধাত্যাগ করিয়া পরদিন ব্রত করিবে। শুদ্ধা হইলে করিবে 
ন।, ভাহার প্রতি হেতু দেখাইলেন "উপবাস দ্বং প্রসঙ্গাৎ” অর্থাৎ উভয় 
উপবাসের প্রসক্তি হইয়া পড়ে এই জন্ত বিদ্ধাতিথিতে উপবাস ফ্রিতে 
বলিতেছি* *ইতিদিকৃ” এই পদদ্বারা! সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল। ন্ুৃতরাং 
পউপোষণং নবম্যাং বৈদশম্যামেব পাঁরণম্” এই কারিকোক্ত দশমীপদ 
দশমী তিথি পর হইতে পাঁবে না, উহা উপবাসের পুর্বাহ পর জানিতে 
ভইবে। যদি পারণাহে দশমী ভিথির অভাবে বিদ্ধ ব্রত গ্রস্থকারের 
'অভিপ্রেত হইত, ভাহা হইলে টাকায় লিখিত আশঙ্কার আকার ভিন্ন 
প্রকার হইত যথা--“নবমীক্ষয়েদতি ভিথিহাস ক্রমেণ পরদিনে দশম্যাশ্চা- 
ভাবে কিং কর্তবাং__“অর্থ।ৎ নবমীক্ষয়ে তিথি হাস ক্রমে হদি পরদিন দশমী 
নাথাকে তাহা হইলে কি কর! কর্তব্য? এইরূপ হইত এবং উপবাস 
ঘয়ের প্রলঙ্গ-_হেতুরূপে উক্ত হইত না। 

ম্তরাং ইহা হহতে স্থির দেখ! যাইতেছে, যেখানে পরদিন একাদশীর 
ব্রডোপবাসের প্রসঙ্গ হইবে, তদ্রুপ স্থলে বিদ্ধা তিথিতে শ্রীরামনবমী-ব্রত 
করিয়া পরদিন পারণ এবং তৎপর দিন একাদশীব্রত। 

যেখানে পরদিন শুদ্ধ! ( অর্থাৎ ব্রতাহ ) একাদশী হইবে না, সেখানে 


৪০৩ ভক্তি [ ২শবর্ষ ১২শ সংখ্যা 





সী পা 


অষ্টমী বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিয়া পরদিন শুদ্ধা নবমী বা নবমীক্ষয়ে দরশমীভে 
ব্রত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। 

এবৎসর ৫ই বৈশাখ বুস্পতিবার ৪ দণ্ডের উপর নৰমী পরদিন ৬ই 
শুক্রবার ১১ পল দশমী £ অথবা মতান্তরে উদয়ের পর দশমী ন1 থাকিলেও ) 
তৎপরে একাদশী তিথি ব্রভযোগ্যা 5ইতেছেন না) এই শনিবার একাদশীর 
উপবাদ হইতেছে । তখন *ঠা বুধবার বিদ্ধা তিথিতে বৈষণবের ব্রত করা 
আমার বিবেচনায় কোন ক্রমে সঙ্গত বলি মনে না হওয়ায় আমি প্রকাশ 
করিলাম । শান্ত্ার্থদর্ স্ধিগণ এ বিষয় বিবেচনা করিবেন। 

শ্রীসদানন্দ শন্ম। 
কলিকাতা । 


জঈআহরিনাম মহামন্ত্রাথ | 


(ব্রজবাসী শ্রীযুক্ত স্বরূপদাস বাবাজী মহোদরের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত) 

একদিন হরিদাস নির্জনে বসিয়। | 
মহামন্ত্র জপে হরে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ 
হাসে কান্দে নাচে গায় গঞ্জে হুছঙ্কার | 
আচার্য গোসাঞ্চি আসি করে নমস্কার ॥ 
সঙ্কোচ পাইয়। হইল ভাব সংবরণ। 
আচার্যে প্রণমি তিহে। অর্পিল আসন ॥ 
বসিয়া আচাধ্য গোসাঞ্চি করে নিঃবদন | 
এক বড় সংশয় মনে করহ ছেদন ॥ 
কলিযুগ অবতার শীষ চৈতন্ । 
চৈতন্য ভজয়ে যেই সেই জীব ধন্ত ॥ 


শ্রাবণ, ১৩৩৬ ] শ্রীহরিনীম মহামন্ত্রর্থ ৪০৭ 





তুমি হও চৈতন্যের পাদ প্রধান। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈভন্ত ছাড়ি কেনে গাও আন ॥ 
অথবা কি অর্থ জানি প্রেমানন্দে ভাস । 
সর্বজীবে ভরিনাম কেন উপদেশ । 
নিবেদয়ে হরিদাস করি কর যোড়ে 
তত্ব-তত্ববেত! তু'ম কেন পুছ মোরে ॥ 
(কিংবা হুল্লভ আচরণ পামর শোধিতে | 
নিবেদন কবি শুন যাহ! প্রেরচিতে ॥ 
কলিষুগে শ্রীচৈভন্ত গুঢ অবতার । 
কোটা সমুদ্র গম্ভীর নাম লীলা যাঁর ॥ 
গুঢ ভাবে করয়ে তেঁহো। আপনি যজনে। 
হরিনাম মহামন্ত্র দিলা সর্বজনে ॥ 
শরীক চৈতন্ত কলিযুগ অবভার । 
ভরিনাম মহা মন্তু যুগধম্ম সার ॥ 
মচাএন্ত্রে শ্রীচৈভন্তে ভিন্ন কভু নয়। 
নাম নামী ভেদ নাহি সর্বশান্ত্রে কয় ॥ 
হরে-_ভানুত্্রতা যেই কৃষ্ণ প্রিয়! শিরোমণি । 
শ্রীচৈতন্ত ্ূপে এবে হরে করি মানি ॥ 
কৃষ্ণ __ননান্থত বলি ধারে ভাগবতে গাই । 
সেই কুক এবে এই চৈততন্ত গোলাঞ্ি | 
হরে__ ত্রজের সর্বস্ব হরি নদে অবভাঁর | 
এই হেতু চৈতন্টের হরে নাম সার ॥ 
কৃষ্ণ- -জীবহ্ৃদি কর্ষিয়! রোঁপিল। ভক্তিবীজ। 
অতএব ঠতন্ঠের কৃষ্ণ নাঁম নিজ ॥ 


৪০৮ ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা 











কষ্ণ-_কৃষ্কবর্ণ কুষ্ণময় অকৃষ্ণ বরণ । 
অতএব তার নাম কৃষ্ণ নিরূপণ | 
কুষ্-_ন্তাসীবেশে আকধিল পামপগ্ডিরগণ । 
এই হেতু কৃষ্ণ নাম তাহার গণন ॥ 
হরে-_স্বমাধুধ্যে হরে তিহে। ভক্তগণ প্রাণ । 
হরে নাম চৈতন্টের করয়ে বিধান ॥ 
হরে-_স্বভক্ত হরিঙে হয় আপান তরুণ । 
শ্রীচৈতন্য হরে নাম করিল গ্রহণ ॥ 
হরে__ স্বপ্রিয়া ভরিয়া কৃষত ৫ঠকল অবতার । 
শীর্ণ চৈতন্য হরে কলিযুগে সার ॥ 
রাম--প্ৌোহে মিলি নবদ্বীপে রমে অবিরাম । 
অতএব শ্রীচৈভন্য কলিষুগে রাম ॥ 
হরে__ইরয়ে চৈশুন্য ভীবের সর্ব অমগল | 
অতএব হরে নাম পব্ব সমল ॥ 
রাম-_স্বভক্ত হৃদয়ে কিবা করছে রমণ। 
অতএব রামনাম কররে বহন ॥ 
রাম--আপনা রমিভে নিজ স্বতঃ উঠে কাঁম। 
অভএব শ্রীচৈতন্য ধরে রাম নাম ॥ 
রাঁম__-কৌশল্যা নন্দন যিনি জ্রেতায় শ্রীরাম । 
সার্বভেমে দেখ।ইল ধরে রাম নাম ॥ 
হবরে-_শ্বমাধুর্্যে হিল মন তিহে! অবভার । 
অতএব হরে নাম হইল তীহাঁর ॥ 
হরে-_স্বভাব হরিয়া চিত্ত কুম্াকৃতি হইল । 
অতএব হরে নাম জগতে ঘোধিল ॥ 


শ্রাবণ, ১৩ ৩৬ ] শ্রীহরিনাম মহা মন্তরীর্থ ৪৪৯ 


পাতার ররর রর 
হবি নামের গুঢ় অর্থ করিলাম প্রকাশ । 


আগম নিগম যার নাহি জানে আশ ॥ 
আর এক গুঢ় অর্থ আছয়ে ইহার 
শুনহ শ্রপাঁদ সব্ব-অর্থ তত্বপার ॥ 
মন্কামন্ত্রে ষোল নাম তিন নাম সার। 
তিন নাম হ'তে যোল নামের বিস্তার | 
হরে-- সাক্ষাৎ ঈীহরি কল চৈতন্য গোসঞ্ি। 
অন্ড এব হরে ৬বে তার নাম গাই ॥ 
রাম-_শ্রীনিত্যানন্দ গৌসাই রাম অবতার । 
তেই রাম নাম তার বিদ্দিত সংসার ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অংশে অবতীর্ণ দ্বিতীয় স্বন্ধ । 
তেকারণ কৃষ্ণ নাম বুঝ মন্বন্ধ ॥ 
মভান্তরে যোল নামে চারি নাম সার। 
চাঁরি নাম তে পঞ্চতত্বের প্রচার ॥ 
রুষ্ণ--হ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয় চৈভন্য গোসাঞ্জি। 
অতএব তীর নাম রুষ্ণ করি গাই ॥ 
রসরাজ মহাভাব ছুই একরূপ। 
অতএব শ্ীচৈতনা কৃষেের স্বরূপ ॥ 
রাষ__বলরাম অবতার নিতাই ঠাকুর । 
অতএব রাম নাম প্রেমরসপুর ॥ 
খথব! যথেষ্ঠ করে স্বপ্রেষ্ঠ রমণ। 
নিভ্যানন্দ রাম তেতো গায় ভক্তগণ । 
রম] শক্তি শ্রঅনঙ্গ তার অবতার । 
অতএব নিত্যনন্দ বাঁম নাম সাব । 








ভাক্ত [ ২৭শ বর্ষ ১২শ সংখা। 








হরে- অদ্বৈত হরিনাই্বৈত ভক্তিসংশনে । 
অতএব হরে নাম তৌহার আঙ্যানে । 
হরিয়। আনিল পৌতা নদীয়া নগর | 
অতএব হরে নাম হইল তোমার ॥ 

হরে--ভান্ুনুতা অবতার গদাই পণ্ডিত । 
হরে নাম তার ইহা জগতো বদিত ॥ 
চারি নামে চতুরমৃত্ডি সর্ব শাস্ত্ে কয়। 
চতুর্ব,হ অবতীর্ণ যুগে যুগে হয় 
এই ষুগে চতুব্ব,হ এই চারি জন। 
এই সব সিদ্ধান্ত বিজ না করে লজ্ঘন ॥ 
এই চারি ঈশতত্ব আরাধ্য যে জানি। 
পঞ্চম ষে ভক্ততত্ব আরাধক মানি ॥ 
আরাধনা হয় কৃষ্ক সখের কারণ । 
আরাধন। যেই করে ভক্তেতেগণন ॥ 
বিশেষ্য বিশেষণে ভক্তের নাম হয় । 
কৃষ্ণ বিশেষ্য করি ভক্তকে নিশ্চয় | 
যেন কুষ্ক নন্দন্থৃত দাস তশ্ত ভূতা । 
কষ্পাস কহি কোন ভক্তে রুটি অর্থ ॥ 
হরে কৃষ্ণ ভরে রাম ভক্ত নাম জান । 
বিশেষ্য বিশেষণে ভক্ত করায় জ্ঞান | 
হরে কৃষ্ণ ছুই নাম বিশেষ্য লক্ষণ । 
হরেরাম ছুই নাম তীর বিশেষণ ॥ 
হরে ভানুস্থত। কৃষ্ণ ব্রজেন্্র নন্দন | 
হরে রাম যাহাতে সে ভক্তেতে গণন ॥ 
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হরে কষ ভরে রাম ভক্তকে কহয়। 
শুদ্ধভক্ত ভিন্ন কারে! অগ্ুভব নয় ॥ 
ভগবানের ভক্তযন শ্বাস প্রধান । 

হরে কৃষ্ণ হরে রাম সর্দা করে গান ॥ 
যেই নামে হাসে তারে ভব্য সকলে। 
সেই নাগ প্রভু তার প্রকাশে কৌশলে ॥ 
পুর্বে চারি ঈশত্ত্ব করেছি নির্ণয় । 
ভক্ততত্ব মিলি এবে পঞ্চভত্ব হয় ॥ 

চারি নামে পঞ্চতত্ব হ'ল নিরূপণ । 
ভ/চৈতন্য কপ! যারে বুঝে সেই জন ॥ 
এত শুনি দৌঁহে দৌহ! আলিঙ্গন ৫কল। 
পরস্পর দৌহে দৌহ। স্তুতি আরম্ভিল ॥ 
আচীর্ষ। কহয়ে তুমি ভূবন মঙ্গল । 
আটৈতন্য তত্ববেত্ব। তুমি সে সকল ॥ 
হরিদাস কহে প্রভু তুমি তত্বসার। 

বেত্ব। আমি স্ততি নহে সেই অন্ুসার। 


পপ পাপ) পপ শা 


'বঞ্চব সংবাদ ও মন্তব্য 


শ্ীপাট পান্নিহাট্টীতি দণ্ড সহ ।-এবার ৫ই 
আষাঢ় বুধবার উৎসবের দিন হওয়ায় মনে হইয়াছিল বোধহয় তক্তসমীগম 
কম হইবে। কিন্তু রঙ্গিয়। প্রভুর লীলার ভঙ্গিই স্বতন্্ব। এত বেশী ভক্ত 
সমাগম এবার হইয়াছিল যে, উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করা কষ্টকর হইয়াছিল। 
গুজনীয় শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় মুর্শিদাবাদ হইতে ভোরের গাড়ীতে 
পানিহাটিতে উপস্থিত হন। তাহার-_“প্রেমবন্তায় ভাসে আজি পানিহাটা 


৪১২ ভক্তি ২৭শ বর্ধ ১২শ সংখ্য 











গ্রাম” এই কীর্তন্র পদের সত্যতা সত্য সঙ্যুই দেদিন সর্বসাধারণে উপলব্ধি 
করিয়াছে । আমর! বহুস্থানের উৎসব দর্শনের সৌভাগ্য পাই কিন্তু পানি- 
ভাটার এই দণ্ডমহেঁৎসবে যেকি অভাবনীয় আনন্দ আোত প্রবাহিত করে 
তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। হবেইবা না! কেন? স্বয়ং প্রভূ শ্রমুখে 


বলিয়াছেন-- 


ষ্ 


* . রাঘব ভবনে। 
নিত্য মম আবিতাব শুন ভ্ক্তগনে ॥ 


তারপর উৎসবের কর্তা স্বয়ং প্রেমদাঁত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রত, উৎসবটি 
দর্শন করিভে আমর! প্রত্যেককে অনুরোধ করি । উৎসবক্ষেত্রে কলি- 
কাতার ভজ্প্রবর ফণীভুষণ মিএ মহাশয় ভক্তগণের জন্ত প্রমাদি ঘোলের 
সরবৎ, মিষ্টান্, তান্দুল ও পাখা প্রচুর পর্সিমীণে সরবরাহ করিয়াছিলেন। 
স্থানীয় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রস্থ মন্দিরের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জমুাধন রায় তট দাদা 
মহাশয় সমাগত ভক্তগণের জন্য প্রচুর প্রসাদের বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। 
বেল! ১১টা হইতে রাত্র ১০ট] পধ্যস্ত বন্ধ ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছিলেন। দাদার 
ভাব দেখিয়া! মনে হয় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রস্থ মন্দিরটী যেন ভক্তগণের আর দাদ! 
যেন ভক্তগণের আজ্ঞাকারী দাস। 

পুন্রাঁয় কান্তিক মাসে পানিহাটান্তে শ্রীগৌরাগদেবের আগমন মচোৎ- 
সব ও বৈষ্ণব প্রদশনী হইবে আমরা দর্শনাকাজ্কায় উদ্গ্রীব রহিলাম। 

সুপ্রসিদ্ধ শ্রী শুগৌরলীল! গীতিকাব্য প্রণেত। শ্রদ্ধেষ শ্রযুক্ত বিশ্বক্নপ 
গোস্বামী মহোদয় উৎসবদনে রাত্র তিন ঘটিকাপর্্স্ত তাহার স্বভাব মধুর 
কঠে গৌরগীতি পাঠ ও কীর্তন করিয়া সর্বসাঁধারণকে আনন্দ দান করিম! 
ছেন। কিন্তু ুঃখের বিষয় পানিহাঁটীর প্রসিদ্ধ ছুইটা উৎ্সবেই গ্রামবাসীর 
তাদৃশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না । কৰি ঠিকই বলিয়াছেন 


"দীপ রেখে দেয় অন্ধকার আপনার তলে" 


ঙঁ সু সং রক 


বায়বাহাছুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় [বিগত ১৩৩৫ ফান্ধন সংখ্যার 
“ভারতবর্ষে পশ্রীগৌরাঙ্গের লীলা অবসাঁন” নামক একটা প্রবন্ধ প্রকাশ 
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করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন ডাহা গৌক্স ভক্ত- 
গণের বড়ই মন্্রপীড়াদ্দায়ক । সুখের বিষয় শিক্ষিত জনসাধারণ সেন মহা- 
শয়ের এই অপসিদ্ধাস্ত সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গেছ বহু প্রতিবাদ প্রকাশ করিত 
আরগ্ত করিয়াছেন । ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ, প্রবর্তক, গৌতীয় শ্রীবিুপ্রিয়। 
গৌরাঙ, শ্রীগৌরাজমাধুরী, মন্দ্ববাণী ( পৃব্বে) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রতিবাদ 
হইয়াছে । আমরা বিশ্বস্ত সত্রে অবগত ভইলাম যে, কলিকাতা গ্রৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্মিলনীব্র সহকারী অম্পাদক রক্ত হক্দিস নন্দী মহাশয় সেন 
মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের বস্তুত প্রতিবাদ করিবার জন্য লেখনা ধারণ 
করিগ়্াছেন | আগামী ভাঁছ সংখ্যায় আমরা উহ| গ্রকাঁশের চেষ্টা করিব । 


রং গু সঃ সঁ 


বর্তমানে শ্রাপাদ রামপদাস বাবাজা মহাশয় সদূলে শ্রীধাম লীলাচলে 
অবস্থান করিতেছেন ।'আগামী এঞগুরুপুর্ণিয। পর্ষাস্ত পুরীতেই থাকিবেন। 
পরে কটক ও অন্যানা স্থান ঘুরিয়। শ্রীঝুলন পুর্ণিমার পুর্বে কঙ্গিকাতায় 
আসিবেন। এবার বাবাজী মহাএয়ের সঙ্গে তাহার প্রিয় শিষ্য আীষুত 
গৌরাজপাস ও রজন*দাস দাদ! মহ]শয়ের। আছেন) জীখুক্ত উদ্ধারণ দাদ! 
ওক্বক্ূপ দাদা ও সঙ্গ ছাড়েন নাই, আমর কয়েক দিনের জন্য শ্রীরথযান্র। 
উপলক্ষে এই মহৎসঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়া ছিলাম, সবধ্দাই লীল। 
প্রনঙ্গ । দাদাদের সঙগুণে প্রকৃতই লৌহ কাঞ্চনে পরিণত হয়। 

রথযাত্রার আনন্দ বর্ণনা! করা যায় না বিশেষতঃ এপার্দ বাবাজী মহা- 
শয়ের প্রাচীন লীলা ম্মরপোপযোগী অনুষ্ঠান সকলের দরশন করিলে ষথার্থ ই 
প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠে। আমর! শ্রীরথ যাত্রার বিস্তৃত কাহিনী 
আগযীতে পাঠকগণকে উপহার দিবার চেষ্ট। করিব । 


ষ্ রং ক ফু 
বর্তমান সংখা! ভক্তি ২৭শ বর্ষ পূর্ণ করিযা ছিলেন । ভাদ্র হইতে ২৮শ বধ 
আরম্ভ । যাহার অপরিসাঁম করুণায় ভক্তি ভক্তগণের আনন্দ দানে নিষ্বোক্জিত 


আসুন আমরা কলে মিলিয়া আজ বধশেষে তাহার জয় ঘোষণা করিয়।। 
নববধারস্তের মঙগঙ্গাচরণ করি । জয় জহ গৌর বিশ্বস্তর | 


»৭স্প শবন্ত্র লঙম্মাঞ্ভ। 


